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উদ্বোধন সুচী 


(৩০ বর্ধ-মাঘ ১৩৩৪ হইতে পৌঁষ ১৩৩৫ ) 


প্রবন্ধ 


অন্ধকবি ( কবিতা ) 
অভিনয় ও নৃতা ( আলোচনা । 


আগমনী কবিতা ) 
আজগুবা 

আসামী সংগীত 

আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দ 
আলোক ও জাধার (কৰিতা 
আলো! ও ছায়া। কবিতা ) 
আত্মোপলব্ধির ক্রমবিকাশ 


ইউরোপে চার্চিয়ানিটী 


উদ্বোধন 
উতভিদের সাড়া ( চিঠি 


কথা প্রসঙ্গে 


কবিতা 


লেখ ক-লেখিক? পৃষ্ঠা 
স্বামী বাস্থদেবানন্দ 8৭৭ 
স্বামী চন্দ্রেখবরানন্দ ৩৬৪ 


শ্রীবিধুবগ্ন দাস) এম-এ . ৬১ 
শ্রীঅমিতা রাঁয় ১৩৭ 
শ্রীপার্ষতিপ্রসপাঁদ বকুয়া, বিএ ১৪ 
ভটঅবনীনাথ বায় ৩০৩১ ৪০১ 
বিজ্ঞানা ৫৪১ 


টু ৫৫ 


শ্রীরজনীযমাহন চট্রোপাধ্যাপ্ধ ৬৬৭ 


/ 


স্বামী চন্ধেশ্বরাঁনন্দ ৪৯,১৪৫ 


আ্বাম) চক্দট্রেতবরালন্দ 
প্রিন্দিপাল কামাথ্যানাথ 
মিত্র 5৫১ 


ঙ/ 


স্বামী বানুদ্েবানন্দ ৩. ৬৫, ১২৯৯ 
৮৯৩৭ ২৫৭৪ ৩২৯১ ৩৮৫৪ ১১৭ 
৫১৩১ ৫৮১৯ ৬৪৩) ৭০৯ 


শ্রীনীহারিকা দেবী ১৭২ 


গ্রবন্ধ 
কাসিয়াং হইতে (কবিতা ) 
কৈলাম ও মানস সরোবর 


খাসিয়া ও পিনটেং জাতি 


গোপাল ? কবিতা! ) 
গুরু £ কবিতা ) 


চতুর্থ সন্তা 

ছবি? কবিভা) 

জড় ও চেতন 

জলসার চিঠি 

জ্রীবনের হিসাব নিকাশ 


টমাস্‌ বেকেট 


তত্ব কথা ( কবিতা ) 


দুরন্ত (গল্প, 
দৃষ্টি হারা । মেটারণিস্ক . 
দেব জন্ম ( কবিতা : 


নামানুরাগ ( কবিতা ) 


পলীছবি (কবিতা 


ঝর 


২ ] 


বোেখক-লেখিক! পৃষ্ঠ! 
শ্রীম্বনয়নী দেবী 8৪০ 
স্বামী বিবিব্ষানন্দ ৪৯ 


বঙ্গচারী মহাঁচৈতগ্গ ২২৪, ২৯১ 


শ্রীন্ননয়নী দেবী ৩১৩ 

শ্ীঙ্নরমা বন্ধ ৬৬৪ 

শীহর্গাপদ মি, এম- এ) 
বি-এসসি ৭৬২ 


প্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর ৪৫৪ 
ডাক্তার ৬৯২ 
স্থষম] দেবা ২৪২ 
শ্রীহরি প্রাণ বস ৬৫৬১ 9৪৬ 
ভগৌবাঙ্ ৫৩৯ 
বিজ্ঞানী ৫২০, ৫১১২ ৬৪২৯ 5৫৫১ 

৮৩৫ 
স্বামী চান্দ্রেখ্বরাঁনন্দ ৪১৭ 
ত্ীপ্রভানী দেবা ১১৪,১৫৩ 
প্রানীঠারিক! দেব ৫৭১ 
শ্রীনুঙ্গঙ্গধর রায় চৌধুরী ১২৫ 
শ্রীন্বনয়না দেবী ৬১৬ 


প্রবন্ধ 
পল্লীর নববর্ষ 
পিটার দি গ্রেট 
ও আলেকলিস্‌ 
পুস্তক পরিচয 
প্রাচীন ভাবতে শিক্ষা-পদন্ধতি 


প্রেমের সন্ধান / কবিতা । 


পৌরাণিকী 
পরীন্দাপস্ত (কবিতা । 


নর্ষা আগিমনা। কিতা 
ধাশী কর্তা) 
বিকমশীল! 


বাণ্লার সমাজ ৩ 


বিছার ' কবিতা) 

বিজয়া ( কবিতা । 

বিদায় কবিতা 

বিবর্ধন। গল্প, 

বুদ্ধবাণী( আন! হোল ফ্রাস্‌। 
বৈরিক ভারত 


বেদ-ধর্ম্ের ধারাবাহিকতা! 
ও শ্রীরামকু 
বিগত শতাপীর ধর্ের ক্রমবিকা 


ণ গ্তাভেজল্যাগ্ডার) ই্রপ্রভাতী দেবী 


শ 


লেখক-লেখিক! পষ্ঠা 
৩ বনীকনাঁথ মৈত্র উচু 


৫১১) ৫৭৫) ৬৪৪২৭ ৩৯৯১ ৭৬? 
অধাঁপক শ্রীলাসমোহন চক্রব ভা 


৫০৪৭ ৬৯৫ 
শ্রীদ্বজেন্্কুমার প্রামাণিক €২০ 


শ্রুপ্রভাভী দেবী 1 ৪৯৯৭ ৫৫৯, 


শ্রীঅমিত! বান . ৩২১ 
শ্রীনীহাঁবিকা দেবী ১৬৪ 
শ্রীববান্দ্রনাণ মৈর ৫৭৪ 
শ্রীরলিন্দনাপ ঠাকুর ১০০ 
অপাঁপক গ্ীবাসমোহন চক্রবন্থী 
৩২৮ 
ডমরুধব ৬৭৪ 
স্রামী ম্মসিলানন, ৬১ 
শ্রীবিধূরপ্ন দাস, এম এ ৬৭১ 
শ্রীঅরবিন্দনাথ চাকুর ১৫৮ 
স্বামী চন্জ্রশ্বরু'্নন্দ ৪ ০৮ 


বাস্থদেবানন্দ অন্নবাদক , ৩৮ 
অধাপক এ্রীঅবিনাশশগ্র 
দাস ১৬১ ১৩৭৯১ ২১৪১ ২৭১, 


৫৩২, ৫৯৮ 


স্বামী সুন্দরানন্দ ৩৭৮ 


এ্রুবন্ধ 


মাধুকরী 


ধাশুথুষ্ঠ । কবিতা ) 


রাগমাল! 


রাজযোগ স্বামী বিবেকানন্দ 


রোমালোলের চিঠি 


লঙ্কা কা রস-গল্প 
লাঠ্যোষধি  য়স-গল্প . 


শক্তি 

হ্টরামকুষ 

শৈশব (কবিতা, 
শিক্ষকদেব প্রতি অভিভাষণ 
শরদ্ধাঞ্লি 


ষট্‌চক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 


সরল বেদান্ত 


লেখক-লেখিক! পা 


৫৬) ৭৩১ ১৭৪, ২২৯১ ২৪৫ 


৩১৭১ ৪৪২১ 


শ্রবিবেকনান্দ মুখোপাধ্যায় 
২৩৪? 


শপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
সগীত বত্বাকর ) ১৩২৯ ৩-০১ 
৩৪৩, ৪৪১, ৪৭৯) ৫৬৬ 
শ্রীঅমিতা রায় অনুবাদিকা 
৩৪০৭ ৯৮০১ ৪৫৭১ ৫৬০১ ?৮৮ 
স্বামী বাসুদেবানন্দ অনুবাদক ) 


28৮, 8৪৩,৪৭৫, ৫২৭, 


খজকীট ৩৫ 
এ ৯৩ 
্বামী বাঈনেবানন্দ 6৩২, ৫৯২ 
এ/প্রমদাতনরী দাপা ২০১ 
শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুব ৬১৪ 
শ্রীবারেন্ত্রকুমার বনু, 
আই সি এস ৭৫ 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠ|কুর ৭৬৫ 
স্বামী বান্ুদেবানন্দ ৮২ 


শ্বামী নিঃসগগানন্দ ৯৮ 


প্রবন্ধ 
সমালোচন। 
সর্বাঁনন্দ 


সারদা কবিতা ) 
সাহিত্য জগৎ 


সিঙ্ধু । কবিতা ) 
স্যষ্টি-রতস্ত 


স্বপ্ন 
স্বপ্নরথ ( কবিতা ) 
স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


লেখক-লেখিকা পু! 

৬৩৭ ১২৩৬১ ১৯০১ ২৫৬৩১ ৩৯৩, 2৮১ 
শ্রীবদুনাঁথ শাস্্ী ০৯৯৭ ৪6৯৩, 
৫৫৩, ৩৬ ১ 

এমণীন্দমোহন চাঁকী ৫৭৭ 
শরীকালীপ্রসন্ন কর ) ৬৩৭, ৩৮৬ 

প্রীস্থধীরচন্ত্র চাঁকী 
শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ৯১ 
শ্রীভুর্গীপদ্দ মিত্র বি-এ, 

বি-এস, সি. ১০৩ 
স্বামী বাস্ুদেবানন্দ ৩০৩, ৩৫৪ 
শ্রীভুজঙধর রায় চৌধুরী ৩৩৯ 
স্বামী চন্দরেশ্বরানন্দ “ অনুবাদক ) 
৯) ৭৮৭ ১৩৫, ২০৮, ২৬৮৯ 


৩২৬) ৩৯৭১ ৪৫৫, ৫৮১ 


স্বামী তুরীবানন্দের সহিত কথপোকথন ১০৩১ ১৬৯১ ৩৯৩, 


শ্বামী সারদানন্ন 
ংঘমিত্র! । কবিতা ) 
ত্ববার্ত 


প্বামী প্রমানন্দ 


হিমালয় / কবিতা ) 


প্লীরোদ-স্থৃতিতর্পপ 


৩৩৭) ৬১৭) ৬৩৬) 
৭২৫ 

স্বামী নিখিলাঁনন্দ ৩৫৭) ৪৪৭ 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৯৪ 
৩৪, ১২৭, ১৯২ ২৫৩১ ৩২০, 
১১২ ৫৬৬১ ৬৪০, ৭০৪, ৭৬১ 
ব্রঙ্গচাবাঁ অক্ষয় চৈতন্ ৭১৬ 

হ 
শীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় ৬৫৪ 

পক 
শ্রীবিঞ্য়গোপাল গঙ্গোপাধায় ২৭ 


ম[ঘ, ৬০শ বধ 


উদ্বোধন 


“আমায় মানুষ করশ_-ঠুর্ভ মানবতা) কবি, দার্শনিক, স্বদেশপ্রেমিক, 
আচাধা, সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ মানব সাধানণের সহিত 
একাত্মবোধ আনিয়া জগদগ্বার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেনঃ “মা, 
আমায় মানুষ কর।” মানব তখনও ছিল--এখনও আছে, কিন্ত 
যুগাবতার যে বর্তমান ভারত গঠন করিতে আসিয়াছিলেন সেই নৃতন- 
পুরাতনের সংগ্রামে বিজয় পতাঁকা বহুল করিবার মত সামর্থাবান্‌ মানুষ 
তো ছিল না! মানুষ তখনও ছিল--এখনও আছে, কিন্ত 'আত্মনে! 
মোক্ষার্থ জগছ্িতায় 5 তিল তিল করিয়া সকলেব অজ্ঞাতে- সকলের 
অলক্ষো নিজের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কান করিতে পারে, অন্তের কল্যাণ- 
কামনায় নিজের সমস্ত স্ৎস্পৃহা-_-দৈহিক, মানসিক ও আধ্যান্মসিক-_ 
নিঃশেষে অম্নানবদনে বিলাইয়া দিতে পারে এমন মানুষ তো ছিল না! 
তাই স্বামিপী মায়ের কাছে মানুষ চাহিয়াছিলেন,__ মনুষ্যত্ব 
চাহিয়াছিলেন । 

তিনি শ্রীভগবানের নিকট ষে লীধনা পাইয়াছিলেন তাহা যানুষ 
গড়িবার সাধনা- মনুষ্যত্বের সাধনা । এই সাধনা যাহারা গ্রহণ করিবে 
অশ্রজল তাহাদের চিরসাথী। আত্মীয় শ্বনের হ্ুঃখে, সমাজের দুঃবে, 
জগতের ছুঃখে তাহাদের নিশিদিন কাদিতে হইবে; বিশ্বের সমস্ত 
প্রাণিজাতের সহিত গভীর সমবেদনায় তাহাদের হৃদয় পুড়িয়! ছাই হইয় 
যাইবে। শান্তি ?--বিরাটের সহিত একাত্মবোধে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
যখন মুছিয়। যাইবে তথনি তে। শাস্তি! এ পথে যাহার! চলিবে বিচ্যুতি 
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তাহাদের পর্দে পর্দে। সিদ্ধি ?--পদে পদে ভুল করিযাই তো অশেষ 
অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের £দদ্ধি। এইরূপে দুঃখ ও বিপদকে চিরসাথী 
জানিয়া অকম্পি5 হস্তে যাহাবা এই সাধন-চক্র গ্রহণে সাহসী হইবে, এস্‌ 
তাহারা কোথায় আছ, হে মনুষ্যত্ব সাধকের দল! অবনত ভারত আজ 
তোমাদেরই টাভিতেছে ! তোমাদেরই উদ্দোশ্য স্বামিজী বশিয়াছেন, 
“কুল ককক, ক্ষতি নাই, সকল কাধোই জ্মপ্রমাদ আমাদের শিক্ষক | 
যে ভ্রমে পতিত হয় ঞতপণ তাহারই প্রাপা। বুক্ষ ভুল করে লা, 
প্রস্তর ও জ্রমে পঠিত হয় লা, পশুকুলে শিয়মেব বিপরীতাচরণ অভাল্পই 
দু হয়, কিন্ত ভূদ্েবের উতৎপন্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সরকুলেই । দস্তধাবন 
হইতে মৃতু পর্ান্ত সমস্ত কম্ম, নিদ্রাভি হইতে শদ্যাশ্রয় পাস্ত সমস্ত চিন্তা, 
যদি অপার আমাদের ভন পুঙ্খান্তপুষ্থ ভাবে নিদ্ধাবিত করিয়া দেয় 
তাছ] হইলে আমাদের আর চিস্তা কবিবার কি থাকে ? মননশ্বীল বলিষাঈ 
না আমরা মনুষ্য, মনাবী। মুলী ? (টভ্তাশীলঙগার লোপেখ সঙ্গে সঙ্গে 
ভমোগুণের প্রাদভাব, জডশ্হর আগমন । এথলও প্রত্যেক 
সমাজনেতা সমাজের জন্ত নিয়ম করিবার ভন্য বান্ত 11 দেশে কি 
নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে ঘষে সর্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে ?” 

বুঝে না বলিয়াই তো জাতির এত দুর্দশা । বুঝে না বপিয়াই তো 
সতা ও আদর্শকে বিদায় দিয়া) আচার ও নিয়মেব গলিত শবকে পুজ্বা 
করিয়া জাতি নিজেকে কুতার্থ মনে করিন্ছে । সত্যস্বরূপ দেখিয়া 
হাসিতেছেদ 11 নিয়ম_ জড়, মানুষ-_-চেতন । প্ররুতি, জড় লিযমের 
নিগড় দিয়া চেভন মানুষকে বাধিয়। রাখিয়া । শিম়ুষ-শু্খলভারে 
জর্জরিত মাগ্রষ ধুকিয়া মরিতেছে | প্রকৃতিব ওঠ শিয়ম-শৃঙ্ঘল- দেহের, 
মনের ও ইন্দ্রিয়েব__চুর্ণ করিয়া মেই ভগ্রস্তপেব উপর স্বাধীন মানুদ নৃতা 
করে। 

স্বাধীনতা--উচ্ছ,দ্খলতা নহে। কোটি জন্মের পরাধীন মানুষ 
স্বাধীনতার আস্বাদ কখনও পাব নাই বলিয়! স্বাধীনভাব অপর নাম 
দিয়াছে উচ্ছ জবলতা । অধীনতা ও উচ্চ ভালতাঁর মাঝথানে সীমা-রেথা 
তাহারা টানিতে জানে না। তাই তাহাদের আছে মাত্র দুইটি পথ, 
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এক--অধানতা, অন্য--উচ্ছ,ঙ্খলতা । কিন্তু স্বাধীন মানুষ ইভাদেরই 
মধাপথে তব] বাহিয়া চলিয়া যায়। ইভাঁই কৌশল। এই কৌশলের 
নামই সাধনা । এই সাধনার সিদ্ সাধককে প্রকুতিব নিয়ম-নিগভ বন্ধ 
সঙ জগতের উপর দেহ, মন ও ইন্ট্রিয়েব শাসন অগ্রান্থ করিয়া আাধীন 
ভাবে বিচরণ করিতে হইবে । শাহার কাজের জন্ত এইরূপ জীবন মান্নত 
স্বামি্ী শাহিয়াছিলন,_ জীণ, প্ব্রপ্দালহী, অসণ্ঘমী, ছিদ্রান্বেণী, দাস 
ওইয়া 9 প্রক্রত্ব-প্রিয, কুটিলস্ভার কতকগুলি মবা মান্ুন নভে । 

এইরূপ মানত গভিবার ভাব শ্স্বামিক্সী উদ্বোধান'র উপব দিয়! 
গিয়াছেল | এই দায়িত্বভার বিশ্বৃত লা হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ লা চাতিয়া, সু 
সতোব দিকে তৃি রাখিয়!, দসে'ষন চিরকাল নিজ কর্তবা সাধন কাঁরতে 
পারে-যুগাবতারেব নিকট হহাই প্রার্থনা | 


কথাপ্রসঙ্জে 


“কথা প্রসঙ্গে কিছু লেখবার জান্তা অন্দর থেকে অন্দেশ উঠল, কিন্ত 
লিখি কি? আমার চোঁপে 5 আর কবির গৌঙাপী চশ্রমা জাটা নেই 
বে.কাক্কুরে জমিতে বাস করে উড়ের পান থেগো দাতের মত পাথর, 
শুকনো দুভিক্ষ পীভিত ধুলো মাথা? ক্যা্দ হকি? শাল শিমুলের গাছ 
দেখে “ব্গলক্ষ্ী” “পবুজ শাড়ি” পরে নিীব গান” শোনার ছড়া বা 
শট তৈবী করবো | বে ইতিহাসে নাকি সাক্ষী আছে জাহাঙ্গির 
বাদশা শিমুল ন! পলাশের রূপ দখে চোখ ফেরাতে পাবেন নি। সেই 
জন্যে আমাদের দিনা লোকেরা বলে “ছেলে দেখতেই কেবল শিমুল 
কুলের মত? | শুকনো মোষ তাডান, ট্যান! পবা) কালকিষ্টে মাওতাল 
ছোড়া ছুড়ি, গায়ে নিমের তেলের গন্ধে বমি ওঠে, “হাড়িয়া খেয়ে 
বেল্লামি করে, বুদ্ধিতে প্ড অপেক্ষা অধিক নয়-_কিস্তু চোৌঁথে বথন 
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রং লাগে তখন তার মধ্যেই “কাল হরিণ চোথের” সন্ধান পাওয়া 
যায়, আর তাদের কলম-বাড়া আউ,লযুক্ত দড়ির মত হাতপা-ওয়ালা 
ছবি মাসিক পত্রিকায় বিরাক্র করে। কাব্যি লিখলে, ছবি আঁকলে; 
নীতির প্রশংসা করলে-কিস্ত সেই চা-বাগানের ও কয়লার খনির ভূৃত- 
গুলোর ০1১111560 বা ০0180150 হওয়া দুরের কথা--খিদেও মিটল 
না। তেরা দাদার দু একদিন তাদের ঘরে বাস করে এস লা! 
এত দরদী তোমরা; তোমাদের ফর্ল! ফর্সা শিক্ষিত ছেলেমেয়ে- 
গুলোকে তাদের সঙ্গে ঘর করিয়ে দাও না_তবে ত বুঝব তোমাদের 
সাম্য-?মবী-স্থাদীলভার মর্দালী । কেল? স্বামী বিবেকানন্দও ত পকচুর 
পাতায় জল ঝরা, সবুজ ঘাসের কিংখাপ মোড়া” বাঙলার কূপ দেখে- 
ছিলেন, তবে কি কোরে বল্‌তে পারি বঙ্গলক্মীর রূপ নেই? আরে 
বেকুবঃ সে ষে কুঁড়ের লোক, ভাঙ্গির কন্ধেয় টান দিত, সাওভাল- 
দের সঙ্গে মাটি কোপাত; সে যে দলেরই লোক ছিল, নহেল 
ইউরোপের রাজপ্রাসাদে শুয়ে ভাইরা হেতে পয়লা বলে কাপে ? খ্যাদ। 
বৌচা ছেলেও মায়ের কাছে কত স্রন্দর, কারণ সেযে আপনার রক্ত । 
তা বলে আমরা কি করে তার মধ্যে কূপ দেখি? ব্সামরা যে সুন্দরের 
উপাসক, রাজপ্রাসাদে বাড়ী, বীণা আর বাশী ছাঁড়া শুনিই নে-_ 
সহরের আনাচ কানাচ ও রেলগাড়ির ছপাশ দেখেই আমাদের 
গ্রামের অভিজ্ঞতার ইতি করে দেই, আমরা ধর্দি বঙগলঙ্ষমীর সবুজ 
সাঁড়'র বহর কত মাপি ত সেটা বড়লোকের মৌখিক নকুতো৷ অর্থাৎ 
যাকে শুদ্ধ ভাষায় ভগামি বলে, তা ছাড় আর কিছু ক? আমার 
এক কবি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আচ্ছা ভায়া! তোমার গুরু- 
ঠাকুর ত এত বড় লিথিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে স্ত্রী-শরীরের 
বর্ণনা করতে তার মত জগতে নাকি আর কেউ নেই, কিন্তু প্রথম 
হিমালয় দেখে হঠাৎ তার মন বোবা হয়ে গেল কেন, কে তাঁর 
কল্পনার চোখে একটা পর্দা টেনে দিলে ?-- তাঁকে মাথা চুলকুতে দেখে, 
আমি চিন্তান্বিত হয়ে বল্লুমঃ বোধ হয় যারাযানিয়েথখাকে ও করে 
সেটা তারা যেমদ পকালি কলমে” লেখার “কল্লোল” ছোটাতে পারে! 
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এমন আর কেউ পারে না। আমর! রাজারাজড়া লোক--পাঁড়া 
গ্বীয়ের নিখুঁত ছবি আকতে গেলেই গোপনে ইংরিজীর তরজমা করে 
প্রবন্ধ লেখার মত হয়ে পড়ে। তবে বলতে পার রাজা কর্ণেন 
পণ্যতি? | 

গুরু মশাইদের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকেই আঁমার [98557 155150900 
চলে আসচে জানই ত-বিশেষ কিছু যে পুথি কেতাব থেকে বের করতে 
পারবো তার বড় ভরল! করো ন!; তব বিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে শোনা 
ও নিজের চোঁখে দেখা ভচাঁরটে কথা লেখবার আছে । আমরা একে 
নব্য-রধিক, তাতে আবার সাহিতাক, কাঁজেকাজেই বাস্তব-শিল্প সম্বন্ধে 
দ্বএকটা বেঞফফাস কথা যদি বেরিয়ে ষায় তকিছু মন্লেকরনাদাদা। 
এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ১৮৭৫ থৃঃঅবে । পৌরাণিক ভাগবতকার বা প্রাচীন 
রসিক চশ্ীদাসদের কথা বলচিনি, আমি নবা-রসিকদের কথা বলচি | 
ভান্ুসিংহীর বীজ ছড়ানয় প্জ্ঞানাস্কুরেশ দেখা দিল, *স্নফুল” | তিনিই প্রথম 
ভারতলঙ্ষ্ী “কমলাগকে শেখালেন, যে-বিবাহে সন্রতি নেই সে-বিবাছ 
বিবাহই নয়। এক ম্লেচ্ছ সমালোচক নাকি বলেছে যে, ওটা খানিকটা 
কালিদাসের “শকুস্তল1” ও বঙ্কিমের “কপালকুগুলা*্র নকল আর বাকিটা 
সেক্সপীয়ারের *[5100099৮ ও ওয়ার্ডস্ওয়াতের *[২50এর ছায়া। 
আর যে উপন্তাসখানি তার প্রথম লেখা “করুণা” সেটা হল বঙ্কিমের 
অন্থকরণ । তা ছাড়া “গাথা” যা লিখলেন তার ওপরও স্কটের “1০৮1021 
7২০17800৪” এর প্রভাব খুব বেশী। 

কিন্ত জাতীয়তার দিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই বল্বো+ তিনি ইংরেজী 
সরস্বতীর কিছু মাত্র ধার ধারেন না, কেবল এ “বনফুলের “কমলা” 
চরিত্র ছাঁড়া, যার চরম বিকাস হয়েছে কাব্য-কুপ্তরে মা ও বোনের মুখে 
গ্্ীর চিত্র ফুটে ওঠায়। ফ্রয়েড সাহেব ধ্দি একবার বাঙ্গল৷ দেশের 
সবজী-বাগের পাতাবাহারের মধ্যে ঘোরেন ত তার *0501005 
(০970201৩*এর ঢের নমুন1! পাবেন। ধ্যন্তী বিলিতী সরস্বতী, ভ্রোণাচার্য্য 
সাহম করে যে-লক্ষা ভেদ কোরুকে পারেন নি চেলার| সেই লক্ষ্য ভেদ 
কোরে ভ্রোৌপূ্দীকে লাভ কোর্লে । 


নি ] ৩৪শ বর্ষ--১ম সংখ্যা 


৯ সা সপসিল উিপস্জি্ণ ৮ তি ানিপাসাশি সত ১৯ সা সিরাপ সিপিসিাসি এ স্পাসিতি সিপিবি ৯টি পাসির্ণিশিত সি ৯৩৯ পস্রসিাসিপিস্পিণা 


আমার ভাইরা সব কেউ লণ্ডন, এডিনবার্গ, বালিন গিয়ে , 1.) 
[). ১০. হয়ে আসচে দেখে আমি একদিন মনোরথে চড়ে বিলেতে পাশ 
কোর্তে গেলুম ! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তারা বল্লেঃ তোমার ও 
বেপরোয়া (9913105 এখানে চলবে না, কাজে কাজেই খাঁনকতক 
সেক্সপীয়(রের নাটক আর 1২০]1670 7050151 পড়ে ফিরে এলুম। 
ভাঁবলুম, পাঁশ না কোরুতে পাবি কিন্তু এমন )10 দেখাব যে, 
আমার সাহিত্যের প্রতি ছত্রে তা রডে উঠবে! কিন্তু যাহোক বিলিতা৷ 
সরস্বতীর কপা আমার ওপর হোল। যাই হওয়া আর মেটার্- 
লিংকে পরার টপ পরিয়ে দেওয়ার মত সব জ্িনিষের সার দেখতে 
পেলুম | দেথলুম, আমাদের দেশের মেয়েরা সব সামাজিক নীতি- 
জ্ঞানহীন আর বিদেশের মেয়েরা সব এক একটি নীতির আদশ। 
প্রেবন্ধ লিখলুম, দাদার সঙ্গে ঝগড়াও হলঃ [0০ পেলুম “বাঁণীবিনোদ” । 
এতদ্দিন পরে আমার সেই মতের একটা ৪0৮০০৪০ পাওয়া গ্যাচে-- 
সেটি হচ্চে ফেরঙ্গ যুবতী মিস্‌ মেও । 

কী কেবল আবোল তাবোল বকে যাচ্চ। 1২9211506 4৮ এর 
আবিফার কর্তার সম্মান আমরা কিছুতেই ভান্ুসিংহীকে দিতে দেব 
না। তুমি ভাব যে, বিলেত ফেরত না হলে বুঝি আর কোনও 
01121002015 থাকতে পারে না । ভাটুপাড়ার স্‌ ব্রাহ্মণ চট্টোপাধাঁর 
মশায়ের কাটা তোমার জানা আছে কি? চন্দ্রশেখরের “শৈবলিনী” 
তোমার “কমলার মুখে ছশো ঝাড়, মারে। ওত বের পর, এযে বের 
পুর্ব্বেই । কিন্ত বের পুর্বে অনুরাগ হওয়াটা ত অস্বাভাবিক লয়, 
আর তা ছাড়া চাঁড়িষে মশায় শৈবলিলীর প্রায়শ্চিত্ব করিয়ে বাস্তব 
শিগ্লে একেবারে দফারফা করে ছেড়েচেন । ছোট চাড়িষ্যে মশায়ও 
এমল পধেট যে “পেয়ারীগকে সন্গলাসিলী বানিয়ে ছাড়লেন । 1২5211506 
4৮ এর কাজ হচ্ছে-মানুষের তুর্বলতার দিকটাই দেখিয়ে সেটাকে 
10621152 কোরে তুলবে । যত রকমের পাপ আছে, সবের মধো খাড়ি 
ও পরচুলো দিয়ে একটা দেবত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে। শৈবলিনী যদি 
15602 করুলোঃ তবে তার সঙ্গে আর খুষ্টানীর সঙ্গে পার্থক্যটা কি 


প্লাস সিতাসপসিপাস্িলাসিপিতিসপাি্শা ৯৩ ৯০ ১5 


মাঘ, ১৩৩৪ ] কথা প্রসঙ্গে ধ 


রইলো | বাস্তব শিল্পীরা 12051790099 মানে না, বা বেদাস্তাদের 
“ছুর্বলতাই পাপ” এ মতবাদণ্ড মানে না। হারা বলে দুর্বলতাহ 
স্বাভাবিক ধর্ম । 

কিন্ত মাঝে মাঝে একটা দুর্ভাবনা এঠে শিল্পবূুসের ভালমন্দে? 
কি করে নির্ণয় কণা ঘেঠে পাবে? কেউ ঘোমটা দিতে গিয়ে হাটুর 
ওপব কাপড় তুলচেন, কেউ পা ঢাকতে গিয়ে ওপর দিক আদুড় 
কবে ফেলেন । “কউ বল.চ*-খাবার সময় ঢেকুর তুল্লেহ তুমি 
একট 170158709) কেট বশশ্েন খাবা সময় কুম।লে এড ভর 
কবে সদ্দি যদি ঝাড় ত পঞ্গ* থেক উঠেষাও। এপন “কাকু বি 
কাক শিন্দি পান্না পাল্লাভাবি । কিন্রান ভায়া! খীফে তোমার 
সাওতালী নাচ আর 1381] 09006, ওসালীয়া ত্বীপপুর্তের আদিম 
অধিবাসীদের বৌনতন্দ আর আধুনিক সমান্ড তন্্রীদের সমাজতন্জ, 
[32710801592 আব 01৮17158018), ভগবান গীতায় যে দেবী ও 
আস্মর সম্পদের কথা নলচেন, (সেই আসর সম্পদের দ্রটো দিক বা 
রকম ফের। 

আন্থর সম্প্ধেব দিক থেকে রাবণ-_রামের চাইতে ঢের বড় ছিল, 
অযোধা। ও লঙ্কার বর্ণনা পড়লেই বোঝা যায় । কিন্তু সসাগর। ধরার 
অধিপতি রাবণ কি কখন ভেবেছিল, ছটো চ্টাভা আর বাদ্রেব হাতত 
তাকে মরতে হবে? খেয়াল, টগ্লা, গজল, তালমহলেব আ'বদ্র্তা 
মোগল বাদসাবা কি কখনও ভোবছিল “ষ+ পার্বতা মুধিকেবা এসে দিল্লীর 
ভিত শিথিল করে পেবে,শ। বিদেশী বণিকেরা তাদের বাবুরুতি করে 
রাখবে, আর শহাদের রংমহালগুলো কনেঈবলদেৰ আড্ডা ভাব? 
সেদিন গীতা-ক্কাসে দৈবী সম্পদের বাখ্যা। শুনে এলুষ--ফুরফাব 
কাপড়, থাসা তেড়ি আর 16411:০7 এর 008110টা খুব বেসমী হওয়া 
চাই । মনটীয় বেশ আরাম পালুয়। গেল। কিন্তু লিখে বসে বিপবীত 
চিন্তা এসে সব গুলিয়ে দিচ্চে । এখন দেখচি, শিল্প সাহিতো 1064115010, 
১০০5০50৮০, [6০11500) 090৮0100009] সব ভাব দরকার । এ 
চারাট জিন্িষাক বাবার করতে জানা চাই । নইলে কামানের নলের 


৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


সামনে বসে তোপ দ্রাগা গোচের হয়। আনন্দ ও উচ্চরন 4৮৮ এ 
না দিতে পারলে সেটা [1819112115৩ হয়ে পড়ে । 

অলৌকিক বিষয়ে 1621197) চলে । দেবদেবীর মূর্তি কিংবা প্রাকৃত 
দৃশ্বকে মূর্ত কর্বার জন্তে তুমি পদ্মপাতা৷ বা খঞগ্জনের চোঁখের অনুকরণ 
কর, মুণালের ড টার মত বাছুকে লতিয়ে দাও, আর আঙ্কুলগুলোকে তার 
পাঁপড়ির মত ফুটিয়ে তোল ( 00050090571] বা 1১105100125) )--অতি 
স্বন্দর হবে। কিন্তু সাওতাল বা ভিখারী আঁকতে গিয়ে যদি 1068] বা 
0০07৮701008] সাওতাল বা! ভিথাঁরী আঁক ত বড়ই বিসদৃশ হয়ে পড়ে 

এখানে ধরকার £ঠা 0 61165001071 এখানে 1২6811517 
নইলে চলে না। দেশের ও দশের অন্ঠে তুমি 58255 কোর্তে পার 
মনুষ্যত্বকে বজায় রেখে । পশুত্বের [২5110 দেখিয়ে তুমি কোনও 
কিছু ১22০9; কোর্তে পার না। মনের তিনটে দিক- জ্ঞান, ইচ্ছা 
আর ক্রিয়া । জ্ঞানের ( 001015105) দিক থেকে তুমি 192] গড়তে 
পার, ইচ্ছার । 8০110 ) দিক দিয়ে তুমি ১০০০9 করতে পার, আর 
ক্রিয়ার (ড111172) দিক দিয়ে তুমি [২০11500 হগ+ক্ষতি নেই । টাকা 
পয়সা, বাবসা বাণিজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, মরণ বাচনের সমস্তায় পড়ে মানুষ যে 
[২521150) এর আশ্রয় নেয় সেটাকে ভবিষ্যতের জন্ঠ 502265ও করা 
যায় না বাঁ আদর্শরূপে তুলে রেখে দেওয়া যায় না। ফোন বিশেষ 
কাপড় বা শশ্তের আধিক্য বর্তমান সময়ে দেশের মঙ্গল সাধন কোর্তে 
পারে কিন্ত একশো বছর পরে তার দরকার থাকবে কিনা তা আমর! 
বল্তে পাতি না। তা ছাড়া ঠা ০6 (০2150)এর ভাব ও রস 
»যতট1 সয় ততটাই ভাল। স্টিধু চ5911517 12 ৬৮৪ দিয়ে যেমন 
প্রল্লাশাসন হয় না, তেমনি অসংযমী [২6211510010 4৮1 দিয়ে মলের 
আনন হয় ন!'। সকাল থেকে তার পরদিনের সকাল পর্ধযস্ত আমর! যা 
করি, বলি বা" ভাবি সবই [২5]1 তা! বলে সবব্যাপাঁরই কি সকলের 
সামনে বলা বা করা চলে? মনেরও খানিকট! দ্িক আমরা গোপন 
বাখি- এই গোপনের নাম 0০905500021 090৮50000 যখন 
মানতেই হবে তখন ভদ্রলোকের মতনই ত মান! ভাল। 


মাঘ, ১৩৩৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র রে 


কুফুর-শেয়াল ও মানুষই পণ্ড জগতের মধ্যে পড়ে । এ ছটোব 
পার্থকা রেখেচে ী 0০996000020 | কেন-না মানব কুকুর-শেয়ালের 
মত ব্যবহার করে লা-তাঁর ঘর চাই, বাডী চাই, সমাজ চাই, 
স্ী ও পুত্রেব ঠিক থাকা চাই । এ সব 0০25০00090 না! মান খ 
দলে নাম লিখিয়ে পশুত্বের জয় ঘোষণ! কর। 

ভায়া । আজ লিখতে গিয়ে ভবেছিলুম গোৌঁডাদেব এক ভাত নেব। 
কিন্তু বিপিতী সরপ্ধতীর মুখে লাথি মেরে দিশী সবন্বতী আমার ঘাডে 
চেপে উল্টো! গাওনা লিখিবে নিলেন । আজ তাই এই পর্য্স্ত। 
বারাস্তবে ফের দেখা যাবে। 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


(স্থানে স্থানে উদ্ধত) 


সোমবার, ২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬ 
হাইডিউ ক্যাভাবশাম। বিডি, 
ইংল্যাগ্ড । 

কল্যাণবরেষু, 
শরতের মুখে সমস্ত অবগত হইলাম * * আনি নিজের কর্তৃত্ব 
লাভের আশা নয, কিন্তু তোমাদের কল্যাণ ও প্রভূর অবতীর্ণ হইবার 
উদ্দেপ্টা সফলের অন্য লিখিতেছি। তিনি তোমাদের ভার আমার 
উপর দিয়াছিলেন এবং তোমাদের দ্বারা জগতে মহাকল্যাণ হইবে, 
যদিও অনেকেই এক্ষণে তাহা অবগত নও এজন্তই বিশেষ লিখিতেছি, 
মনে রাখিবে। * * নিয়মবন্ধ হওয়! ভাল নছে বটে, কিন্তু অপক 
অবস্থায় নিয়মের বশে চলাব আবশ্থক অর্থাৎ প্রভু যে প্রকার আদেশ 
কাঁরিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে বেড় ছিতে হয় ইত্যাদি । দ্বিতীয়তঃ 
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অলস মনে অনেক পরচর্চা দলাদলি প্রসূতি ভাঁব সহজেই আসে। 
সেইজন্য নিয়লিখিত উদেশগুলি পিথিতেছি । তদনুযায়ী কাজ বর্দি কর, 
পরম মঙ্গল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহও নাই। 


পথমতঃ মঠ চালাইবার সম্বান্ধ “লিখি 2 


১। মঠের অ্রন্ত একটা যথেষ্ট স্তান সহি বাঁটী ভাঁডা লইবে অথব! 
বাগ।ন যাহাতে প্রতোকেব জন্ত এক একটি ছোট ঘব হয়। একট] বড 
হল পুস্তকাি রাখিবার জন্ত এবং একটি অপেক্ষাকত ছোট ঘব যেথালে 
লোকজনের পহিত দেখাশুনা কবিবে | যদি সম্ভব তয় আর একটা 
বড় হল এ বাটীতে থাকার আবশ্যক, যেখানে প্রতাহ শাস্ত্র ও ধন্মাচর্চচ 
সাধারণের জন্ত হইবে। 

২। কোন লোক মঠে আসিলে সে যার সহিত দেখ! কবিতে 
চায় তারই সঙ্গে দেখা কবিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে দিক না 
করে। 

৩। এক একজন পরিবর্তন করিয়া প্রতাহ কয়েক ঘণ্টা উক্ত হলে 
সর্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাঁকিবে-_যাহাতে সাধারণ লোক যাহা 
জিজ্ঞানা করিতে আসে, তাহার সত্তর পায়। 

£ 1 মে যার আপনার ঘরে বাস করিবে-বিশেষ কার্ষা না পড়িলে 
আর একজনেব ঘরে কিছুতেই যাইবে না 1 পুস্তকাগারে যাহাব 
পড়িবার ইচ্ছা হইবে যাইয়া পাঠ করিবে । কিন্তু তথায় তামাক 
থাঁওয়া বা অপরেব সহিত কথাবার্তা একেবারেই নিষেধ করিবে | নিঃশব্দে 
পাঠ করিতে হইবে । 

৫1 সাঁবাদ্িন সকলে পড়ে একট! ঘরে বাজে কথা কওয়া ও 
বাতিরেব লোৌক যে সে আস্ছে ও সেই গোলমালে যোগ দিচ্ছে, তাহা 
একেবারেই লিষেধ | 

৬। কেবল যাঁভারা ধর্মজিজ্ঞান্থ, তাভানা শান্ত ভাবে আসিয়া 
সাধারণ হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা 
করিয়! চলিয়া যাইবে । অথবা কোনও সাধারণ জিজ্ঞান্য থাকে, সেদিন- 
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কার জন্য যিনি সেই কার্যেব ভার পাইয়াছেন, ফ্াহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়! চলিয়! যাইবে । 

৭। একজনের কথ! আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি পরনিন্দা 
একেবারেই ত্যাগ করিবে । 

৮। একট ছোঁট ঘর আফিস হইবে । যিনি সেক্রেটানি, চিনি 
সেই ঘরে থাকিবেন ও সে ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখ্বার সরঞ্জাম 
ইন্যার্দি সমস্ত থাঁকিবে। ভিন সমস্ত আয়ব)য়ের হিসাব রাখিবেল 
ও যে সমস্ত চিঠিপত্র ইত্যাদি আসে, তাহা তাহার নিকট আসিবে ও 
তিনি পরা * * যাক্কার যাঁঙাল শামে তাহাকে তাহাকে বাটয়া দিবেন | 
পুস্তক ও পত্রিকাদি পুস্থকাগারে নাইবে। 

৯। একটা ছোট ঘর পাঁকিবে তামাক খাইবার জন্ট | ছিন্ন 
অপর কোনও স্থানে তামাক খাইবার আবশ্টক লাত। 

১*। যিনি গালিমন্দ ৭ ক্রোধাদি করিতে চাঁন, ত্বাহাকে এ 
সকল কার্ধা মঠের বাহিবে যাইয়া করিতে কইবে। ইনার অন্তথা 
তিলমাত্র না হয়। 


শাসন-সমি৩ 


১। একজন মোহাস্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকেব 
মত লইয়া । দ্বিতীয় বসর আর একজন ইত্যাদি । 

এ বৎসর রাখালকে স্বামী ব্রহ্ধাননদদকে মোহাস্ত কর, তদ্বং আর 
একজনকে সেক্রেটারি কণ। তদৎ আর একজন পুজাপত্র ও রানা- 
বানার তারক করিবার জন্ নির্বাচন কর। 

২1 সেক্রেটারির আর এক কাজ--তিনি সকলের স্বাস্ত্বোর উপব 
নজর বাখিবেন। 

সে বিষয়ে তিন উপদেশ আছে £-- 

প্রথম। প্রত্যেক ধরে প্রত্যেক লোকের জন্ত এক একটি নেয়ারেব 
থাঁটিয়া ও তোষক ইত্যাদ্দি। প্রত্যেককে আপনার আপনার ঘর 
পরিষ্কার করিতে হইবে | 
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পপাসিপাসপিসসিাি পাসিলাশিসিপাসটি পপি পাশ পাপ কাশি পাস শা 


দ্বিতীয়। রান্না ও খাওয়ার জন্ত জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোঁষহীন 
হয়, তাহ! অবস্তই করিবে, কারণ, ছুষ্ট বা অপরিষ্কত জলে ভোগ রাধিলে 
মহাপাপ হয়। 

তৃতীয় । শরতকে ( স্বামী সারদানন্দকে ) যে প্রকার কোট করিয়া 
দিয়াছ, এ প্রকার গেরুয়া আল্থাল্লা প্রতোককে দুইটি করিয়া দিবে 
এবং কাপড় চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিবে। বাটা 
অতান্ত পরিষ্কার যাহাতে হয়- নীচের উপরের সমস্ত ঘর--সে দিকে 
নজর বাঁখিবে | 

৩। যে কেউ সন্যাসী হতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মচারী করিবে 
- এক বৎসর মঠে, এক বতসর বাহিরে, তাঁর পর সন্ন্যাসী করিয়া 
দিবে। 

ঠাকুর পৃজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধো একজনকে দিবে এবং 
মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে । 


াসিবিউিলাসি পাল ২৯ পাটি পা 


বিভাগ 


মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা-_ 

১ বিগ্ভা-বিভাগ, ২ প্রচার-বিভাঁগ, ৩ সাধন-বিভাগ | 

১। বিগ্ঠা-বিভাগ-_ যাহারা পড়িতে চায় তাহাদের অন্য পুস্তকাদি ও 
অধ্যাপক সংগ্রহ এই বিভাগের উদ্েপ্ত | প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং 
সায়ংকাঁলে তাহাদের জন্ঠ অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে। 

২। প্রভার-বিভাগ--মঠবাসী ও প্রবাসী । মঠবাসী প্রচারকেরা 
প্রতাহ শান্ত্রাদিপাঠ ও প্রশ্নোভরাদি দ্বারা জিজ্ঞান্দের শিক্ষা দিবে। 
প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তব্ধপ মঠ স্থাপনের 
চেষ্টা করিবে। 

৩। সাধন-বিভাগ-ধাহার! সাধন ভজন করিতে চাঁন, তীহাদের 
আপন আপন ঘরে সাধন ভজনের যাহা আবশ্যক তাহার সহায়তা করা 
ইত্যাদি । 

কিন্ত একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকেও ষে পড়িতে 
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৯ 


দিবেন না অথবা প্রচার করিতে দিবেন না এ প্রকার না হয়। ধিনি 
উৎপাত করিবেন, তাহাকে অন্তর হইতে ততক্ষণাৎ বলিবে_-ইহাতে 
অন্যথা না হয়। 

মঠবাসী প্রচাঁরকেরা পধ্যায়ক্রমে ভল্ভি, জ্ঞানঃ যোগ ও কর্শাসন্বন্কে 
উপদেশ করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নিদিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষা- 
গৃহের দ্বারে লট্রকাইয়! দিবেন অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি-জিজ্ঞাস্থ জ্ঞান-শিক্ষার 
দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি । 

বামাচার সাধনের উপঘুক্ত আমরা কেহ নহি অতএব বামমার্গের 
নাঁমগন্ধওড যেন মঠে না হয়। যিনি একথা না শুনিবেন, তাহার স্থান 
বাহিরে । ও-সাধনের নাম পথান্ত যেন মঠে না হয়। তার ঘরেষে 
ছুবৃত্ত বিকট বামাঁচার ঢোকায়, তাঁর ইহপরকাল উৎস হইবে । 

৪1 €োনও স্ত্রীলোক যদি কোনও সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে 
আইসে, তাহ! হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্তী কহিবে। কোনও 
স্ত্রীলোক অন্ত কোনও ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে না, ঠাকুর ঘর ছাড়া । 

৫1 কোনও সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে যাইয়া! বাস করিতে পাইবে 
না। 

৬) দুশ্চরিত্র লোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেব। কোনও 
অছিলায় তাদের ছায়া যেন আমার ঘরে না পড়ে। যদি ভোমাদের 
মধ্যে কেউ ছৃশ্চরিত্র হয়, যে কেহ হউক, তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। 
দুষ্ট গরুর দরকার নাই। প্রভু অনেক ভাল ভাঁল লোক আনিবেন | 

৭1 শিক্ষা দ্বার গৃহে ও সময়ে ও প্রচারের গৃহে ও সময়ে 
যেকোনও স্ত্রীলোক আসিতে পারেন, কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রই 
চলিয়া যাইতে হইবে । 

৮। কোনও ক্রোধ বা ঈর্ষাপ্রকাশ বা গোপনে একজনের নিন্দা 
আর একজনের কাছে কদাচ করিবে না । 

আহারের নির্দি্ট সময় যেন হয়। প্রত্যেকের বসিবার জন্ত একটা 
আসন ও থাইবার জন্গ একট! ছোট চৌকি । আসনে বসে চৌকির 
উপর থালা রেখে খাবে-_যে প্রকার রাজপূতানায় । 
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কার্ধাকরী সভা 


সমস্ত অফিসাব তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারায় যে প্রকার 
বুদ্ধ মহাবাজের আজ্ঞ! অর্থাৎ একঝসন [প্রাপোস । [01০35- প্রস্তাব ) 
কবিল। অমুক এক বসবের জহ্ঠ মোহাস্ত হউক । সকলে হা কিন! 
কাগজে লিখিয়া একটা কুম্তে নিক্ষেপ করিবে । বর্দি হা অধিক হয় 
তিনি মোহান্ত হত্যাদি। 

যদিও তোমরা উক্ত প্রকাপে অফিসার করিয়া লইবে, তথাপি 
আমি 50595 করি যে, এবতসর রাখাল | স্বামী ব্রহ্গানন্দ ) মোহাস্ত, 
তুলসী স্বামী লিশ্মলানন্দ সেক্রেটাপি ও ট্রেজাবার (সম্পাদক ও 
কোষাধাক্ষ . গুপ্ত স্বামী সঙ্দানন্দ) লাইব্রেরিয়ান পুস্তকাধাক্ষ ), 
শশী শামী রামকধ্ঞানন্দ ১ কালী (স্বাম। অতেদানন্দ ১ হি (স্বামী 
তুরীয়ানন্দ )ও দারদা (স্বামী ব্রিগুণাতীত ) পধ্যায়ক্রষে পভাবাব ও 
উপদেশ কব্বার ভার লউক ইত্যাদি । সারদা যে কাঁগন্জ বার কর্তে 
চেয়েছে সে উত্তম কথ! বটে, কিস্থ সকলে মিলে মিশে কর্তে পাব ত 
আমার সম্মতি আছে । 

মতামত সঙ্বক্ষে এই যে, য্দি কেউ পরমহংসদ্বেকে অবতারাদি 
বলে মানে উত্তম কথা, না মানে উত্তম কথ । সার এই ষে, পরমহ“সদেব 
চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা সম্বন্ধে সকলের 
চেয়ে উদার, নৃতন ও 70575৭1৮০ ( উন্নন্শীস অর্থাৎ পুরাঁণোর। 
সব একঘেয়ে-এ নূতন অবতার বা শিক্ষকর এই শিক্ষণ যে, 
এন বোগ শক্তি জ্ঞান কন্মের উত্রু্ ভাব এক কাব নূতন সমাজ্গ 
তৈয়াবি করিতে তবে | 

পুরাতন পদ্ম বেশ ছিল বটে, কিন্তু এ যুগের এই ধন্_একাধাবে 


* ন্দামী পিগুণাতীতের এই বাঙ্গল! কাগঞ্জ বাহির করিবার 
সংকল্প ১৮৯৯ খ্রাষ্টান্দের জানুয়ারি মাস হইতে কার্যো পরিণত হয়। 
স্বামিজীর সাহাব্যে তত্কর্তৃক এ সময় হইতে উদ্বোধন” পাক্ষিক পত্রক্নপে 
প্রচারিত হইতে আরম্তু হয় এবং ১৯৭২ খ্রী্টাকের অস্তে আমেরিকা 
গল পর্য্যন্ত তিনি উহ! উত্তমরূপে পরিচালন করেন । 


মাঘ, ১৩৩৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ১৫ 


ধোঁগ জ্ঞান ভক্তি কর্ম--মাচগালে জ্ঞানভক্তিদান--আবালবৃদ্ধবনি তা । 
অন্ঠান্ত সকল ঠাকুর দেবতা ঠিক-_কিস্ত রামরুষ্খ একাধারে সব। 
সাধারণ লোকের পক্ষে এবং প্রথম উদ্ঠোগীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই "আবশ্যক 
অর্থাৎ শিক্ষা দাও দে অন্ত সকল দেবকে লমন্কার্‌, কিন্ত পুক্ষা বামকুঝের । 
নিষ্ঠা ভিন্ন তেত্র ভয় না_তা লা হলে মহাবীরের ভ্যায় প্রচার হর না। 
*. * এখন নৃনূল ভারত নৃতন ঠাকুর, নৃতন ধর, নৃতন বেদ। 
হে ভ্রাতা, কবে এই পুরাঁপোর হাতি থেকে উদ্ধার পাকে আমাদের দ্েশ। 
গৌড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কৈ, তবে অপরের দ্বেষ ত্যাগ করতে 
হবে । 

যদ আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই 
সকল নিয়ম পাপন কর, তা হলে আমি মঠভাড়া এব অন্যান্ত সমস্ত 
থরচপত্র পাঠাহয়া দেব। অপিচ --মা,মা প্রভৃতিকে এই চিঠি 
দেখিয়ে ঠাদের দিয়ে কপ্রকার একটা মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। 
সেথায় _-মাকে এক বংসর “মাহাস্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যার্দি। কিন্ত 
তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে যেতে পাবে লা। তারা আপনারা 
সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও 
সমস্ত খবচপত্র আমি পাঠিয়ে দেব । 

ক ক দুজন আগন্নাথ দেখতে গেল-_একজন দেখলে ঠাকুর আর 
একজন দেখলে পুইগাছ! !! 

ক * তিনি নিজেই ব্ল্তেন, “নাচিয়ে গাহিজে তারা নরকে 
যাইবে”--এ নরকের মূল “অতন্কার |” * ৯ তার কৃপায় বড় বড় 
দেবতার মত মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তার দয়া পড়বে । 
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যা বলি, করে ফেল দেখি। "ই কটা ছোটু ছোট্ট কাজ প্রথমে 
কর দেখি--তার পর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে। অলমিতি 


নাবিক 
পুঃ এই চিঠি--সকলকে পড়ীবে এবং তদনুঘায়ী কাজ করা যদি 
উচিত বোধ হয় আমাকে লিখবে ।--কে বল্বে, যে সকলের দাস, সেই 
সকলের প্রভু । ধার ভালবাপায় ছোট বড় আছে, সে কখনও অগ্রনী 
হয় না। বার প্রেমের বিরাম নাই, উচ্চ নীচ নাই, তার প্রেম জগৎ 
প্তয় করে। ইতি 


নরেন 


বৈদিক ভারত 
(খথেদীয় যুগ ) 
প্রথম অধ্যায় 
ণ্বেদের প্রাচীনত্ব 


( বর্তমান প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুর্বা ভাব ) 
হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ সনাতন এবং স্ঙ্টির প্রারস্ত হইতেই 
বিদ্ধমান আছেন, এমন কি, ব্রহ্ষার মুখ হইতে নিঃহ্ত হইয়াছেন । 
কল্লাস্তে বেদ পরব্রদ্মে লীন হন, এবং নৃতন স্থষ্টির সময়ে আবার তাহার 
প্রকাশ হয়। এই বিশ্বাসের মধ্যে যে সতা নিহিত আছে, এই অধ্যায়ে 
তাহার আলোচন! কর! উদ্দেশ্য নহে? কিন্তু ইহা হইতে এইটুকু উপলব্ধ 
হয় ষে, হিন্দুরা বেদকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন । 
থণে বে আধাজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ, তাহ! প্রচ) ও প্রতীচ্য 
পণ্ডিতের! একবাক্যে শ্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত] 
পণ্ডিতগণের এবং তাহাদের প্রাচ্য শিষ্যগণের মতে খথেদের মন্ত্রসমূহ 
পঞ্চন্দ প্রদেশে খৃঃ পূঃ ১৫** কিংবা ২৯৯৯ বৎসর পুর্ব্বে রচিত হইয়াছিল 
এবং মন্ত্ররচয়িতা খাঁষগণ কিংবা তাহাদের পূর্বপুকুষগণ ইউরোপের 
মধ্যভাঁগ বা উত্তর ভাগ হইতে (কাহারও কাহারও মতে ভূ-মধ্য সাগরের 
তীরবর্তী স্থানসমূহ হইতে ) আততায়ীরূপে পঞ্চনদ প্রদেশে আগমন 
করিয়াছিলেন ; পরে পঞ্চনদ প্রদেশের আদিম অধিবাসী কষ্কায় দাস 
ও দস্থ্যগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়! তাহাদের অধিরুত ভূমি গ্রহথণপূর্ববক 
বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহাদের মতে 
আর্ধ্যগণের এই অভিযান বর্তমান সময় হইতে আনুমানিক চারি হাজার 
বৎসর পূর্বে সংখটিত হুইয়াছিল। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 


সিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে পঠিত | 





মাঘ, ১৩৩৪ ] বৈদিক ভারত ১৭ 


এই মতই সর্ব গৃহীত হইয়া তপন্ূসারে ভাবতের প্রীচীন ইতিহাস রচিত 
হইয়ছে, এবং আমবাও তাহ! স্কুণ ও কলেছে পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় কারতেছি। 

বেদ পাঠ বা বেদের আলোচনা বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এক 
প্রকার নাই বলিলেও চলে । এখন ফে সামান্ত বেদ-চচ্চ। হইতেছে, তাহা 
পাশ্চাভ্য পণ্িতগণের প্রবর্তিত পন্থ! অনুসরণ করিয়াই হইতেছে। 
তাহারা বেদেব যে বাধ্যা করিয়াছেন, তাহাই অভ্রান্ত বলির! গৃহীত 
হইয়াছে, এবং তাহারা আর্ধাগণের ভারত-অভিবান সম্বন্ধে যে কাল্পনিক 
মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ এ্রতিহীপসিক সহ্া বলিয়। গৃহীত হইয়। 
তন্ম,লে প্রাচীন ইতিহাঁস রচিত ভহয়াছে। দুই একজন বাশাত মামাদের 
দেশের বৈদিক পণিতগণ পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের মতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের 
ক্রন্ত কোনও গ্রাস করেন নাই । স্তর আমাদের জীবনে ও চিস্তায় 
এখন পাশ্চাতা মতহ প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে । 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহামতি বাঁলগঞ্গাধ্ব তিলক উত্তব মেরুমণ্ুলে আধা- 
গণের আদি বাসস্থান নিরূপিত করিয়! গবেষণ ও পাগ্ডনাপূর্ণ একখানি 
পুস্তক লিখিয়াছিলেন । ই পুস্তকের নাম 2১০00 00705 10 075 
৬০85 তৎপরে বঙ্গদেশে পণ্ডিত উম্েশ5ন্্ বিষ্ভারহ মহাশয় মাঙ্গোলিয়া। 
প্রদেশে আধাগণের আদি বাসস্থান অবধারণ কবিয়া বাংলা ভাষায় এক- 
থানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন । গুজ্জরদেশে শ্রীযুক্ত পাধগীও 4১1 এআ 
11010, অর্থাৎ আয্যাবর্তেই আয্যগণের আববাস, ই€1 প্রতিপন্ন করিয়া 
একখানি পুপ্তক লিখিয়াছিঠেন। ১৯৯৩ থৃষ্টার্ে মহাত্সা তিলকের 
পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তাহার মতের সত্যাসত্য-নিকপণ করিবার 
জন্ত আমি বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিতে আবস্ত কাব। প্রায় ১৫ 
বতনর কাল পাঠ ও আলোচনার পর আমার মনে হয় যে, আধ্যগণের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ খগ্ধেধ-সংহিতা-নিবদ্ধ যন্ত্রসমূহ সপ্তসিন্ধু বর্তমান পঞ্চনদ ) 
প্রদেশেই সুদীর্ঘ তিনটি যুণ ব্যাপিয়া রচিত ধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
(খণ্েদ ৩৩২১৩) ৬২১৫) এবং দেই মন্ত্রসমূুছহের মধ্যে একপ 
ভৌগলিক প্রেমাণ পাওয়! যাঁয়, যন্্বারা স্প্ই উপলব্ধি হয় যে, 

২ 
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পিপ্পাসিপিসিপিলাসি সি পর্পাি পাটি সিসি সি পাটি পা ২৯৯৫৯ সিসি সি সপ ২৮ সপ সিসি ০, ৯ স্পাসপাসি সপ 


মন্ত্রবচনার যুগে বর্তমান আধাবর্তে অলস্তপের বিভাগ, সংস্থান ও 
সমাবেশ অন্ত প্রকার ছিল । অর্থাৎ সপুসিদ্ধু বা পঞ্চনদের অব্যপঠিত 
পুর্বতাগে আসাম উপতাক। পযাশ্ত বিস্তীর্ণ একটি সমুদ্র ছিল, 
পঞ্চলদেল পর্ঘিণ ভাংগণ্ড বন্তমান পাআঅপুহানা প্ুদেশ আচ্ছন কাগয়া 
আর একটি পমুদ্র ছিল; পশ্চিমহাগে আবুনিক সিদ্ুশ্রদেশ আচ্ছন 
কিয় আর একট সমুদ্র হুল, এবং আর্ম।ভুমির উন্তরভাগে হিন্দুকুএ 
পর্বতমাল বর উন্রণকে মধ্য গ্রাস্য়া সমাচ্ছনন করিয়! আল একটি 
প্রকাণ্ড ভূমধ্যস্ত সাগব [ছল। এই চকঃসমদ্রর সামার মধ্য 
(খণ্থেন ৯৩৩1৬; ১1৪৭২ আধাভূমি অবস্থিত ছিল। সপ্রুসিন্ধু 
প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে বহ্ীক? গাঞ্ধান ও বর্তমীন আফগালস্থান 
গঞুলং পশ্মদিকে প্রাশীন আনেকোসিয়াও (1 2010518 আধ্তূমির 
অন্তর্গত ছিল। খগ্েদে কুশা (বর্তমান কাওুল না), ত্ুমু বর্তমান 
কুরাম দদা) এবং ওয়াগিরিস্তানের প্রান্তভাগে প্রবাহিত গোমতী 
(আধুনক গোমল নদী)? এবং আরেকোপিয়,র মধো প্রবাহিত সব্যু 
(হরযু নদী প্রভৃতির উ.লথ আছে । এই নদা ফঠহের তীরে এবং 
সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আধ্যগণ, আধ্য খখিগণ এবং আধ্য বাজগণ বাস 
করিয়া বৈদিক যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিতেল | খগ্রেদে বহলীক দেশে 
প্রবাহিত কতিপয় নদীরও উল্লেখ দ্বেগিতে পাওয়া যায়। আর 
তাহাতে পঞ্চনদ বা সপ্তনিদ্ধু প্রদেশের সমস্ত সদনদীরই উল্লেখ অছে। 
উত্তরে মৃদ্রধান্‌ ( আধুনিক কৈলাস ) পব্ধতেরও উল্লেখ আছে *। 
মুজবান পর্বতে উতর সোমলতা উৎপন্ন হইত । সোম-যাগের 
জন্য এই সোমলতা সর্বত্র সমাদৃত হইত । এই কারণে এুজবান্‌ 
পর্ববভল্ত(তি সোমলচাঁর নাম মৌস্তবভ হহয়াছে ) । খগ্সেন ৮১125) 


* অহাগারতে "১৪ ৮1০) মুজবান কা মুগ্বান পব্বত সব্থন্ধে 
এইর্প উত্সেখ আছে £ 
“গিরেহিমবতঃ পৃষ্ঠে মুগ্জবান্‌ নাম পর্তঃ | 
তপ্যতে যত্র ভগবাংস্তপো নিতামুমাপতিই ॥৮ 
যাস্কের নিরুক্তেও আছে £7মৌধবতো। মুজবতি জাতো মুঙ্জযান্‌ 
পর্বতে যুগ্তবান্‌ গুঞজঠ 1” 
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খগেদে গঙ্গার উল্লেখ কেবলমাত্র একবার এবং যমুনার উল্লেখ ছুইবার মাত্র 
দুষ্ট ভয়। নে সরম্বতী এবং দুবদ্ধতী নদীর উাল্লথ খণ্েদে বছুনার চট্ট 
হয় সই সরন্বতী ও দৃবদ্বভীর অলতিদূরে প্রবাহিত হিন্দুদের ভষ্টা 
প্রধান পবিত্র নবীর উল্লে4 খাগ্রদে ছুই একবার মাত দেখিয়া অঠাব 
বিশ্রিত হইতে হয়। 

ইহার কারণ আর কিছুই নাত? জপ্তসিন্ধু প্রাদশের অব্যবহিত 
পুর্বভাগে আধুনিক গাঙ্গেয় প্রদেশের ( 080060012705110055 ) 
উপব সমুদ্র বিস্তার্ণ থাকায়, গঞ্গা ও যমুনা হিমালয় হইতে সমতল 
প্রদেশে কিয়ন্দ,র প্রবাহিত হইয়াহ সমুদ্রে । খণ্থেদে ইহাকে "পুক্ব সমুদ্র 
বলা হইয়াছে) নিপতিত হই । এই কারণে এই নদীদ্বয়র আকার 
কুদ্র থাকায় খগ্েদে ইহাদের বহু উল্লেখ দাই এবং ইহছাদ্দিগকে সপ্তসিন্কু 
প্রদ্দেশের সপ্তুনদার গণনারও অন্তভুক্ত করা হয় নাই। খ্েদে 
সপ্তুসন্ধু প্রদেশের পূর্বভাগে কোশল, পঞ্চাল। বৎস, বিদ্হে, মগধ, 
অঙ্গঃ বঙ্গ প্রভৃতি দেশেরও কোন উল্লেখ নাই। ভাঁহারও 
কারণ আর কিছুই নহে । এই সমস্ত প্রদেশ সেই পুরাকালে পূর্বব- 
সমুদ্রের গর্ভে নিমগ্র ছিল। কালক্রুম হিমালয় হইতে নিঃস্যত গঙ্গা 
যমুন প্রভৃতি নদীর পলিমাটি দ্বারা সমুদ্রগর্ভ ধীরে ধীরে পৃরিত হইতে 
থাকিলে, এই সমস্ত প্রদেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উখিত হয়। নবো- 
খিত ভূমিভাগ যেরূপ বাসযোগা ও কৃষিযোগ্য হইতে লাগিল, সপ্তসিন্থ 
নিবাপী আধাগণও ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসব হইয়া সেই ভূমিভাগ অধি- 
কাবপুর্বধক তাহাতে উপনিবেশ স্কাপন করিতে লাগিলেন । পুর্বদিকে 
আধ্যগণের এইরূপ অগ্রসর হওয়ার বিতরণ *শতপথ ত্রাঙ্মণে দেখিতে 
পায়! যায়। শতপথ ব্রাঙ্মণে'র রচনা কালে ক্ুন্তিকা নক্ষত্র ঠিক 
পূর্বদিকে উদ্দত হইত, এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া মহাত্সা তিলক গণনা 
করিয়। দেখিয়াছিলেন যে, সেই কাল খুঃ পৃঃ ২৫০০ বৎসর পৃর্বেবে এবং 
দীলিতের মতে খৃঃ পৃঃ ৩*** বৎসর পুবেব ছিল *। এই কালের 
আর বহু পূর্বে বাগণ বিদেঘ মাথব ও গোতম খধষির নেতৃত্বে সরস্বতী 





& শতপথ হাঙ্ধণ (২১২৪) 
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নদীর তট হইতে বৈশ্বানর অগ্নির অন্ুগমন করিতে করিতে পুর্বর্দিকে 
অগ্রসর হইযা সদানীরা (আধুনিক গণ্কী) নদীর তট পধ্যন্ত অগ্নির হন । 
এই স্থলে শতপ্থ ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাটি উদ্ধৃত কর! যাইতেছে £ 

“বিদেঘ মাথব সেই সময়ে সরশ্বতীতে ( অর্থাৎ সরম্বতী নদীর তীরে ) 
ছিলেন। সেই (অগ্নি) ঈ স্থান হইতে পূর্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে 
দগ্ধ করিতে করিতে গমন কবিয়াছিল, এব* বান্ুগণ গোতম ও বিদেঘ 
মাথব সেই পহন-প্রবৃন্ত ( অগ্নির ) পশ্চাৎ অন্রসরপ করিয়াছিলেন । সেই 
অগ্নি এই সমস্ত নদীকে দগ্ধ করিয়া ফেলে (কিংবা এই সমস্ত "নদীকে 
অতিক্ষ করিয়া দগ্ধ করিয়াছল)। কিন্ত পদানীরা (নামে থে নদী) 
যাহা উত্তর পর্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল ইহাঁকেই বিদগ্ধ 
করিতে পারে নাই। “বৈশ্বানব অগ্নি ইহাকে বিদগ্ধ কবে নাই” এই 
মনে করিয়া ব্রাহ্গণগণ পুরাকালে তাহা (এ নদী) পার হইতেন লা। 
তাহাঁব পর এখন (তাহার ) পূর্ববভাগে বহু ব্রাহ্মণ রৃহিয়াছেল। (সেই 
সময়ে) এ স্থান ক্ষেত্রের নিতান্ত অষোগা ও জলপ্রচুব ছিল+ কেননা 
বৈশ্বানর অগ্নি তাহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখন তাহা 
বেশ ক্ষেত্র-যোগ্য হইয়াছে, কারণ ব্রাক্ষণগণ নিশ্চয়ই যঞ্জেব দ্বারা 
অগ্নিকে ইহার আস্বাদন করাইয়াছিলেন।” ইত্যাদি * 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সব্ধানীরাঁর সহিত বর্তমান গণ্কী নম্দীকে 
অভিন্ন মনে করেন। কেহ কেহ তাহাকে আধুনক করতোয়ার সহিত 
অভিন্ন মনে করিয়। থাকেন । মাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে, সদা 
নারার পূর্ব তীরবন্তী স্কানসমূহ তৎকাঁলে অলময় এবং বাদের ও কৃষির 
অযোগ) ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে ইহার অলতিদুবেই খর্বেদোক্জ 
ক্রমশঃ সঙ্কুচিত “পুর্ব সমুদ্র বিদ্তমান ছিল। বর্তমান সমগ্ হইতে 
প্রায় ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'পূর্বব সমুদ্র“ ক্রমশঃ পুরিত 
হইয়া সরিযা আলিতে আসিতে সদানীরার সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত 
ছিল, ইহ জনুদান করা অসঙ্গত হইবে না। 





পাপা শীল 








পিপি ৮ পাশপাশি 


* শ্রুবুক্ত বিধুশেখর শান্জ্রা মহাশয়ের অনবাদ | 
£শতপথ ব্রাঙ্গণ” (১1৩1৩1১১-7৯৭ ) 


মাঘ, ১৩৩৪ ] বৈদ্দিক ভারত ২১ 


বর্তমান মগধ দেশের দক্ষিণাংশকে পূর্বকাঁলে “কীকট” দ্রেশ বলিত। 
ধণ্বেদে (৩।৫৩1১৪ ) কীকট দেশের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, খগ্বেদের মন্ত্র রচনার যুগে সপ্তসিদ্ধু প্রদেশের অব্যবহিত পূর্বব- 
ভাগে সমুদ্রের অস্তিত্ব নিতান্ত কাল্পনিক । কিন্তু মগধের যে দক্ষিণাং- 
শের নাম কীকট ছিল, তাহ! পার্বতা ভূমি থাকার কখনও যে 
পূর্ববসমুদ্রের অন্তর্গত ছিল তাত। মনে হয় না। তাহা দক্ষিণাপথের 
উত্তরসীমারূপে পূর্বসমুদ্রের দক্ষিণকূলে অবস্থিত ছিল। খণ্বেদে সমুদ্র- 
যাত্রী আর্যবণিকগণের বনু উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ পূর্ববসমুদ্রে সঞ্চরণ 
করিতে করিতে এই উপকূলের বিষয় তাহার! অবগত ছিলেন, এবং 
এই প্র্দশবাসী লোকেরা সোমরসের সহিত গোছুপ্ধ মিশ্রিত করিয়া 
দেবতাকে নিবেদন করিতেন না, তাহ! তাহারা দেখিয়। থাকিবেন । 
আর এই প্রদেশের গাভীগণ৭ প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করিত না, সেই 
কারণে “কীকট দেশের গাভী” একটি প্রবাদের মধ্যে পরিণত 


হইয়াছিল । 
কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত অধ্যাপক হিলেব্রাণ্ড (0:০0? 


17111507270) বলেন যে, সপ্তসিন্ধ প্রদেশের একটি পর্বতম্নয় বিভাগের 
নাম কীকট ছিল। এই বিভাগে প্রচুর সোমলতা জন্মিত ; কিন্তু এই 
প্রদেশের গাভীগণ প্রচুর ছুপ্ধ ন! দ্লেওয়ায় কেহ সোমরসের সহিত 
ছগ্ধ মিশ্রিত করিয়। পেবভীকে নিবেদন করিত না। এই কারণে 
বিশ্বামিত্র খষি বলিয়াছেন, পকীকট দেশের গাভীগণ তোমার কি করিবে ? 
অর্থাৎ তোমার কি কাজে লাগিবে ?” (খণ্েদ ৩।৫৩।১৪ 11 সম্ভবতঃ 
পরবন্তীকালে এই প্রদেশবাদিগণ দক্ষিণ মগধে বাস করিয়া প্রাচীন 
মাতৃভূমির নামানুসারেই ইহার নাম কীকট রাখিয়াছিল। এই অন্গমান 
সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়) কারণ সোমলতা এক সপ্ুসিন্ধুদেশে ও 
হিমালয় পর্বতেই জন্মিত; অন্ত কোথাও জন্মিত না । প্রাচীন কীকট 
দেশবাসী আর্ধ্যগণ বৈদিক যাগযন্ঞের অনুষ্ঠান করিত না। এবং সম্ভবতঃ 
বৈদিক ইন্দ্রার্দি দেবতার উপাদনীও করিত না। এই কারণে 
এপ্রকদিকে তাহারা যেমন বৈদিক আর্ধাগণের নিন্দাভাঁজন হইয়াছিল, 
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হস তাস তাস পাস্টিপাসিসিপ িপাসিপাসিিপাস্সিলাসিি সি এাস্সিবাসিশাসিল সা লাস্ট স্পিপা পস্প সপস্সিপিসটিপাসিশাসপাসপাস্স পাস পিপাসা সিলাস্িত ৯৫ সিসি পাটি সিপিসিপাস্ি সকল 


তেমনই অপরদিকে পরবর্তী য যুগে _বেকববিতবেধী শাকাসিংহ তাহাদেরই মধ্যে 
তাহার বেদবিরোধী অভিনব ধর্ম সর্বপ্রথম প্রচার কর! হয়ত সুবিধা- 
জদক মনে করিয়াছিলেন । 

সপ্তসিন্ধু দেশের পূর্বদ্দিকে যেরূপ «পূর্ববসমুদ্্র' ছিল, তাহার দক্ষিণ- 
দিকেও বর্তমান রালপুতানা প্রদেশ সমাছন্ন করিয়া দঙ্গিণসমুদ্জ বিস্তীর্ণ 
ছিল। এই ছুই সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ থাকায়, সপ্তপিদ্ধু দেশ দর্শিণা- 
পথ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং আরবলী (পারিযাত্র ) পর্বত, 
বিশ্ব্যপর্বতমালা ও সমুদ্রলজ্ঘন করিয়া আর্ধযগণ দক্ষিণাপথে গমন 
করিতেন না। পর্বত-মহারণা-সমাচ্ছন্ন হিংশ্র-পশু-সমাকীর্ণ এই 
অন্ধকারময় ও ভয়াবহ দেশে গমন করাও তাহারা নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত 
মনে করিতেন না । এই কারণে খখ্েদে দক্ষিণাপথের কোনও প্রপ্দেশ, 
পর্বত, নদ নদী বা জনপদের উল্লেখ নাই । খগ্যেদে গঙ্গ| যমুনার 
সামান্ট উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত নন্দী, গোঁদাঁবরী, কাবেরী, বিদ্ধ্যপর্ববত 
বাজনন্থান প্রভৃতির কোনও উলেখ নাই । দক্ষিণ দিকে যে সমুদ্র 
ছিল, ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! তাহার নাম 1২81000809. 568 অর্থাৎ 
“কাজপুতানা-সমুদ্র' রাখিয়াছেন। খণ্থেদের মন্ত্ররচনার যুগে সপ্র-সিন্ধু 
প্রদেশের ছইটি বৃহৎ নদী তাহাদের জলরাশি এই “রাজপুতানা সমুদ্রে” 
বহন করিয়া আনিত। সেই হইটির নাম সরস্বতী ও শতজ্। 
খণ্েদের ছুইটি মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এই ছইটি নদী 
“সমুড্রের মধো নিপতিত 'হুইতেন। (খপ ৭।৯৫।২, ৩1৩৩২) 
বর্তমান সময়ে সরশ্বতী নদী রাজপুতানার মরুভূমির বালুকারাশি 
মধ্যে বিলুপ্ত এবং শতদ্র নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়। 
সিনুলদর সহিত মিলিত হইয়াছেন । স্থভরাং দেখা যাইতেছে ষে, 
খথেের মন্রচদার পরবন্তী যুগেই “রাজপুতান! সমুদ্রের তলদেশ 
উিত হইয়া স্থলভাগে ও মরুভুমিতে পরিণত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ 
একটি প্রবল ভূমিকম্পবশতঃ এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকিবে ॥ 
কিংবা সহস্র সহম্র বৎসর ধরিয়া সমুদ্রের তলদেশ ধীরে ধীরে উথিত 
হইয়া থাকিবে । সমুদ্র তিরোছিত হইয়া তৎস্থলে মরুভূমি হইলে, 
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সরন্বতীর আ্োতোবেগ বালুকান্তপ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পশ্চিম দিকে 
একটি নৃতন পথ প্রস্তুত করিতে বাধ্য হয় এবং পরে সিন্ধুনদীর সমান্তপালে 
একটি খাত খনন করিয়া কচ্চ দেশর নিকটবন্তা সমুদ্র নিপতিত হর । 

কালক্রমে মরুভুমির বালুক।রাশি বাতাভাড়িত হইয়া এই খাত 
পূর্ণ করিয়া ফেলে। তথন সপুসিন্কু প্রদেশে পূর্বের হ্যায় প্রচুব 
বৃষ্টিপাত হইতে না থাকায়, সরস্বতীর আোোবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত 
হইতে লাগিল 'এবং বাঁলুকণ্ন শি ঠেলিয়া সমুদ্রাঠিদুখে আর অগ্রপৰ 
হইতে সমর্থ হইল না। পধিপামে সরশ্গগী মরুভূমির বালুকারাশির 
মধোই বিপুপ্ু হইঘা গেলেন ! শত্জ্র নদীর মুগও বালুকারাঁশি দ্বার! 
বদ্ধ হওয়াম্, তাহারও অেতোবেগ পশ্চিমদিকে একটি নৃতন খাত 
খনন করিয়া! তাহাকে সিছ্ুনাদর সহিত ফিলিত করিল। হিম'লজের 
তুঘার-ক্ষেত্রর (012067) মধ্যে শতদ্রর উৎপন্তি। পূর্বসমুদ্র 
ও দক্ষিণসমুদ্রর তিরোধানবশতঃ সপ্তসিন্ধু দেশে বৃষ্টিপাত অল্প হইলেও, 
গলিত তুষার দ্বাবা শত্দ্রুর ন্রলবাশি নিয়ত পবিপুই হইতে লাগিল? 
এই কাবণে শতদ্রু পূর্বকালের গ্তায় এখন অপরিবর্তিতই আছেন। 
কিন্ত সরন্বতী হিমালয়ের প্নিপ্রদদেশ ভইতে উখিত হওয়াষ এবং 
নিষ্ন প্রদেশের তুষাব ক্ষেত্র কালক্রমে বিলুপ্ত হওয়া ক্রমশঃ ক্ষীণাঙ্গী 
হইতে লাগিলেন। এখন ঠিনি এন্রপ শীর্ণা হইয়াছেন বে হ্াহাকে 
প্রাচীনকালের সবস্থতী বলিয়া আর চেনা যায় না। সরস্বতীর পরিত্যক্ত 
খাতের চিহ্ন অষ্ঠাপি মরুভূমির মধ্যে লক্ষিত হয় *। 
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স্পাসটিশিিলী শাস্িপা উিপস্পিস্িরািত সশিস্সিলাসি শট রি সি িপাটিপাসিলি পাশপাশি প্‌ 


সরম্বতীর যে দশা, দৃষদ্বতীরও সেই দশা রা কালক্রমে 
এই ছইটি নদী বিলুপ্ত-প্রায় হইলে, সপ্তসিন্ধু (সাত নদীর দেশ) পঞ্চনদ 
নাম গ্রহণ করিল এবং এখনও এই নামেই পরিচিত । 

“াঁজপ্তানা সমুদ্র কোন সময়ে তিকোহিত হয়? এই সমুদ্রের 
তিরোধান যে একদিনে বা] এক সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল, তাঁত নহে । 
বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া পাজপুতানা সমুদ্রের তলদেশ ধারে ধারে 
উথিত হইতেছিল, এবং কিয়দংশ শুকাইয়! যাইতেছিল। খখেছে 
মরুভূমিরও উল্লেগ দেখা যাঁয়। স্থতরাং খগ্বেদের মন্ত্ররচনার যুগেই 
যে এই সমুদ্রের কিয়দংশ শুকাইয়া গিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল 
তদ্বিবয়ে সন্দেহ নাই | মিঃ ওয়াদিয়া । 1 ৬৬০০1৪) তাহার 
“ভাব্রতেব ভূত (050100০071718 নামক পুস্তকে 
লিখিয়াছেন যে, অত্যাধুনিক (7১1518500576 ) যুগও “াজপুতানা- 
সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল। তাহার পর ইহার তলদেশ ধীরে ধীরে 
উিত হইতে থাঁকাঁঘ উহার জলরাশি শুকাইতে আরম্ভ করে। বর্তমান 
সময়েও ভূকম্পন দ্বারা রাঁজপুতানা প্রদেশের সমুদ্র-গ্রান্তবস্তী ভূভাগ 
কথনও সমুদ্রগর্ভে নিঙ্গপ্র হইতেছে এবং কখনও বা সমুদ্রের তলভাগ 
উখিত হইয়া স্থলে ও বালুকাময় ভুমিতে পরিণত হইতেছে । ১৮১৯ 
খৃষ্টাব্দে কচ্ছদেশের সমুদ্রের খাড়ির । [200 ০089) পার্বতী 
প্রায় ২*** বশা্মাইল ভূমি সহসা সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্র হয়ঃ এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ৬০* বর্গমাইল ভূমি সমুদ্রের তলদেশ হইতে উখিত হইয়া একটি উচ্চ 
ধাুধর আকাবে পরিণত হয়। এই বধের নাম 'আলা-বাধ বা 
পরমেশ্বরের স্থষ্ট বাধ *। বর্তমান সময়ে সমুদ্রগর্ত হইতে ভূমি 
যেন্পপে উিত হইতেছে- পুরাকালেও “রাশ্রপুতানা সমুদ্রের তলদেশ 
সেইরূপে উিত হইয়াছিল। পুন।র প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
কেটকার (17 ৮13. ০0) পৌরাণিক ও জ্যোতিবিক 
গণনার সাহায্যে স্থির করিয়াছেন যে, খুঃ পুঃ ৭৫০৯ বৎসরের পূর্বে 


* ৮/201518 06০1০£% ০ 17915. 


মাঘ? ১৩৩৪ ] বৈদ্বিক ভারত ২৫ 


রাজপুতাঁনার উপর সমুদ্র বিস্তীর্ণ ছিল * | ইহা যদ্দি সত্য তয়ঃ 
তাহা হইলে খথেদের মন্ত্রসমূহ যে ৯৫* বৎসরের পুর্বে রচিত হইয়াছিল, 
তাহ! অনুমান করা যাইতে পারে । জ্যোতির্রিদ পণ্ডিতের খগ্বেদের 
কতিপয় মন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই মন্ত্রগুলি খুঃ পঃ 
৮৫০৬ বত্সরের পুর্বে রচিত হইয়াছিল 11 বিলাতের প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থকার ওয়েলস্‌ সাহেব ( 1] 17 জে ৬৬০]1৭ ) ঠাহার 098011065০1 
[7191915 নামক গ্রন্থে দুইটি মানচিত্র অস্কিত কবিয়া দ্েখাইয়াছেন যে, 
খুঃ পৃঃ ৫০*** বতসর হইতে খুঃ পৃঃ ২৫৯০ বৎসর পধ্যস্ত রাজপুতানা 
ও গাঙ্গেয় প্রদেশের উপর সমুদ্র বিচ্চমাঁন ছিল) সেই সমুদ্র বিশ্ুক্ধ হইতে 
অথবা স্কলভাগে পরিণত তইতে আবও বনু সহম্র বখসর লাগে। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, খণ্থেদের মন্ত্রসমূহ থুঃ পৃঃ ১৯০৯ বা ২৯১০ 
বসবে রচিত হয় নাই, পরস্থ আরও বনু সতম্্র বৎসর পুর্বে সপ্তসিন্ধ 
প্রদেশেই বরচিত হইয়াছিল। খগ্বত্দ যে আর্ধা-সভাতার বিবরণ পাঠ 
করা যায়, তাহা অত্যান্ত ছিল। ভাহাঁ ঘষে অসভ্য জাতির অনভ্যতার 
আকারে ছিল না মত্প্রণীত ২12৮6010 0০9110157 “ খাগ্বদের 
সভ্যতা ) নামক পুস্তক পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন । 
যদি থৃঃ পৃঃ ১৫০৯০ বা ২৯*** বৎসর পুর্ব আর্ধা-সভ্যতা এরূপ উন্নত 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সভ্যতার আরম্ভ যে আব সহস্র সহজ 
বৎসর পুর্বে হইয়াছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। এই 
কারণে, আমার বিশ্বাস, পবিকআ্জ সগ্তসিদ্ধু প্রদেশেই আযাগণের আদি 
বাসস্থান ছিল এবং তাহারা ইউরোপ বা উত্তর মেরুমণ্ডুল হইতে অথবা 
অন্ত কোন দেশ হইত ভাপন্বর্ষে আগমন করেন নাই । এই সমস্ত 
বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আমি মামার 4২0৮6010 17019 
€খরণ্েদের ভারত) নামক পুস্তকে 'লপিবন্ধ করিয়াছি । পাশ্চাত্য 


পাশপাশি 





পেশি শিলা পি ০৮ পাশা ্পপাপপাপাাীশপীপিশ শিশির পাটি 


* 18100৮ £580 ও৮ 07৪ হিট 0702105] 00115151705 
1,510 81 179025 

11২15559050 ৮01001570, 37-38 (7২, 02170010155 & 0.০. 
1925), 


শু উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


পগ্তগণের মধো কেহ কেহ আমার এই মূতর মধ্য সতা ও 


সম্ভাবশীয়তা আছে বলিয়া হ্বীকার করিরাছেন * 1 যদি এই মত 
সত্য বলিয়! গৃহীত হয় তাহা হইলে আর্ধা-সভ্যতা যে ব্যাধিলোনীয়, 
আসীরীয় ও মিশরীয় সভাতা অপেক্গাওড বনু প্রাচীন তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে, এবং ভারতের প্রাশীন ইতিহাস রচলার বর্তমান পারাকেও 
পরিবর্তিত কবিতে হইবে । 

(ক্রমশঃ । অধ্যাপক ভঅবিনাশচন্দ্র দাস 
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ক্ষীরোদ-স্মতি-তগণ 


ঠিন্দুব শ্রাদ্ধ-বাঁপরে বিবাট-পাঠের রাতি আছে। শুনিয়াছি, 
আাদ্ব-দিনে এ বিরাটপাঁঠের আগ্তম উদ্দেপ্য- পূর্ববপুরুণ্যর লীলা-কথা 
বা ইঠিহাসস্মরণ দ্বারা শোক-অপনোদন করা । গে স্বনামধন 
নাট্যকবির শ্বৃতি-তর্পণ করিতে বাঙলার এই সর্বশ্রেষ্ঠ নিজস্ব সারম্বত- 
নিকেতনে আপনারা আজ সমবেত হইয়াছেন, সেই শদ্ধেম করিব 
সান্সিধ আ টৈশব লাভ করিয়' আমি নিজেকে সৌভাগাবান মনে 
করিয়াছি। মানাদের সংসাবে, আমার জাবনে, প্রতিবেশী তিনি, 
এক পরম আত্মীয়ের স্থান অনিকার করিয়াছিলেন )_আনম কুষ্ঠাতীকে 
“জেটঠতাত+ সন্বোধল করিভাম। ল্ুতরাঁ, সে তিসাবে চিনি আমার 
পূর্বপুকব। অতএব বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ্‌ কর্তৃক অনুষ্ঠিত তাহার 
এই শ্রাদ্ধ-সভাঁয় শোকাক্রর তর্পণ করিতে কবিতে তীহাবইঈ জীবনেতি- 
হাসের পর্যালোচনা শুনিতে পাহলে) অধিকন্থ, সে আলোচনায় স্বয়ং 
যোগদান করিতে পারিলে, আমার যে কথঞ্চিৎ লাভ ৪ কিঞ্চিৎ শাস্তি 
আছে--তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 

্ীরোদপ্রসাদের শ্বৃতি মনের মধ্যে উদ্দিত হইলে, অ'মার মানস- 
সম্মুখে প্রতিভাত হয়--সেহ শিষ্টাবান্‌ ব্রাহ্মণের একাগ্র সাধনার মূর্তি । 
সাহিত্য-সাধনায় কেমন করিয়া কবি আপনাব তন্ু-মন মগ্ন করিয়া 
দিতেন, তাহা দেখিয়া বাঁলো বিশ্মিত হইয়াছি, যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছি | 

বিশেষভাবে তাহার মনোঘোগ আকর্ষণ না করিলে, বিশেষভাবে 
তাহাকে আহ্বান না কবিলে, লেখন-ততৎপর কবি কল্পলোকেব্‌ উচ্চন্তর 
হইতে নামিদ্া আসিতে পারিতেন না! । বাল্যে সকৌতুকে অনেকবাঁৰ 
দেখিয়াছি, সংলাহিভাক ও শুরমিক স্ুরেশচন্ত্র সমাজপতি মহাশয় 
৯ শ্রীযুক্ত হারেন্রনাথ দও মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষদে অনুষ্ঠিত ক্ষী,রাদ্প্রসাদ-স্বৃতি-সভায় (১৩৩১১ ১৮ই অগ্রহায়ণ ) 
লেখক কর্তৃক পঠিত। 


২৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--১ম সংখ্য। 


নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, কবির অদুরে রক্ষিত পাত্র 
হইতে কবিব জন্য প্রদত্ত খাগ্যবস্ত ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিতেছেন-_ 
লিখন-মগ্নি নত্দৃষ্টি কবির চৈতন্ত নাই । কবির উপেক্ষিত খাগ্চবস্ত 
সদ্ধব্হ'র করিষা, নিঃশব্দে ভোঁজন-পাত্রগুলি অপসারণ পূর্বক বিপুলকাঁয় 
সমাপনি মহাশয় সশঘে আসন গ্রহণ করিয়া কবিকে কুশল প্রশ্ন 
করিতেন । সমাঁজপতি মহাশয়ের কন্ুকা্ির আহবানে তাহার যেন 
বাহাক্মগৎ-সম্থন্ধে চেতনা ফিরিয়া আসিত | প্কি হে কতক্ষণ এসেছো ?”-- 
বলিয়া সন্্থে চাহিতে না চাহিতেই কবি সবিশ্ময়ে দেখিতে পাইতেন 
যে, পাত্রসমেত জলখাবার কোথায় অতর্কিতে অদৃশ্য হইয়। গিয়াছে! 
সমাক্গপতি মহাশয় কর্তৃক তিনি এক্পভাবে বভ্বারই উপহসিত 
হইয়াছে, কিন্ত প্রতিবারেই তাহার চমকিত দৃষ্টি, শুধু সমাজপতি 
মহাশয়ের নহে, আমাদেরও কৌতুকাক-_বিদ্রয়ে পরিণত করিয়াছে । 
তাঁহার সাহিভ্য-নিষ্ঠার স্বরূপ মূর্তি দেখিয়াছি আব একদিন,_যে দিন 
তাছাঁর আদবিণী কনিষ্ঠা কন্তা €পঞ্সিনী” সংসারের নিকট হইতে 
চিরবিদায় গ্রহণ করে। 'পদ্মিনী” নাটক রচনার পর এই কণ্ঠাটি 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাই ভিনি আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়া ছিলেন 
পেপ্সিনী” । আদরিণী কন্যার শ্ষেশষ্যা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 
তিনি যখন আমাদের গৃহে আসিয়া দেখা দিলেন, তখন তাহার 
শোকাহত মুখচ্ছবির বিষাদ-কালিম! আমাদের কৈশোর-দৃষ্টিকেও 
অতিক্রম কবিতে পারে নাই । তীহার শুষষ আথি-পলকের পশ্চাতে 
ধে অগাধ শোকাশ্র সঞ্চিত আছে, তাহা তাহার ক্লিন মুখশ্রী আমাদিগকে 
জাঁনাইয়। দিতেছিল। এমন সময়ে, অ-দুরে কবির ন্বগৃহ তইতে 
শোকের মর্্ভেদী আকুলধ্বনি উখ্িত হইল। জআ্রলভরা মেঘ অনুকূল 
বাতাসের প্রশ্রয় পাইয়া এইবারে বুঝি অক্জঅ্র বারি-বর্ষণ করিবে ! 
আঁমরা প্রতিক্ষণে তাহারই প্রতীক্ষা করিতভেছিলাম,কিন্কু সে মেতে 
বারিবর্ষণ হইল ন'-সংসারের শোকের বাতাস সে মেঘকে গ্রবীভূত 
করিতে পারিল না । সকলের বিশ্ময় দৃষ্টির সম্মুখে, 9১211 হইতে আপনার 
কাগঞ্জপত্র পাঁড়িয়া' লইয়! কবি নাটা-রচনায় মত্ম-নিয়োগ করিলেৰ, 
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_ স্তপ্রাপত সম্তানশোকের দারুণ আতধাতেও তাহার চিন্তাশুত্র ছিন্ন 
হইল না, সাধক কবির একনিষ্ঠ সাধনায় বিগ্ন ঘটিল লা। 

এইরূপ সাধন-তন্ময়তা ও একাগ্র নিষ্ঠার ফলে “প্রতাপাদিতো”র 
হায় যুগান্তকারী লাটক মাত্র একপক্ষকাল সময়ের মধ্যে জন্মলাভ 
করিয়াছিল। এই অনন্যপাধারণ কর্মশক্কি ও একনিস সাধনা-উতসের 
সন্ধান লহতে গেলে দেখিতে পাই থে, সুপ্রাচীন অধ)পক ও গুরুবংশ 
হইতে উদ্ভূত ক্ষীরোদপ্রসাদ, পিতৃপিতামহের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধশ্মের প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত শ্ষীরোদ প্রসাদ, গীভায় প্রীভগবানের মুখ-নিস্যত নির্দেশ- 
বাণীকে-_“যোগস্থঃ কুরু কর্্মাণি সঙ্গং ত্যন্তর1 ধনঞ্জয়”-_সংসার-ব্যাধির 
এই অমোঘ উপদ্দেশকে কেমল শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি 
যোগস্থ হইয়াই কর্ম করিতেন । সাহিত্য-সাধনাই ছিল তাহার জীবনের 
সংকল্লিত কর্ম । সে কন্ম-সাধনায় তিনি নিজেকে এমন অবলীলাক্রমে মগ্ন 
করিতে পারিতেন, এমন অকপট-তন্ময়ত প্রাপ্ত হইতেন যে, সততই আম!- 
দের মনে হইত, শতসঙ্গের মধ্যেও তিনি একান্ত নিঃসঙ্গ । তাই বন্ধুবান্ধবের 
নানা আলঙাপমুখরতার মধ্যেও? বহু সঙ্গিসহচর পরিবৃত হইলেও বহুসঙ্গ 
সত্বেও নিঃসঙ্গ কবির সাধনার ফল অত অল্প সময়ের মধ্য 'প্রতাপাদিতো/র 
মধ্যে মূর্ত হইতে পারিয়াছিল। জনকোলাহলের মধ্যে বসিয়া! শিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া, আত্মস্থভাবে সংকল্লিত কর্ম-সাধন করিতে 
তাহাকে চিরদিন যেমন দেখিয়াছি, অপর কাহাকেও তেমন তেখিয়াছি 
বলিয়! মনে হয় না। কন্ম-যোগার এই স্ব-প্রক্কৃতিস্থভাব আমার হ্বয়কে 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবনত করিয়া ণিত। 

ক্ষীরোদগ্রসাদের জীবনব্যাপী এই অ5ঞ্চল সাহিত্য-সাধননিষ্টা, ভাষা- 
অননীর রাতুল চরণে শ্রদ্ধার যে শরক-চন্দন নিবেদন করিয়াছে, তাহার 
নন্দন-লুরভি ম্ব্দূর ভবিষ্যতের কাব্যামোদী বা নাট্যামোদী পাঠককে 
পুলক দিতে পারিবে কিনা, তাহ! একমাত্র কালই বলিতে পারে। 
আজ মানুষ নাই,-কিস্ত প্‌থির পাতায় পাতায় তাহার মর্ঘমকথা 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । মানুষ যতশীঘ্র ধ্বংস হয়-_তাহার সাধনার ফল 
ঠিক তত শীঘ্র ধ্বংস হয় না। তাই মানুষের অপেক্ষা বড় ধিনিষ-_ 
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তাহার সাধনার দান। কোন্‌ বিশেষ কথা তিনি শুনাইতে চাহিয়াছেন। 
_সে কথায় আমাদের জাবনে শিক্ষা, প্রাণে আনন, ও মনে নৃতন 
রপস-সঞ্চার কবিতে পারে কিন।)--ভাহ] জানিতে পারাই আমাদের পরম 
লাঁভ। মণ-বিধব'সী মানুষটাকে লইয়া বেশী টানাটানি করিয়া লাভ 
কি? এীতিহাসিক যে যাহুস্পর্শে অতীতের অচেতন ভগ্রস্ত পে 
প্রাণময় করিয় ভুণ্লন, সে মোতিনীপক্তি আমার নাই । হুতরাঁং হীরোদ- 
প্রসাদদের জীবনের খুটিনাটি কথায় অবতারণা আপনাদের বিরক্তি 
উৎপাদন করিবার ইচ্ছা! বা সাহস আমার নাই । 

ক্ষীরোদ সাদর লেখ সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আমি একটু আলোচনার 
চেষ্টা করিব। কারণঃ লেখ! জিনিবটার দাম অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে 
করি । স্তপে+ গিরি-গুহায়। প্রস্তব-ফলকে-ধাহারা আপনাদের মন্্র-কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন, তাহারা বহুকাল পূর্ব্বে ইহলোক হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের এ খোদিত লিপিই কালের প্রভাবকে 
অতিক্রম কাঁরয়া আজ না আমাদিগকে কত নূতন তত্বের সন্ধান দিতেছে ! 

হ্ণীরোদপ্রপাদদের বিশাল গ্রন্থপাপ্রির আলোচনা করা--সেও এক 
বিরাটপর্ক্ব । সেন্বপ বিরাট কিছু করিবার ঘোগ্যতা আমার নাই । তবে 
আমি অক্ষম হইলেও; আমার অপটু লেখনীর সাঁহাষ্যে ক্ষীরোদ-প্রতিভার 
আভাস দিবার আগ্রহকে কোনমতে মন করিতে পারিতেছি লা । 

জেনারেল এসেম্রীজ্ কলেজে রদায়নের অধাপনা করিতে করিতে 
উনবিংশ শতাত্ধীর ০পেধ ধশাতে ক্ষীবোদ প্রনাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দেন 
নাটাকাররূপে । কলেছে অধাপন] কালেই ঠাহার “ফুলশষ্য। “্রমোদ- 
রঞ্জন”, “প্রেমাঞজজলি' ও “আলিবাবা” সাধারণ-রগমধ্চে অভিপীত হইয়া- 
ছিল। “আপধিবাবা'র অরিনয় শুধু বঙগম-ঞ নয় দেশের মদো একটা! 
অভিনব আনন্দের অক্লান্তধারা বহাইয়াছিল। আমলা শুনিয়াছি, এই 
ধারার ঢেউ কপেছেও পহছিয়াছিল। এবং কোন কোন দিন প্রাতে। 
কলেজগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইবার পূর্বে, কলেজের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে 
ছাত্রবৃন্দ উচ্চকঞ্ঠে-“চিটিং ফাঁক৮__ চীৎকারে গগন-পবন। আর 
বিটপিশ্রেণী-বেষিত “হেদুয়া”কে চঞ্চল-মুখর করিয়া তুলিত। 
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যে সময়ের কথা ৷ বাচতেছি, স্‌ সময়ে কলেজের চিত দুরের 
কথা--অনেক শিক্ষিত ব্ক্তিও বাক্গলার ব্ুগমর্চকে বিশেষ প্রীতির 
চক্ষে দ্রেখিতেন না । কলেক্ষের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ মরিসনের সহিত 
এ বিষয়ে মনান্তরর ফলে, ভবিষ্যৎ লাভাঁলাভের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি 
না রাখিয়াই, ক্ষীরোদগ্রসদ কলেজের সংশ্রাঃ তাগ করিয়!, আর্থিক 
ক্ষতি ন্দীকারপূর্বক, নাট্য-সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। 
জীবিকার একমাত্র ও প্রধান উপায়কে ত্যাগ করিয়া, শিক্ষিত 
সাধারণ কর্তৃক্ক উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত বঙীয় দঙ্গমঞ্চের জন্ত আধুনিক 
উচ্চশিক্ষিত বাক্তির এই বে শ্যাগ স্বীকার ইহা অনন্যসাধারণ। 
আজ নাটা-রটনা কুতীকে আর্থিক লাভের সন্ধান দিয়াছে,_কিন্ত 
তখনকার দিন এ লাভের তেমন সম্ভাবনা ছিল লা। ক্ষীবোদ প্রসাদ 
কিন্ত অর্থ-সমশ্তার দিকে একবার চাহিয়া দেখেন নাই, কারণ এমন 
জনক-জননীর অংশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধাহাঁদের নিকট 
সহজ ও অনাড়শম্বর জাবনঘাপন এতটা শ্বাঁভাবিক ছিল যে, আড়ম্বর- 
বিমুখতাকে তাহার একট! ত্যাগের নিদর্শন বলিয়াই মনে করিতেন না । 

ক্ষীরোদ প্রসাদের এই আত্ম-দাঁন সফল হইয়াছে কি না, এখন তাহাই 
দেখা দরকার। ঘ্বিনি সাহিত।-ক্ষেত্রে যে যুগে প্রাদ্ভূতি হন, সেই 
যুগের বিশিষ্টভাব বা চিন্তাধারাকে গতানুগতিক ভাবে অনুনরণ না 
করিয়া, নিপ্র-হ্যট সাহিতা কি বৈশষ্ট-ভাবে, ভাষায়, রসে ও পরি- 
কল্পনায় পরিস্ফুউ ভাঁবে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তাহারই সাহিত্য সেবা 
সার্থক হয়,-দেশের জন-সাধারণের স্থৃতির-মন্দিরে তাহারই বন্দনা 
বন্কৃত হয়। | 

তাহার প্রথম নাটক ফুলশয্যার কবিত্র দর্শকের কাছে তেমন 
আদর পায় নাই। তাহার কপক-নাট। প্র-মাদ-রঞ্জনের গীতাবলি 
অল্পককালের মধ্য লোকের মুখেমুখে গীত হইলেও) রামা)- 
একট। মানুষ দে*--এই অপরূপ ভিক্ষার কাতর আবেদনে জনসাবারণ 
নাট্যকাঁরের মনের সুর কতকটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল 
মাত্র 1--কিস্ত হার বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া তাহাদের চক্ষে ধর! 
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পড়িল-তাহার প্রথম গীতি-নাট্য 'আলিবাব।”। ক্লাসিক রঙ্গমঞ্ধে 
প্রথম অভিনয়ার্থ খন ইসা প্রস্তুত হয়? শুনিয়াছি তখন স্বগীয় অমরেক্্র 
নাথও ঘৃণাক্ষরে বুঝিতে পারেন নাই, কি অনন্ত সৌভাগ্া লইয়া 
“আলিবাবা” জন্ম-এহণ করিয়াছে । 

কিন্তু কোন্‌ বিশেষত্বের গুণে *'আলিবাবা” তাহার পূর্বববন্তা, 
সাময়িক ও পরবন্তী গীতি-নাট/সমূহ অপেক্ষা অধিকতর সাফলালাভ 
করিয়াছিল? কি বিশেষ শক্তিতে শক্কিমান্‌ হইয়া বাঙলার নাটা- 
সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে চির-যৌবনলাভ করিয়াছে? শুধু নৃত্যগীতের 
চুল চপলতা। তাহাকে এ সৌভাগ্য দিয়াছে বলিলে বাঙ্গালীর রসবোধেন 
নিন্দা করা হয়।-এ তন্বের নির্ণয় করিতে গেলে আমরা এমন একটা 
জিনিষের সন্ধান পাই-যাহ1 ক্ষীরোদ্প্রসাদ্দের উত্তর জীবনের সমগ্র 
সাহিত্য-স্থটির একটা অনন্টসাধারণ বিশেষত্ব । এ বিশেষত্ব তাহার 
[352911577) বা আদর্শবাদ। তীহার প্রতোক নাউটকেই একটা আবরশ- 
স্ষ্টির চেষ্টা,-আদর্শবাদের প্রচার ব্বেখিতে পাওয়া! ধায়) তীহার 
বৃতযীলা, চঞ্চল মরজিলাও দর্শকের দিকট হইতে শেষবিদায় গ্রহণ 
করিগার পূর্বে বলেঃ “মরুভূমিতে পথিকের জন্য কপ খনল করবো) 
ক্ষুধার্তের জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে অন্সসত্রের ব্যবস্থা করবো ) 
আর জলহীন দেশে দাধি-সরোবর থলন করে দেব। আর যা কিছু 
সবশিগ্গ থাকবে সমস্তই ধর্মের জন্টা রেখে দেব।” তীারু প্রত্যেক 
গীতিনাট্যের নৃতাগীতের চপলতার মধ্যে ক্ষীরোদ প্রসাদ তাহার নাটকীয় 
চরিত্রগুলিকে এমন নিপুণভাবে একটা আদর্শের পথে পরিচালিত 
করিয়াছেন যে, তাহা অতুলনায়। আনন্দকে শিক্ষায় এবং শিক্ষাকে 
আনন্দময় করিতে তাহার শক্তি ছিল অসাধারণ । 

আরও, শক্তি-মন্ত্রের উপামক ক্ষীরোদপ্রসাঙ্গের সর্বাপেক্ষা বিশেষত্ব- 
অপূর্ধব নায়িকা-স্থষ্টি। তিনি মুখে সর্ধবপ্গাই বলিতেন+ “নারীকে কথনও 
হীনভাবে দ্লেখাইতে নাই ।* সাহিত্যের মধ্যেও তিনি সেই আদর্শ 
নারীত্বের সন্ধান করিয়া গিয়াছেণ | “রথুবীরেশর মুখে তিনি 
ধলিয়াছেন ৫ 
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"নারী তুমি ব্ধাতার চরম কনা 
মানবের দেহ-সঙ্গে বাধিতে জীবন, 
হত্র দিয়ে পাঠায়েছে, বিধাতা তোমারে 1” 
তাহার শেষ নাটক “নর-নারায়ণে” স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন £-- 
“বিধাতা হিতে পারে-- 
দানব-মানব-কৃত সর্বব-উপদ্রব, 
সহিতে পাবে না প্ধু, অনাথ-ক্রন্দন, 
অনশনে জাতির মরণ, 


পাশ শি 


আর পাবে না সভতে কোনমতে 
কার্ধো, বাঁকো, কল্পনায়, নারীর লাঙল 15 
কর্ণের মুখ দিয়াও তিনি তাহার জীবনের উপলব্ধ তাকে কি স্থন্দর 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেল।-_ 
“জানি আমি মহাবাঁক্য, ঈশ্বরী-প্রেরিত, 
জগতে সমস্ত নারা তআবান্িি।” 
তাই তাহার স্ষ্ট নায়িকা অনন্ত শক্তি্বর্ূপিণী, অপূর্ব তেজো মাধুরয্য- 
ময়ী, এইখানে সাধক-ভাবুক কবির কৃতিত্ব যে কল্পনার কল্পলোক 
ও ভাবের ভূবন স্থষ্টি করিয়াছে, তাহ! বঈ-সাহিত্যে চিরদিন ভাস্বর 
থাকিবে । আদর্শকামী তিনি, ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধো আপনাকে 
আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই, তাই এ&তিহাসিক নাট্য-রচনাতেও 
পরি-কল্লিত চরিত্রের সাহায্যে বাগলার মশ্মনিহিতা শক্তির সন্ধান করিতে 
চাহিয়াছেন । সে শক্তির চিত্র “প্রতাপাদিত্যে'- বিজয়”, 'পলাশা 
প্রায়শ্চিত্তে”--“মতিবিবি, 'নন্দকুমারে/-বাধিকা” । উদ্দীপনাময়ী ভাষায় 
-জালাষয়শ ভাষায় তিনি সে পক্তি-পুজাঁর উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন | 
ইতিহাসের উর তূমিতে পরিকল্পনার ভাব-গঙ্গাকে তিনিই প্রথম 
ভগীরথরূপে আ'নিয়। ধন্ঠ হইয়াছিলেন,__-৯তিহাসিক নাট্যরচনায় তিনি 
বাঙলার নাট্যসাহিত্যে যুগ-প্রবর্তিক । 
আদর্শ! তিনি, তাঁহার গানে হুঃখের অন্তিত্ব নাই, -নৈরাশ্ের আভি- 
মান নাই । তাহার আশান তরীতে এখনও স্থান আছে, তাহার শক্তিপুজার- 


খ্৩ 
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পুরে'হিত শঙ্কর সাধনার বিফলচায় নিরুদ্ভম না হইয়া বলিয়াছে, "এ জন্ম- 
জন্ম সাধনার বিষয়। এ জন্মে হল না, আবার জন্মাব। আবার ফিরে আদব” 

এই উক্তির মধ্যে ক্ষীরোদ প্রলাদ্দের সাধলাস্তরের আর একট বিশেষত্ব 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বধর্শ্ে আস্তাবান্‌ তিনি, আদর সৃষ্টির মোঙ্ে হিন্দুত্বের 
শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ হইতে কখনই লক্ষ্-ভ্রট হন নাউ । তাই তাহার 
এ্রতিহ!সিক ও কল্পনামূপক নাটকেও হিন্দুর মন্ত্র-নিহিত ধর্ষ্ের সেই 
সনাতন সুরট্রকু আছে )--ভাই তাশার পৌরাণিক নাটকেও ভিন্দুর 
মর্মকথা কহিতে কহিতে তিনি চিরবাগ্ছিত অধ্দশের সন্ধান দিয়াছেন 1-- 
তাই তাহার পৌরাণিক নাটক “উনুপী'তে থোগিক্সনকাম্য গোলোকে 
বালক ইলাবন্তকে পার্থ বসাইয়া, তাহার সাধনার পুরস্কার দিতে দিতে, 
তাহার শ্রী আহ্বান করিযাছেন,-“কোথায় প্রলুদ্ধ আছ, দেশের 
পাঁপ দূর করতে, ধার্দ্ুর পথ প্রসারিত করছে, নারায়ণ-সহচর অরুন 
রূগী নরের মঙ্গলাথী আর কে বালকরুপী মহাপুরুষ কোণায় আছ এস 
-মানবের চিরপুজ্য এই পুণাময় অমুতময় স্তান গ্রহণ কর ।” 

সাধক, দেবক, ভক্তকবিব নাট্য সাধনার শেষ যবনিকাপাত হইবার 
অব্যবহিত পর্বে, 'নর-লারায়ণে তাহার শেষ বাণী £-- 

“একবার সম্মুখে দাড়াও) নর ! 
সন্মুথে দাড়াও, নারায়ণ !” 

ভগবৎ-সানিধাকামী ভক্তকবির আহ্বান ব্যর্থ হয় লাই। তার 
কাঁতরকঠের দকাতর আহ্বানে নারায়ণ আসেন লাই বটেঃ-_কিন্ত তিনি 
কবিকে আপনার সান্লিধো টানিয়া লইয়াছেন। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন 
পূর্বে বি বলিয়াছিলেন, “নর-নারায়ণ” লিখিযাছিঃ এইবাবে যদি সময় 
পাই “নারায়ণেশর চরিত্র চিত্রিত করিব” জীধনে তিনি সে স্রঘোগ 
পাইয। ধগ্থ কুন নাই সহা, কিন্তু জীবনের পরপারে সেই অভয়লোকে 
পৌছিয়া, তাহার আকাক্কিত কামনা পুর্ণ কবিয়াছেন। তাহার মুখে 
আপনার লীলা-কথা শুনিবার আফুল কামনায় নারায়ণ বুঝি তাহাকে 
আপনার কাছে ডাকিয়া লইলেন। 

শ্রীবিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় 


লঙ্কাকাগ্ড 


লালমোহন ওরুফে লালুন্ধ বুদ্ধিটা ছিল খুব হুপ্ম-আল্পিলের 
ডগার মত। গ্ীয়ের লোক অভেবেছিল-_-ও বড় হয়ে একটা সস্ত 
কিছু-_হয় জজ ম্যালিত্রেট_না হয় অন্ততপক্ষে রাসবিহারী ঘোষ বা 
ডব্লউ, পি. বাড়জ্যের মত একটা উকিল ব্যারিষ্টার হবে। লালু 
সবেতে ওস্তাদ, গাইতে বাছ্গাতে, তাস পিট্‌তে, চুকট ফুক্তে। আর 
লেখাপড়ায় ?--দ তো হস্কুলর পয়লা নম্বরেব ছেলে লোকে 
বোল্‌তো--ও 0০00 560105. 

ম্যাটিকৃ পরীক্ষার বেলায় মাঠাররা ঠিক করে রেখেছিলেন__লালু 
56870 কোর্বে,_কিন্ধু পাশকবাব লিঞ্টের ভেতর তার নাম থার্ড 
ডিতিস্নের ভেতর অতি কগ্ছে খুঁঙ্ে পাওয়া গেল। অবাক কাণ্ড! 
প্রকৃতির কি বিচিত্র থেলা' একটা কথা কানাকাণ্ন হতে লাগুলো-_ 
পরীক্ষ। দিতে যাবার আগে লালু চরস্‌ টেনে গিয়েছিল তাই খাতায় 
সব উল্:ট। পাল্টা জবা দিয়ে এলেচে )১- হবে ও বা! 

লালুর বেক্রায় মশ খারাঁপ। কল্কাতায় বেড়াতে এলো । এসে 
উঠলে! তাঁর এক কলেজী বন্ধুর মেসে । তখন ছেলে-মহলে শিশির 
ভাছুড়ীর নাম মুখে মুখে । কিবা ঢং, কিবা গলা, কিবা বল্বার 
কাদদা, কিবা হাত পা নাড়ার ভঙ্গি! আর্টের চরম! রঙ্গমঞ্চে 
যুগান্তর । লালু চল্লে। বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে | দেখে-অবাঁক 
হয়ে গেল। হা, এ্যাকৃটিং কর্তে হয় তো এমনি ! মানুষের মত মানুষ 
বটে! ফের্রুবার মুখে বন্ধু জিজ্ঞেস করুলে, “কি হে, কেমন দেখলে ?” 
লালু গদগদ্দ হয়ে বল্লে? “অদ্ভুত--অপুর্বব 1” 

“আর দানীবাবু ?” 

“আরে ছযাঃ_যত সব সেকেলে |” 

ছু পাচ দিন থিয়েটার দেখে, “ব্যাঙ্ক 1প্ট” গোছের আবস্থায় লালু 
গায়ে ফিরে এলো | -মাঝে মাঝে মনে হতে লাগলো-_-'সীতা, প্র 
করুলে হয় না? ছু পাচজন এয়ারকে চুপি চুপি বল্লে। তাদের 
খুব উতসাহ,_-স্যা ভাই, তুই লাগ্লে ঠিক হবে। আমরা তোর 
পিছনে আছি। আস্চে পুক্সোর ছুটিতে-_* 


৩৬ উদ্বোধন | ৩*শ ব্য_-১ম সংখ্য। 


পাপীসপাসাসিপাসটিপিসটপাসিপাসিপাসিপাসিপাসপাির উিপস্পিস্সিপাসি পাস সিবাটিপাসটিরাশি তাপ স্পাসিপাস্পিস্সিপীসিপ সপা তি সি সাসপিছিপ  উউিপিছি পাচ্ছি পাল 


লালু হেসে বল্লে, কিন্ত এখন গোলমাল করা হবে না|» 

হরেন উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিলে, “থেপেচিস্,। একেবারে 
501101155 করে দিতে হবে” 

ছু তিন সপ্তাহ 'রিহাসণল' চল্লো-_গীয়ের বাইরে, নদীর ওপারে। 
পুজোর ছুটির প্রথমেই লালু নিজেদের ভেতর কিছু চাদা তুলে 


কল্কাতা এলো-_দরকারী সাজ কেনবার জন্তে | 
এ য় ষ 


বোসেদের বাড়ীতে দুর্গাপুজো | খুব ধুম ধাম। চারদিকে রাষ্ট্র 
হয়ে গেচে--এবারে তাদের বাড়ীতে থিয়েটার । অধিকারী- স্বয়ং 
লালমোৌহল। মায়ের সামনে পাল টাঙ্গান হয়েচে। তার নীচে ষ্টেজ। 
ডান দিকে সাঁজঘর বা তর450. 10017) 3) বা দিকে মেয়েদের বস্বার 
জায়গা--চিক দেওয়া । আসরের চারদিকে বড় বড় ঝাড়লঞন 
ঝুল্চে। ছেলেরা বসবার জায়গা পাবে না বলে, বিকেল বেলা থেকে 
যেযাঁর জায়গা দখল করে বসে আছে । লোকে লোগারণা ; সকলের 
মুখেই এক কথা_-"কথন আরম্ভ হবে ?” 

সাম্ঘরে পোষাক পরিচ্ছদ বিশেষ কিছু নেই। ছুচাঁরটে ভাল 
কাপড়, কয়েকটা! রঙীন্‌ সিক্ষের চাদর ও মেত্জাই, আর ছুচার 
জোড়া স্তাগাল্‌। যতদুর বাস্তব চিত্র দেখাতে পারা যায়__লালুর 
উদ্দেশ্ঠট তাই। মুল নাটকের কিছু অদল-বল সে করে নিয়েচে_-স্থান, 
সময় ও পাত্র-পাত্রীর উপযোগী । 

সখা সময়ে ঘণ্টা বাঁজলো, গ্্পসিন্, উঠলো । রামের রাজা ব্মভি- 
মেকেব্র সংবাদে অযোধ্যা-নগরীর নরনারী আনন্দে মাতোয়ারা । পথের 
ধারে সরাবের দোকান । কতকগুলো ছোঁড়া মদ থেয়ে ঢলাঢলি 
কর্চে । প্রথম দৃশ্যেই থিয়েটার খুব জমে গেল। রামের বনবাসের 
সময় বুড়োর! কাদতে লাগ্লো | মুহুমুছ হরিধবনি উঠলো। কে 
একজন দূর থেকে উত্তেজিত হয়ে কৈকেয়ীকে অশ্রাব্য গালাগাল দিলে । 
তারপর বলবাস, সীতা চুরি, হগুমানের সথ্য--সব ভব । আয় লাল- 
মোহন ! জয় লালমোহন ' চারদিক থেকে লালুর জয়জয়কার ! 


মাঘ? ১৩৩৪ | লঙ্কাকাণ্ড ৩৭ 


২৭৯ উিশাস্পটিতসাসিদীপপাস্পিসিরশিপািপাপী সপ শিপসপস্পাপিাসিসিপাসি স্পিরিট সিটি শ্রী লাসিসিপাসিদাসাশিশাশিশিপািিপিসচাসপি টিটি পিরীতি িদাস্পস শি 


হনুমান সীতার খোজে লক্কায় গিয়ে হাজির । অশোকবনে ভার 
দেখা পেয়ে কিচির মিচির করে খুব খানিকটা আনন্দ জানালে । 
সীতা বুঝলেন, তিনি দেবী; কিন্তু শ্রোতারা কিছুই বুঝলে না। বানরের 
ভাঁষা মানুষে বুঝবে কি করে? 
তার পরদিন হনুমান রাঁবণের সভায় উপস্থিত 1 যাচ্ছেতাই করে তাকে 
গালাগাল দিলে । বুড়োরা বল্লে, “মেয়েরা সব রয়েচেন, লালু অতটা ন! 
করলেই পারতো । যাক ছেলেমানুম, এতটা যে করে উঠেচে তাই খুব |” 
রাবণ্র আদেশে রাক্ষসেরা তন্মানকে পাকৃড়াও করুলে। তার 
হাত পা বেঁধে, ল্যাজে থানিকটা কাপড় জড়িয়ে, ইম্পিরিট ঢেলে? আগুন 
ধরিয়ে দিলে । ষ্টেঙ্গের পাশে ছু চারজন বাঁলতিতে জল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল । 
যদি হটাৎ কিছুমিচু হয়__সামলে নেবে । সকলে সভয়ে বল্লেঃ “আগুন 
ধরালে কেন গো-_পুড়ে যাবে যে!” একটি ছোকরা জবাব দিলে, 
“এসব £58115600, সব ঠিক্‌ ঠিক, আপনার! বুঝতে পারবেন না।” 
হস্ছমান ল্যাজজে আগুন নিয়ে, খুব প্রচণ্ড হয়ে, রাক্ষলদের কিল 
চড়, লাখি আর কামড়াতে লাগলে! ৷ ষ্টরেজের ওপর হুলুস্থল। মেরের! 
অধোধ্য হয়ে, চিক তুলে মুখ বাড়িয়ে দেখ তে লাগলেন । 
সহস| হনুমান উপ. আপ. করে ষ্টেঞ্জ থেকে দর্শকমণ্ডুলীর মাঝে 
লাফিয়ে পড়লো । তখন তাঁর ল্যাজ দাউ দাউ করে জল্চে। হৈহৈ 
করে ভয়ে সব উঠে পড়লো । কোন্‌ দিকে পালাবে তার ঠিক নেই। 
ঠাসাঠাসি- ধাক্কাধাকি । মেয়েরা কেদে উঠলেন । হনুমানের ল্যা্জ 
থেকে পালের একদিকে অগুন ধরে গেল। জল--জল--জল। 
কোথায় জল? সব দুর থেকে দাড়িয়ে দেখচে--আর হাঁয় হায় 
কোরুচে। অগত্যা থিয়েটারের পোষাক পরেই লালুর এযাক্টার-এযাক্‌- 
ট্রেস্রা ষ্টেজের ওপর বালতি বালতি জল ঢালতে লাগূলো । কে একজন 
ইতর গোছের লোৌক বিষম উত্তেক্সিত গলায় চেঁচিয়ে বল্লে--প্ব্যাটার! 
আজ লঙ্কাকাণ্ড করুলি-_ কাল করবি কি ?” 
ইতি রিয়ালিস্টিক্‌ আর্টের প্রথম অধ্যায় । 
বজকীট 


বুদ্ব-বাণী 
( আনাতোল ফাস) 


ইউরোপ নির্বাণবাঁদ গ্রহণ কর্বে, ঘদিও আমরা! এক মৃহূর্তের জন্যও- 
এ কথা বিশ্বাস করতে পারি নাঁ, তবুও একথা আমরা স্বীকার করতে 
বাধা যে, এ ধন্দ্ স্বাধীন হৃদয়কে ঝড় আকর্ষণ করে এবং অসাম্প্রদায়িক 
মনে মন্্রোষধীর ন্যায় অদ্ভূত কাঁধ্যকরী হয়। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার_- 
হেলেনী-প্রতিভা বিকাশের বনু পুর্বধে এর নৈতিক উৎস হিমালয়ের 
পাদমূল থেকে নিংস্যত হয়ে জগতকে পবিত্র, মধুর ও সতেজ করেচে। 
বল্তে গেলে, এই কপিলাবস্থর খধি এই বৃদ্ধ মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপদেঠা এবং শান্তি-দাতা । 

ইউরোপীরা যাঁকে ধর্ম বলে, বৌদ্ধ ধর্ঘ্বকে ঠিক সে ভাঁবে ধর্ম বলা 
চলে না। এর মধ্যে শ্বর্গ নরক, দেব দেবী বাঠিক ঠিক বল্তে গেলে 
কোনরূপ পৃজ! অর্চা নেই । এ হচ্চে মাঁনব-সমাঁজের অনি সুন্দর নীতি- 
মালা, বর্তমান যুুগর অতি সাহসিক দাঁশশনিক মতবাদের সঙ্গে এর মত 
মেলে। আর সব চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার, এ ধর্ম এক বিম্বুও রক্তপাত 
না করে, তিব্বত, ব্রহ্ম, নেপাল, কান্বোভিয়া, আপাম চিন এবং জাপান 
জয় করেছিল। যর্ধিও মিংহল ছাড়া ভারতীয় অন্ত কোনও দ্বীপপুজে 
এ নিজের শাসন রক্ষা করতে পারেনি, তথাপি এখনও পুথিবীর চল্লিশ 
কোটি »ধিবাঁসী এর অনুনরণ করে । বিগত ষাট বর্ষ ধরে ইউরোপীরা 
চিন্তা-জগতে যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সেট! চিন্তা কর্বার বিষয়। 
এই প্রচদঘবপ্দিহীন, দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ যখন অতি 
বড় শক্তিশালী জাম্মান দার্শনিকদের অন্তরে প্রেরণা দিচ্ছিল তখন 
সাধারণের নিকট এ একেবারে অজ্ঞাত ছিল। এখন আমরা সকলেই 
জানি যে, সোঁপেনছহাওয়ারের উচ্ছাবাদের (10160170111 ৬৬1] ) 
উৎপত্তি স্থল হল বৌদ্বধন্ম। এবং এই ছুঃখবাদী দার্শনিক নিজের 


মাঘ, ১৩৩৪ ] বুদ্ধ-বাণী ৩৯ 


সাদাসিদে ভাবে সাজান-গোজান শোরার ঘরে যে একটি সোনার বুদ্ধমুস্তি 
রেখেছিলেন--এ কথা আর অস্বীকার করবার যো নেই। 

তুলনামূলক নিরুক্ত (11:71010£5 ) এবং ধর্ম-বিজ্ঞান বৌদ্ধ ধরব 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বাড়িয়ে দিয়েচে। তা ছাড়া কয়েকটি 
ধিয়সফিষ্ট শাক্য মুনির উপদেশ সম্বন্ধে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে অনেক 
বিষয় প্রচার করেচেন। এদিকে আবার পিংহলের হীনযালের মঠাধ্যক্ষ 
আধুনিক অড়বিজ্ঞানকে সাদরে গ্রহণ করেচেন। এই শ্তামবর্ণ 
বৃন্ধ তার হলদে পোষাক পবে পান চিবুতে চিবুতে হাবণট স্পেনসার 
পড়ে থাকেন । 

করুণা-প্রাণ বৌদ্ধ ধর্মের বিজ্ঞানের প্রতি খুব সহানুভূতি আছে 
এবং স্থমঙগল হৃদয়বান্‌, শুভেচ্ছাসম্পন্ন, জগতের এ্রশ্বর্ষো বীতরাগ প্রাচীন 
অরণানিবাপী খধিদ্দের সহিত ডারবিন ও লিটারকে একই আসন 
দিয়েচেন। পিংহলের হীনঘাঁন তিব্বতের মহাধান অপেক্ষা অনেক 
উদ্ধার । কিন্তু বিশেষ তাবে পরীক্ষার পর এটাও আমরা বিশ্বাস করি 
যে, বৌদ্ধদের এই ছুই সম্প্রদায়ে বু কু-আচার ও সংস্কার প্রবেশ 
করেচে। কিন্তু সেগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা বৌদ্ধধর্্মনকে বিচার 
করি তা হলে দেখতে পাই এধন্দ একটা জ্ঞান, প্রেম এবং করুণার 
সমগ্ি। 

১৮৯, খুষ্টাব্বের ৮লা মে একটা বিশ্বজনীন ভাব একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি 
মধো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই নৃুন শক্তি য়াজধানীর পথের ধূলিকেও 
বসন্তের হুধ্যালোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্য ক্রমে এদিন আমি 
মুনি গুইমটের (0105০2 09179) শান্তিময় গৃহে প্রবেশ করি। 
ধ্যানের নিস্তন্ধতায় পরিপূর্ণ এসিয়ার দেবতাদের মধ্যে বসে রইলুম, 
কিন্ত তবুও বর্তমান যুগের কর্খ-প্রেরণ! থেকে নিজেকে মুক্ত কর্বার 
অনুমতি পেলুম না-_চিন্তা করতে লাগলুম বর্তমীন জীবনের নিষ্ঠুর 
প্রয়োজনীয়তা, পরিশ্রমের তৈরী কর! আইন ও ছুঃখ সম্থন্ধে। হঠাৎ 
এক প্রাচীন মুত্তির সমানে এসে দীড়ালুম__যাঁর বাণী এখনও চল্লিশ 
কোটিরও ওপত্র মানব-মনের মধ্য দিয়ে শোনা যাচ্চে । আমি স্বীকার 


৪৪ হি ৩*শ বি লগ 


সি স্পা্ি পসিপিসপা্পপাসিলিিপা এবার পাস পাস পাপা প ছিপ ৯:৫৯, পা্িপ৯৫৯ তা ৯ ৯ পাস হাখির সপাসিপাসিপাসি পাস সির ৯ ৯ পিপি 


করুচি, সেই ঘেব-বিগ্রাহেক সামনে অৎদীবনের গুপ্ত ম সত্য লা করবার 
জন্য প্রার্থনার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি, আজ যা জানবার অন্য 
রাজনীতি ও সাধারণে বুথা চেষ্টা করুচে । মনে হল, পবিত্রতার পল্মামনে 
বসে করুণাময় চিরকিশোর ষোগী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে সতর্ক 
উত্তর দিচ্চেন-ককুণ1 এবং ত্যাগ । তাঁর সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস বলা 
হয়েচে তা সত্যই হোক আর গল্পই হোক-কিস্ত বড় সুন্দর । তিনি 
বলেছিলেন, জগতের ছঃথ দারিজ্র্য আমার চোখের অন্তরালে রাখ বার 
অন্য, আমাকে প্রাচীর-বেষিত সুন্দর প্রাসাদের মধ্যে মানুষ করা হয়। 
সেথানে ছিল সহস্র ফোয়ারার ঝির ঝির শব্দ; সবুজ ঘাসের ওপর মধুর 
তার পাখা বিস্তার করে নেচে বেড়ীত--কিস্ত তবুও আমার মনে সর্বদা 
কি একটা দুঃখের মেঘ এসে ছেয়ে ফেলত--কি একটা অব্যক্ত চিন্তায় 
আমি সর্বদা যন্ত্রণা পেতুম | সুন্দরী তরুণীর! স্থরভি-সিক্ত হয়ে আমার 
সামনে নৃতা গীত করত কিন্ত আমার মনে হত যেন আমি একটা 
শ্মশানে আবদ্ধ। 

“তারপর আমি চারবার প্রাচীরের বাইরে গেলুম। প্রথম ৰার 
দেখলুম এক বৃদ্ধ; দেখবামাত্র আমার মনে হল এ বৃদ্ধের মত পঙ্গু 
হয়ে গেচি। তারপর দ্েখলুম একজন পীড়িত লৌককে ; দেখবা মাত্র 
বোধ হুল তার বাঁধি থেন আমায় আক্রমণ করেচে। পরে দেখলুম 
একটা শব ; দেখবামাত্র মনে হল আমি মৃত। তারপর এক সন্নাসী; 
মনে হল সে অনভ্ত শাস্তির অধিকারী হয়েচে। আমিও তার মত 
এ শান্তি পাবার জন্য রুতসংকল্প হলুম। একদিন রাত্রে যখন 
সমস্ত পুরী নিদ্্রিত, আমার তুমস্ত শিশু ওক্ত্রীর দ্রিকে একবাঁর শেষ 
চাওয়া চাইলুম। তারপর আমার সাঙ্গা ঘোড়ায় চড়ে বনে এলুম। 
উদ্দেশ্য --মানবের 9ঃ:খ, দুঃখের অসংখ্য কারণ ও তার নিবৃত্তি সম্থন্ধে 
চিন্তা কর্ব। 

“এসময়ে ছজন মুনির সঙ্গে আমার দেখা হয়--একজন বলেন, 
শরীরকে তাঁপ দিলেই জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু বুঝলুম তীর জ্ঞান লাভ 
হয়নি । কারণ তার কথা মত আমি এত উপোস করি যে গয় 


মাঁঘঃ ১৩৩৪ ] বুদ্ধ-বাণী ৪১ 


পাহাড়ের নিকট রাখালেরা আমায় দ্রেথে বলেছিল, দেখ, দেখ 
লাধুটি মাগুর মাছের মত কালো হয়ে গ্যাচে, একেবারে ঝলসে 
গ্যাচে । আমার চোখ এত বসে গিয়েছিল, যেন একটা কুয়োর 
মধ্যে দুটো তারা জ্বলচে । এই কঠোরতাঁর আগে এই হল যে, জ্ঞান 
লাঁভ না করেই আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এল। তাই নিরঞ্জন নদীর 
তীরে এসে আমায় এক পাত্র দুধ আর মধু থেতে হল। একক্ষন 
তরুণী এই থাছ্চ দিয়ে আমার প্রাণ বাচালে। বল পেয়ে আমি 
বোধি বৃক্ষেব তলায় বসে সারা রাত ধান করলুম । উষাঁর আলোক- 
সম্পাতে আমার জ্ঞান-পন্নও ফুটে উঠল। আমি বুঝলুমঃ বাসনা 
থেকেই যত দুঃখের উৎপত্তি। এই বাসনাই জগতের সত্যকে লোক- 
চক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে রাখে । যদি বাসনার নাশ হয় তা হলে 
জগতের সকল দুঠাখেরই নাশ হয়। সেই দ্রিন থেকে আমি বাসনা 
নাশের চেষ্টা কর্লুম এবং মানুষকে সে সম্বন্ধে উপদেশও দিতে লাগলুম । 
আমি শিক্ষণ দিই-_সামা ৭ সরলতা | জরা বা প্রশ্বর্যে ব্রাহ্গণ হয় 
ন।। যাঁর সত্য ও সাধুতা আছে সেই ব্রাহ্মণ । 

“আমি আরও বলি, গর্ব ও দম্ত ত্যাগ করে, দয়! অবলম্বন কর। 
মৃত্বার প্রধান অন্ত রিপুদকলকে দমন কর। হাতী যেমন নলের, 
কুঁড়ে ভেঙ্গে ফ্যালে, বিপুরা তেমনি দ্রেহ-ঘর চুরমার করে গ্যায়। 
সমস্ত সমুদ্রের অলেও যেমন পিপাসা মেটে না, তেমনি পৃথিবীর যাবতীয় 
ভোগ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে লা। জ্ঞানই আত্মাকে শান্তি 
দেয়। গর্ব, ত্বণণী এবং কপটত! ভাগ কর। যাঁরা সহ্য করুতে 
পারে না তাদ্দের কাছে সহনশীল ও, ফার1 উগ্রম্বভাব তাদের কাছে 
নম্র তও এবং বদ্ধপের কাছে নিক্ষেকে মুক্ত বাখ। এমন কাজ কর 
যা অপবু সকলেও কবতে পারে । কারও অনিষ্ট করো না। 

“আজ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে, ধনী ও গরীব সকলকেই আমি এই 
শিক্ষা দ্িয়েচি। এখন আমি চির শান্তি উপভোগের জন্ত মহানির্বাণে 
প্রবেশ করতে চাই ।*--যেন সেই তথমুদ্রাধারী, হা্ত-মুখ, উন্মীলিত- 
পন্ুঝীখি, স্বর্শ-গ্রতিমা এই বলে নীরব হলেন । 


৪২ সা ৩*শ পির সংখ্যা 


শশীসপ্পিসির্ণ এপার সপাসিপী সিজিপিএ উপ স্পাসিরিি্িরা্িতাি৫ক,৫ ৯ তাস ৯৮ ৯ * লস পার 5৯, 


হায় যদ তিনি ৭ আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে পৃথিবীর সর্ধশ্রেটঠ 
মানব বলে পরিচিত হতেন। মার্কো পোলো তাঁর সম্বন্ধে শুনে 
বলেছিলেন, তিনি দেবতা । সত্যই তিনি দেবতা ও খষি একই সঙ্গে । 
যাঁরা তার কথ! শুনতে জানে তারাই তার গম্ভীর উপদেশ শুনতে 
পায়। তার কথার শক্তি হৃদয়ের গোপন আঘাত আরোগ্য করে, 
গোপন বাথার উপশম করে । 

মুসি গুইমেট ( 01059৪ 2010766) ত্যাগ করুবার পূর্বে রটুনডার 
( [০10799 ) সুন্দর পুস্তকাবলী দেখবার অবসর পেলুম । দু একখানা 
উন্টে দ্রেখনুম, হিন্দুধর্মের ইতিহাস) হিন্দুসাহিত্যের ইতিহাঁস। 
*.*  * বৌদ্ধ প্রবাদের মধ্যে একটা সুন্দর গল্প পড়লুম য! 
আপনাদের কাছে না বলে থাকতে পাঁরচি না। গল্পটি যথাযথ 
ভাবে আমি বল্তে পারুব না; কারণ আমায় মনে করে বল্তে 
হবে। তবে গল্পটি যখন পড়েছিলুম তথন সেটি আমার হৃদয়কে 
পুর্ণ করে দিয়েছিল । 

বাংলায় (?) মথুরা নগরীতে এক অপরুণ সুন্দরী গণিকা বান 
করুতো-_নাম ছিল তার বালবদত্তী। একদ্রিন এক ধনী শ্রেস্টীর (?) 
'পুত্র উপগ্ুপ্তকে দেখে তার মন প্রেমে মাতাল হয়ে উঠলো । দাসীকে 
দিয়ে সে বলে পাঠালে বয্দি উপগুপ্ত তার বাঁড়ী এসে দেখা করেন 
তাহলে সে ধন্ত হবে। কিন্তু উপগ্প্র এলেন না। তিনি ছিলেন 
ধার্মিক__-পবিত্রতা, দয়া এবং সহানুভূতি ছিল তাঁর ভূষণ। তেমনি 
পণ্ডিতও তিনি ছিলেন_বুদ্ধের বাণী তিনি প্রাণপণে মেনে চল্তেন। 
সেই জন্ত তিনি সেই স্ত্রীলোকের ভালবাস! প্রত্যাখ্যান করুলেন | 

কিছুদিন পরে এক ঘটনা ঘটুল। বাসবদত্তা কোন দোষ 
করায় তাঁকে এক শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার হাত পা নাক কান কেটে 
সেখানেই ফেলে রাখ! হল (?)। কিন্তু তবুও সে বেচেরুইল। তার 
এক দাসী তাকে খুব ভালবাসত। সে ধীরে ধীরে বাতাস করে 
তার ঘায়ের ওপর থেকে মাছি তাড়িয়ে দ্িচ্চিল যেন একটু শান্তিতে 
সেমরতে পারে। যখন সে এই রকম দেবা করুচে সে সময় দেখতে 


মাঘ, ১৩৩৪ ] বদ্ধ -বাণী ৪৩ 


পপাপশিপাস্স্শিপীসীপীসশসা টিপাটিপি পিএসসি পাস্পািপাশপাশিপাশিপী সি সপাসপািল শশা 





পেলে একটি লোক ধীরে ধীরে সেদিকে এলিয়ে আস্চ। তার মুখে 
চাঞ্চল্য নেই বরং শান্ত ধীর। পোষাক তীর সাধারণ লোকের মত 
নয়। দাসী তাঁকে উপগুপ্ত বলে চিন্তে পেরেঃ নিজের আচল দিয়ে 
বাসব্দভার সর্বাঞ্ ঢেকে দিলে। উপগুপ্ত কাছে এসে ভাবতে লাগলেন, 
হায়! এই দেহই একদিন ন। নগরীর সৌন্দ্যের শ্রেষ্ঠ মণি ছিল ! 

বাসবদত্া চিন্তে পেরে বল্ল, “উপগুপ্ত ! যখন আমার দেহ ছিল পদ্ম 
ফুলের মত, হুশ্ম বসন ও স্বর্ণ ভূষণে ভূষিত ছিল, তখন তোমার 
হ্যা আমি কত অপেক্ষ। কারচি। যখন আমার কত বাসনা ছিল, 
তখন তুমি আসনি। উপগুপ্ত। তুমি এখন কেন এলে? এখন যে 
আমার শরীরে সৌন্দর্য নেই, রক্তাক্ত, ঘ্বণা, বীভৎস 1৮ 

উপগুপ্ন মধুর কণ্ঠে উত্তব দিলেন, “ভগ্মি বাসবদত্তা ! যখন তুমি 
সুন্দর ছিলে তখন আমার ইন্দ্রিয় তোমাতে আকৃষ্ট হয়নি । আজ 
তোমার এই অবস্থা আমিধ্যানে জানতে পেরেচি। আমি জানতুম, 
তোমার এ স্থন্দর দেহ পাপের আধার । তোমার মনে হচ্চে, তোমার 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৌন্দর্য্য হারিয়েচঃ কিন্ত যারা জ্ঞানী তারা জানেন তোমার 
কিছুই নষ্ট হয়নি । ভগ্নি! একথা তুমি সত্য বলে জেন। ভোগ 
বিলাঁমের সুখের ছায়া আজ চলে যাচ্চে বলে তুমি শোক করো 
না। তোমার এ ছুংস্বপ্র কাটরক। জলের ওপর চীর্দের প্রতিবিশ্ব 
যেমন অনিতা, তেমনি এ সংসারের স্ত্খ অনিত্য। অতিরিক্ত বাসনা 
থেকে তোমার এই দুঃখ উঠেচে । বাসনা ত্যাগ কর, দেবতাদের ও 
ওপরে স্থান পাবে । জীবনের আশা আর করো না। লোকে বাচে 
তার আশা আছে বলে। ভগ্রি! তোমার চাইতে আর কেউ বোঝেনি 
জীবনটা! কত বড় ছুঃখ। বাসবদত্তা। আমায় বিশ্বাস কর আমি 
তোমায় ভালবাঁদি । এখন শান্তিতে চির-বিশ্রাম কর |” 

কথাগুলি শুনে বাসবদত্তার হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠল এবং তাকে 
নির্বাসন! করে দিলে । সে পবিত্র হয়ে এই প্রহেলিকার রাজ্য থেকে 
মুক্তি পেলে। 


অনুবাদক---বাস্থদেবানন্দ 


ইউরোপে চাচ্ছিয়ানিটা 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


প্রতিক্রিয়। 


অস্হ্থ মৃত্যু-মন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মানুষ অত্যাচার, অবিচার ও 
অনাচারের বিরুদ্ধে নাথা তুলিয়া দাড়ায়, নিষেধের গণ্ডি অতিক্র্থ করিয়া 
তাহার সতানুসন্ধিৎসা দিকে দিকে প্রধাবিত হয়--পরবর্তী ঘুগে 
চাচ্চিয়ানিটাব বিক্দ্ধে প্রতিক্রিয়াই তাহার প্রকট নিদর্শন | চাচ্ছিয়া- 
নিটীর বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়। উঠিরাছিল তাহার কারণ অনেক, তবে 
মুল কাবণগুলি এই,--যাজকমণ্ডলীর বিলাস ও ব্যভিচার, প্রজামগুলীর 
উপর অল্পাঁয় অত্যাচার) ধর্মের নামে জোচ্চুরি, অযৌক্তিক ধর্ম্মনীতির 
প্রচলন, চার্চের স্বার্থরক্ষার্থে বু ক্ষেত্রে সভ্াকে অস্বীকার, মানবের 
স্বাধীন কার্ধা ও স্বাধীন চিন্তার উপর অযথা হম্তক্ষেপ। যখন এই 
সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার অত্যাবশ্ক হইয়া উঠিল তখন ইউরোপে 
কয়েক্ন শক্ষিমান্‌ পুরুষের আবির্ভাব হইল । জার্্নানদেশীয় জন্‌ 
বেচলিন্, আল্বিচ, ভন হছাটেন্ এবং ডেপিডেরাস্‌ এরাস্মাস এই 
প্রতিক্রিয়ার মূলে থাঁকিলেও প্রথিতলাম! মাটিন লুখারই ইহাকে কার্যে 
পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াঁছিলেন । 

মাটন লুখারের জন্ম হইয়াছিল ১৪৮৩ খুষ্টাব্দের ১*ই নভেম্বর । 
কুষকফুলে জ্ষন্ম হইলেও বাল্যকাল হইতে তাহার প্রথর বৃদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া পিতাঁমাতা তাহাকে খুলে ভর্তি করাইয়া দেন । স্কুলের শিক্ষা 
শেষ করিয়া আইন পড়িবার জন্ট তিনি কলেজে প্রবেশ করেন কিন্ত 
আইন-বাবসায়ী না হইয়া যুবক লুধার হইলেন সাধু । ১৫৭৫ খুষ্টাবে 
তিনি স্ণ্ে অগাষ্টীন্‌ সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া 
পাঁচি বৎসর খষ্টায় ধর্মশান্ত্রসমুহ মলোৌযোগের সহিত পাঠ করিয়া, 
১৫১৯ খৃষ্ঠাবে লুথার পরিব্রাজকরূপে রোমে আঙদিলেন এবং তথাকার 
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মঠসমুহে যাজজকমণ্ডলীর অনাচার দর্শনে বাখিত হুইয়! পুনরায় জার্মানীতে 
ফিরিয়া গেলেন। এবার আসিয়া উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ে তিনি 
একটি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন, এবং আরো! গভীর ভাবে খৃষ্টীয় 
এব অন্ঠান্ত ধর্মের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়। বুঝিলেন যে, বাহিক ক্রিয়া- 
কলাপ, চার্চ, বেদী ও অলাধ্য? কঠোরতার উপব মানুষের মুক্ি 
নির্ভর করে না--আতন্তরিক ঈশ্বরানুরক্তিই মুক্কিব একমাত্র উপায় । 
মাটিন লুথারকে প্রথমে বেশী লোক চিনিত না, কিন্তু ১৫১৭ খৃষ্টাবদের 
৩১শে অক্টোবরে দিণ ভিশ্ি 581০ ০ [00.01521)055+ বা স্বর্গের 
ছাড়পত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পঁচানব্বইটি যুক্তিপুর্ণ প্রশ্ন করিয়া একটি 
বিজ্ঞপ্তি উইটেনবার্গ-চা্চের দ্বারদেশে আটিয়৷ দিলেন সেইদিন ধর্মমদ্রোহী 
লুথারের নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িল। বহুলোক তাহার সৎসাহসের 
প্রশংসা করিয়া, তাহাকে সম্মুখে বাখিয়া, যুক্তির উপব দাভাইয়া চার্চিয়া 
নিটার বিরুদ্ধে লড়িতে আরম্ত করিলেন । এইবরূপে জ্ৰান্্ীণীতে ধীরে ধীরে 
[10551217£ 019010এর “ প্রোটেস্টে্ট চার্চ ) স্থট্টি হইল । 

“১৪1৪ ০ [12001060025 এব বিকদ্ধে পচানব্বইটি প্রশ্ন কবিলেও 
লুখার তখনও ক্যাথলিক চার্চ পরিত্যাগ কবিয়া যান নাই। 
তিনি চার্চের ভিতরে থাকিয়াই, উহার আভ্যন্তরিক সমস্ত 
ব্যাপার জানিবার অস্ত অনুসন্ধান আরস্ত করিলেন ; এ্রবং দেখিলেন 
যেঃ 25915 0 11001200095 ছাড়া! আরও এমন সব কদধ্য 
ব্যাপার আছে, যাহ! জাঁনিয়া শুনিয়া চার্চে সহিত আর সম্পর্ক 
রাখা চলে নাঁ। বুঝিলেন যে চার্চিয়ানিটার নাম দিয়া 
যাজকমগণ্ডলী বে সমস্ত অযোক্তিক অনাচার ও অত্যাচাব সম্গাজের 
বুকের উপর বসিয়া করিতেছে তাহার বিধি বাইবেলে নাই, উহ 
সমস্তই পোপের মনগড়া জিনিস; ধর্ম কথনও এবপ শ্বার্থপূর্ণ কদয। 
নিয়ম কানুন অনুমোদন করিতে পারে না । তখন বাইবেলের বচনসমূহ 
উদ্ধত করিয়া, এবং চার্চিয়ানিটার অকল্যাণকর মনগড়া ধর্মনীতি- 
সমূহের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইয়া, লুথার €13805100151) 0850510 
নামক একটি ক্ষুপ্র পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। জান্মাণীতে চার্চিয়ানিটার 


৪৬ বা [ ৩*শ বউ সংখ্যা 
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বিরুদ্ধে এই সমস্ত যে আন্দোলন চলিতেছিল যাহাতে তাহা ? পরস্পরের 
মধ্যে মিটিয়া যায় তদানীন্তন পোপ (দশম) “লিও এতদিন সেই চেষ্টাই 
করিহেছিলেন' কিন্তু 41871900151) ০90015107 নামক পুস্তকথানি 
পাঠ করিয়া, তিনি লুখারের উপর অতান্ত চটিয়! গেলেন । চর্টিবার কারণ 
এই ষে, লুগাঁর এই পুন্তকে পোণের একাধিপত্য এবং খামখেয়ালি ধর্ম 
শাসন সম্পূর্নন্ূপে অস্বীকার করিয়! তাহাকে ম্থদথোর বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছিলেন । সুতরাং মিটমাটের কণা এখন চাপা পড়িয়া, পোপ 
এবং লুখারের মধ্যে ভীষণ শত্রতার স্থট্টি হইল । 

এই সময পোপ, লুথারকে 11612010 বা ধন্মদ্রোহী বলিয়া ঘোঁষণ! 
করিলেন । ধন্মর্বোহীকে পোড়াইয়া মারা হইত তাহ! পূর্বেই বলা! 
হইয়াছে, কিন্ত লুখারের বিরুদ্ধে এই আদেশ তথন কাঁধ্যে পরিণত হইল 
না। তীহঠাঁর সাহসিকতা ও আন্তরিকতায় আরুষ্ট হইয়া জার্মানীর বনু 
গুণী ও ধনীলোক তীহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
স্ুতরাং তাহাকে হত্যা করিলে দেশে একটা রাজবিদ্রোহের স্ষ্টি হইতে 
পারে এই মনে করিয়া তদানীন্তন যুবক রাজা : পঞ্চম ) চার্লদ্‌, ওয়ার্মদ্‌ 
সহরে একটি সন্মেলন গঠন করিয়া তথায় লুথারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 
ডাকিয়! পাঠাইবার উদ্দেশ্__ফাহাতে লুখার জম সংশোধন করিয়া তাহার 
নিজ মত পরিত্যাগ করেন । লুথারের বন্ধুবান্ধবগণ এই সম্মেলনে ফোগ- 
প্রান করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি নির্ভয়ে বলিয়া- 
ছিলেন, “]ু ০৭1] 2০0 ৪৮0 16 07515 515 25 [2105 09%115 85 
11615 816 0155 01 076 10056-100ি৮--ছাতে যতগুলি টাইল আছে 
_-সেখানে ততগুলি শয়তান থাকিলেও আমি যাহব।, ১৫২১ খুষ্টাব্দের 
১৭ই এপ্রল লুখার এই সম্মেপনে আসিয়া যোগদান করিলেন। 
সম্মেলনে শ্য়ং রাজা, উচ্চ রাজকন্ম্চারিগণ বিশ্প এবং আর্চ-বিশপগণ 
উপস্থিত ছিলেন । 

সম্মেলন হইতে তাহাকে আদেশ করা হইল, তিনি তাহার মতবাদ 
বঙ্জন করুন। লুখার বলিলেন, আমি আমার মত ত্যাগ করিতে 
পারি, কিন্ত তাহার পূর্বে বাইবেলের বচন উদ্ধত করিয়! যুক্তি-তর্ক 


মাথ, ১৩৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিয়ানিটা ৪৭ 


সহায়ে প্রমাণ করিয়। দিতে হইবে যে, আমার মত ভূল । সম্মেলন তাহাতে 
রাজী হইল নাঃ বলিলঃ_যুকি-তর্ক আবার কি? আমাদের আদেশ। 
লুথার বলিল,--অমন আদেশ আমি মালি না। আদেশ অমান্ত করায় 
লুথারের জীবন বিপন্ন হইল । তাহার একটি বন্ধু_স্তাক্সনির রাজা 
ওয়ার্টবার্গ দর্গে তাহাঁকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাণ বক্ষ) করিলেন । 

চার্লদ্‌ ( পঞ্চম ) লুখারকে ধর্শপ্রোহী ঘোষণা করিয়া ১৫২১ খৃষ্টানদের 
২৬শে মে তাহার প্রাণদণ্ডের এবং তাহার সমস্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত 
করবার আদেশ দিলেন। 

প্রাণণ্ডের আদেশ দিয়া চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিয়! 
গেলেন। তিনি থাকিলে কি হইত বলা ষায় না, কিন্ত তাহার অবর্ত- 
মানে লুখারকে শান্তি দেওযা সহজ হইলনা। কারণ, জাম্মীনশীর বু 
ছোট ছোট রাজা এবং তাহাদের প্রজ্জাবর্গী তথন লুখারপস্থী হইয়াছেন। 
লুগারকে শাস্তি দিলে তখন বরাজবিদ্রোহ অশ্শ্স্তাবী। এদিকে চার্লস 
প্রায় দশবৎসর দেশে ফিবিতে পারিলেন না। এই দশ বৎসন্ব ফ্রান্সের 
বিরুদ্ধে যুন্ধ করিতে তাহাকে প্রায় বিদেশেই কাটাইতে হইয়াছিল। 
অবশেষে ফ্রান্সের সহিত সন্ধি হইয়া! গেলে তিনি ধর্দসংক্রান্ত ব্যাপারে 
পুনরায় মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন । 

চার্লদ আঅগসবার্গ পসহরে একটি ধন্মসম্মেলন আহ্বান করিলেন । 
ক্যাথলিক এবং প্রোটেসটেন্ট উভয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক বাজন্ঠ বর্ণই 
এই সম্মেলনে উসস্থিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু চার্লস কাথলিক সম্প্রদায়ের দিকে পক্ষ- 
পাত করিয়া প্রোটেস্টেন্ট সম্প্রদায়তুক্ত প্রত্যেককে শান্তি দিবার জন্ত 
আদেশ দিলেন | প্রোটেস্টণ্টগণও আত্মরক্ষা) করিবার জন) পরস্পর 
মিলিত হইয়া! চার্প সর প্রিদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । ধন্মরবিদ্রোহ শেষে 
বাঁক্ষবিদ্রোছে পর্সিণত হইতে চলিল। বুদ্ধিমান চার্লস ইহার কুফল 
বুঝিয়া আপৌষে মিটুমাটু করিয়া লইবার জন্ত ১৫৪৫ থুষ্টাবে ট্রেন্ট সরে 
পুনরায় একটি ধর্নশ্মেলন আহ্বান করিলেন। কিন্তু প্রোটেস্টেন্টগণ 
এবারে আক ইহাতে যৌগ দিলেন না। 


৪৮ পা [ ৩*শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 
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বাজবে অমান্য করায় ভার্সন এবার সত্য ্য সতাই অন্ত্রধারণ করি- 
লেন। জার্মানীর রাজন্তবর্গ নিজ নিজ ধন্মতের প্রতিষ্ঠার জন অবশেষে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন | ঠিক এই সময় অর্থাৎ ১৫৪৬ খুষ্টাবে 
লুথার প্রাণতযাগ করিলেন । তিনি ষে ধর্খসন্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
নেত!, তাহার অধিকার-অনধিকার লইয়া! এখন হইতে বনুদিনাবধি দেশে 
ষে শোণিত-শ্রোত প্রবাহ্ত হইয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয় তাহা আর 
তাহাকে দেখিতে হল না। জাশ্মানীতে ক্রমান্ধর়ে ধর্্-যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল। দিনের পর দিন প্রোটেসটেপ্টগণ রাজার নিকট হইতে ধর্্- 
বিষয়ক স্বাধীনতা এবং অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন । অবশেষে 
১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস প্রোটেস্টেন্ট ধশ্্কে আইন সম্মত বলিয়া অন্থু- 
মোদন করিলেন এবং বাজগ্ঠবর্ণ এই স্বাধীনতা পাইলেন যে, তাহার 
ইচ্ছামত ক্যাথলিক বা প্রো্টেস্টেণ্ট ধন্্দ গ্রহণ করিতে পারেন৷ 
কিন্তু গরজাসাধারণ ও যাঁজকগণ এই অধিকার তখনও পাইলেন না । 
তখনও এই নিয়ম ছিল ফে? যে-রাজোর রাক্ষা যে-ধর্মসম্প্রদ্দায়-ভূক্ত হইবেন 
সেই বাজোর প্রজারগ%গঁকেও সেই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে এবং আচ্চ-বিশপ 
ও যাঁজকগণ প্রোটেন্টেপ্ট ধ্মৃগ্রহণ করিলে ধর্মসংক্রাস্ত অধিকার এবং 
সম্পত্তি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অবশেষে বনু বিপ্লবের পর 
প্রল্লাসাধারণ ও যাঁজকমগ্ডলী, রাঁজন্ঠবর্গের হ্টায় ধর্ম্রবিষয়ক সম্পূর্ণ 
অধিকার পাইয়াছিলেন । 

জাম্মাণীতে প্রোটেস্টেন্ট খর্পের আন্দোলন শুধু জাম্মাণীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না) সমগ্র ইউরোপে উহা ধীরে ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
বিডির দেশে বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে প্রোটেস্টেন্ট ধর্ম নিজ অধিকার 
বিস্তার করিয়াছিল । এইরূপে ফ্রান্স, ইংলও, হটালী। স্পেন, ডেনমাক, 
নরওয়ে ও ম্থইডেনের বছ লোক প্রোটেস্টেণ্ট ধর্ম গ্রহণ করিল। ডেন- 
মার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে প্রোটেস্টেণ্ট ধর্মমসন্প্রদায়তুন্ক বিশেব কোন 
শক্তিশালী লেত! জন্ম গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং জাশ্মীণীর প্রোটেস্টে্ট 
চার্চকেই কেন্জ্রীয় শক্তিন্ূপে তাহার! গ্রহণ কারিয়াছিল, কিন্তু সুইজার- 
ল্যাণ্ডে ভুইন্গলী, ইটালীতে ক্যাল্ভিন্‌ (ক্রাঙ্গের অধিবাসী ) এবং 





মাঘ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৪৯ 


ফ্রান্সে কপিগ_নীর নেতৃত্বে ষে প্রোটেস্টেন্ট ধর্মের উত্তব হইয়াছিল তাহা 
লুখারের ধর্মমত হইতে কিছু বিভিন্ন এবং জাম্মান-প্রোটেদ্টেন্ট-চার্চের 
সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল না। 

প্রথমে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ধর্মের যে অধিকার মানবসাধারণ 
ক্যাথলিক বিশপগণের হাতে ছাড়িয়] দিয়াছিল, তাহারই স্থযোগ লইয়। 
যে শ্বেচ্ছাচার তাহার! করিয়া 'ছলেন, প্রোটেস্টেপ্ট ধর্ম তাহারই দূর্ত 
প্রতিবাদ । এই প্রতিবাদ বা প্রোটে্ হইতেই প্রোটেস্টেন্ট নামের 
উৎপত্তি । [প্রোটেস্টেন্ট ধর্ম খৃষ্টীয় ধর্্-জগতে ধর্মস্থন্ধীর যে-শ্বাধীন 
মতবাদের স্থষ্টি করিয়াছিল বর্তমান সময়ে তাহার পরিণতি কোথায় কি 
ভাবে হইয়াছে--ইহার আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করিবার ইচ্ছা 
রহিল। 
(আগামীবারে স্মাপ্য) চন্দেশ্বরানন্দ 


কৈলাম ও মানস-সরোবর ভ্রমণ 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে চা পান এবং সামান্ত অলযোগের পর 
আমর বান্ডার দিকে বাত্রা করি । এথান হইতে চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া 
যোগাড় করা হয়। তাকলাকোটে চড়িবার জন্ঠ যে ধোড়াটি ঠিক কর! 
হয় মাল বেশী হওয়ায় তাহার উপর মাল চাঁপান হয়। সুতরাং চড়িবার 
একটি ঘোড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধানন্দজী ঘোড়ায় চাপিলেন। 
আমর! সকলে হাটিয়া চজিলাম। ঝনং হইতে বান্ডা ৬ মাইল। ১১টার 
সময় আমরা বাল্ডায় পৌছি। স্থানটি বেশ। কাছেই একটি ছোট 
নবী । পূর্বেই বলিয়াছি তিব্বতে জ্বালানি কাঠের বড় অসুবিধা । 
কারণ, গাছপালার জ্ত্যস্ত অভাব এখানে । স্থানে স্কানে এক রকম 
ছোট ছোট কাট! গাছ আছে। তাহা দ্রিয়াই রান্না হয়। কুলী কিছু 
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কাট। গাছ গ্োগাড় করিয়া আনিয়] দের । দোভাষী নন্দ রান্নার ব্যবস্থ। 
করিতে থাকে । আমরা নদীতে বেশ ভাল করিয়া শ্রান করিয়া 
আসিলাম। .বাদের বেশ তেজ ছিল বলিয়া তত শীত বোধ হয় নাই। 
শুকন1 মুলার তরকারাঁঃ মোট। মোট! রুটি এবং চাটনী দিয়া ভর পেট 
থাওয়! গেল । 

বাল্ডা হইতে তল্লী গরলা ৭ মাইল । ২॥* টার সময় আমরা তল্লী 
গবপার দিকে ধাত্র। কর্রি। বাস্তায় চড়াই উতধাই বিশেষ নাই । তবে 
অত্যাণ্ত পাখর থাকায় চলিতে খুব অন্থবিধা হয়। আমাদিগকে পাথরে 
পর্ণ এক প্রকাণ্ড ম'* পার হইয়া যাইতে তর । এই মাঠে বহু জলের 
ধারা অছে। শাবাদককাব দৃশ্য চমংকার। যে দ্িফে তাকান যা 
সেই দিকেই বনফের পাহাড ঝক ঝক করি তছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
দূরে অথবা নিকটে কোখাঁও লোকালক্স নাই । সুতরাঁং এখানে কদাচিৎ 
লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শুনিশাম এই মাঠে লাকি খুব দন্্য ভয় 
আছে । সন্ধার সময় আমরা ব্লী গরলায় পৌছিলাম। এখানেই 
রাত্রিবাস কারতে হইবে ঠিক হয়। একটা ভাল স্থান দেখিয়া তাবু 
থান হইল। “ই প্রথম উনুক্ত আকাশের নীচে তাবুৃতে আমাদের 
বাস! ানধারে গরল। মান্ধাতার বিরাট-কায়--যেন অতি কাছে। 
নিকটে জল লা থাকায় আমাদিগকে মাইলখানেক দূর হইতে বরফ গলা 
জব যোগাড় করিয়। মানিতে হয়। রাত্রে গরম গরম থিচুড়ী এবং 
শুকল! শ্ন্জীর তরকারা খাওয়া গেল। বায়ুর অল্পতার জন্ত রাতে যেন 
পম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল । তাই ভাঁল ঘুম হয় নাই । 

পরদিন সোমবার খুব সকালে আমরা তল্লী গরলা হইতে রক্ষতালের 
দিকে যাত্রা করি। তল্ীী গরল! হইতে রক্ষ চাল ৫ মাইল। প্রথম 
খানিকট! সামান্ত চড়াই করিয়া পরে সমান রাস্তা পাওয়া যায় । পৌনে 
গঞ্টার সময় কৃর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে আমরা রক্ষতাঁল এবং 
কৈলাসের প্রথম দর্শন পাই । প্রাতঃকৃষ্যের বিমল কিরণে চারিদিকের 
বরফের পাহাড় বিশেষতঃ কৈলাসের শুজ কিরীট এক অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিয়। ছিল। এই সেই পরম পবিজ্ঞ কৈলাস যাহা দর্শন করিবার জন্ত 
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যাত্রীরা এত কষ্ট করে। দেখিধা আমাদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। 
আর মনে হইতে লাগিল--কি দেখিলাম । জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। 
মনে কত ভাবের খেলা চলিতে লাগিল। কেহ ভক্তি গদগদচিত্তে 
কৈলাস-পতির উদ্দেশে সাগ্রাঙ্গ হইলেন । কেহ বা নীরবে কৈলাসের 
অপূর্ব দৃণ্ত দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন । আবাব কেহ হয়ত 
মনে করিলেন কৈলাসই মুর্ভিমান শিব । 

“যোগাসনে মহাব্যানে মগ্ন যোগিবর । 

অনন্ত তৃষারে যেন অনস্ত শেখর ॥+ 
সেই অনিন্দ্য প্রভাতে দুর হইতে কৈলাস প্রথম দর্শন করিয়া বোধ হয় 
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সকলেরই মনে শিবের জলন্ত ত্যাগ এবং যোগের আদর্শ উজ্জল হইয়া 
উঠিয়াছিল। কৈলাসকে কখনও মন্দিবের চুড়ার মত, কখনও বা 
শিবলিক্গেব মত, আবার কখনও ধ্যাননিরত যোগীর মত দেখায়। 
চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা আন্তে আস্তে অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম। ৮॥টার সময় আমর! রক্ষতলে পৌছি। 

রক্ষতাল একটি সুদৃপ্ত বৃহৎ হদ। তাহার চারিদিকে বরফের 
পাহাড। ইহার ঠিক আকার কি বলা কঠিন। নয় উহা গোল, নয় 
চতুক্ষোণ, নয় কোপ | ইহাব মধ্যে ২১টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। 
সেই দ্বীপে নাকি রাঞ্রহংস এবং অন্যান্ত জ্রলচর পাখীর ডিম 
পাড়ে। সেখানে গেলে নাকি বু ডিম কুড়াইয়। আনা যাইতে পাবে। 
কৈলাকে যেমন তিব্বতীর! ক্যাংবিম্পোচে বলে বক্ষতালকে সেই 
রকম প্যাংগেক সো” বলিয়া থাকে । রক্ষতালের আর একটি নাম রাবণ 
হদ। লংকাধিপতি রাবণ নাকি এখানে বহুবৎসর কঠিন ভপস্থ্যা কারিয়- 
ছিলেন । রক্ষতালের তীর হইতে কৈলাম অতি চঞ্ৎকার দেখিতে 
পাওয়া খায়। রক্ষতালের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে .৫*৫৬ ফিট । এই 
রক্ষতাল শীতকালে ঠাণ্ডায় জমিয়! গিয়া শক্ত হইয়া যায়। তাহার উপর 
দিয়া লোক অনায়াসে যাতাযাত করিতে পাবে। রক্ষতালের জ্রল 
কাচের মত নির্মল । নির্শল জলে মেখশূন্ঠ দীল আকাশের ছবি প্রতি- 
ফলিত হওয়াঁয় রক্ষতাল গাঢ নীলবর্ণ দ্রেখাইতেছিল। রক্ষতালের তীরে 
আমাদের দ্িগ্রহরের বাঁরার ব্যবস্থা হয়। গায়ের কাপড় খুলিয়া 
রক্ষতালে আমরা বেশ করিয়! অবগাহন-ন্লান করি । রক্ষতালে আমার 
মীতার কাটিবাঁর বিশেষ ইচ্ছা! ছিল। কিন্তু জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলিয়া 
বেশীক্ষণ জলে থাকা সম্ভবপর হইল না । এদিকে রান্না প্রস্তুত। আমর! 
আহার করিতে বসিয়াছি এমন সময় একজন অশ্বারোহী তিব্বতী 
আসিয়। উপস্থিত। তাহার গানে আলখাল্া জাতীয় লম্বা কোট, পায়ে 
পশমী বুট, মাথায় টুপি এবং পিঠে এ দেশী বন্দুক । চেহার! দেখিয়াই 
মনে হইল যেন ছুশমন | আমাদের নিকটবতী হইয়া গম্ভীর ভাঁবে সে 
“অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তিব্বতী ভাঁষায় আমাদের ফুলী এবং 
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বাভাষীর নিকট আমাদের পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। তারপর 
একথানা গরম চাপাটি চাহিয়া লইয়! খাইতে খাইতে আবার অশ্বা- 
রোহন করিয়া চলিয়। গেল। আমর মনে মনে বলিলাম, “বীচ! 
গেল। না জানি কি গোল বাধাইয়া বসিত !* এবার আমাদের 
চলিবার পালা । আয়ার রক্ষহালের তীরটি বড় পছন্দ করিয়াছিলেন । 
তিনি মজা করিয়া বলিলেন, “এখানে একটি আশ্রম করিলে বেশ হয়। 
কেমন পবিত্র স্থান । কান রকম হট্টগোল নাই । কি নির্জন, আর 
চারিদিকের শোভাই বা কেমন গ্বন্দর 1” আমরা বলিলাম, “চমৎকার 
প্রস্তাব! কিন্তু এখানে ছ মাসেও লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া 
যাইবে না। তারপর শীতকালে আশ্রম বরফের নীচে প্রোথিত 
থাকিবে । পারিবেন এই অবস্থায় থাকিতে ?” অবশ্ত আয়ারের এই 
প্রস্তাব আকাশ-কুস্মমের হ্টাঁয় কল্পনা ছাঁড়া কিছু নয়। 

ফিরিবার রান্তায় রক্ষতালের তীরে আমাদিগকে একরাত্রি বাস 
করিতে হইয়াছিল। তথন এক মহাবিপত্তি ঘটিয়াছিল। তাহা এথানে 
উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা কৈলাস-পরিক্রমা 
শেষ করিয়া! বরথা হইতে আসিতেছিলাম । বরখার ময়দান পার হহয়া 
রক্ষতালের পুর তীর দিয়া আসিয়। যখন পূর্বদক্ষিণ কোণে পৌছি 
তথন সন্ধ্যা হইয়। আসে। ভাবু খাটাইয়া! আমর! এখানেই বাত্রিবাস করিব 
স্থির করিলাম । অনুরে তিব্বতীদের কয়েকটা! কাল তাবু: কুকুর, চমরী 
গরু ইত্যার্দি দেখা যাইতেছিল। তিব্বতী ব্যবসাদার অথবা সাধারণ 
গৃহস্থের তাবু হইবে । অথবা, কে জানে, ডাকাতের দলের তাবুও 
হইতে পারে । যাক, আর উপায় নাই । এখানেই ধান্রিবাস করিতে 
হইবে। ঘোড়া তিনটিকে তাবুর কাছেই লঘ্ঘ৷ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আমরা 
নিদ্রা গেলাম। সকালে উঠিয়া দেখি ঘোড়া একটিও নাই। মহা 
বিপ্দ। কি করিগ্া তাকলাঁকোটে ফিরা যায়? এত মাল ফুলীর 
পক্ষে বহিয়৷ নেওয়া অসম্ভব । হয়ত এখানে ৭ দিন বসিয়া! থাকিলেও 
মালের জন্য ঘোড়া অথবা চমরীগরু পাওয়া যাইবে না। তারপর রূসদও 
প্রায় নিঃশেষ হইয়া আপিয়াছে। ঘোড়া নাই দেখিয়া ফুলীর ত 


৫৪ যান | ৩০শ বর্ষশ্১ম সংখ্যা 


সাপ পাটির সিসির পারছি ক ৮ হাসিতে এ সি কাদা রত ঈকাছিরাসিতসি্াসিপাসিপিছি পািরাসিসিপিসিত ১৫ ৯৫িপাসির্সিরটি ছিল ওল পলিপ 


আত্মারা শুকাইয়া । গেল। গে পাগলের মত ঘোড়া । | তিনটা ধুঁমিবার 
জন্ঠ ছুটিয়া বাহির হইয়া "গল। আমরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে 
লাগিলাম । কোথায় খুব সকালে এখান হইতে তাঁকলাকোটের দিকে 
যাত্রা! করিব, তাহার স্থলে ১১ট] বাজ্িয়া গেল। এদিকে কুলীরও 
কোন ঠিকানা নাই । কুলীও কি আমাদিগকে এই ছুর্গমস্থানে ফেলিয়া 
পলায়ন করিল? আমাদের দুশ্চিন্ত! ক্রমেই বাড়িতে লাগিল । অবশেষে 
দুরে দেখা গেল ফুলী ঘোড়া তিনটাকে লইয়া ফিরিতেছে। দেখিয়া 
আমাদের ধড়ে প্রাণ আসিল । যাক এই বিপদ অল্পতেই কাটিয়া 
গিয়াছিল। 

চলুন, অ!মর1 আবার পূর্ব কথাঁর অনুসরণ করি। অশ্বারোহী 
তিব্বতী চলিয়া গেলে আহারাঁদি শেব করিয়া ১২॥* টার সময় আমরা 
মানস-সরোবরের দিকে যাত্রা করি। এখান হইতে মানস-সবরোবর 
৯* মীইল।) অবশ্ঠ আমাদিগকে রক্ষতালের সমন্তটা দর্সিণ-পূর্ব কেপ 
ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। নচেৎ এ স্থান হইতে মানস-সরোবর 
৪1৫ মাইলের বেশী হইবে না। রক্ষতাঁলের তীরের রাস্তা আগাগোড়া 
পাথরের নুড়িময়। বাকী রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়া । মাঠ 
বালি এবং কাটা গাছে পুর্ণ । এই মাঠে আমার পকেট খড়ী বন্ধ 
হইয়া যায়। হুর্যোর গতি এবং বেলা দেখিয়! আন্দাজে ঘড়ী ঠিক করিয়া 
দেই । খানিকট! পথ যাইয়া মানস-সরোবরের বিস্তৃত নীলঙ্ল দেখা 
গেল। মাঁনস-সরোবরের কাছে মাঠে আমাদের সাড়া পাইয়া বু 
বন্ধ খরগোস প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পালাইতেছিল। এই মাঠে 
স্গন্ধ-যুক্ত বিস্তর একরকম ছোটগাছ রহিয়াছে দেখিতে পাই । এই 
গাছের পাতা শুকাইয়া তিব্বতীরা চমৎকার ধৃপকাটি প্রস্তত করে। 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন আমরা সরোবরের তারে পৌছি তখন অন্ন অল্প 
হাওয়া এবং বৃষ্টি হইতেছিল। সুতরাং বেশ ঠাণ্ডা বোধ পড়িয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি সরোবরের তীরে পৌছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ] 
হইয়া গিয়াছিল | সেখানে পৌছিয়া একটা ভাল স্থান দেখিয়া তাবু 
খাঁটান হইল এবং রাত্রের রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। আক 


মাধ, ১৩৩৪ ] কৈলাস ও মানস-সরোবর ভ্রমণ ৫৫ 


মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়। সরোবরের শোভা তখন আশান্ন খুলিছে পারে 
নাই দেখিযা, আমবা প্রণম কণতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম। মনে 
হইয়াছিল-_বাস্তব পেক্ষা কল্পনা চিবদিনঠ অধিকতর স্রন্দর এব মহত্ব | 
স্ুতবাং কল্পনাপ সবোবরেব নিকট বাব সরোবব হার মানবে ভাতাঁতে 
আর আশ্চর্য্য কি? ধীরে ধীরে বুদ্টি বন্দ হহমা আদল আকাশও 
ক্ষণকাঁলের জন্য পারক্ষার ইল | তুপ্দিকের বধাফণ পানা ডগুলি 
দৃষ্টিগোচর হইল । সঙ্গে সঙ্গে পরোবরেব চেহারা বদলাইসা গেল। 


মাঁনস-সরোববেব এক দিকেব দৃশ্ঠ 





এই সেই মাঁনস-সরোবর (দবতাঁর লীলাক্ষেত্রা! মানবের 
তীর্থ ইহার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনিয়াছি। ইহাকে 


৫৬ উন [ ৩*শ বর্ষ--১ম সধ্া 


পাস্িলাসিাসিাস্ি পাটি পাসটিতাসছিপাসিপাসি তা লাস পি পাস পি পা পি পি পিল ১ পিল এটি এটি পাটির সিসি লি লাস্ট পি শাসিপািকাসি পাি পা 


অবলম্বন করিগা : কত গলপ, রূপকথা এবং ক কবিতাই ন না ॥ রচিত হইয়াছে 
ইহার দর্শনাকাক্ষায় ম্মরণাতীত ধুগ হইতে কত ধশ্মপ্রাণ স্ত্রী পুরুষ 
কত দুঃখ কটুই না স্বীকার করিয়াছেন! কল্পনা-নেত্রে এখনও স্পট 
দ্বেখিতেছি, যাত্রীর পর যাত্রী ইহার পুত জলে জন্মজন্মান্তরের মালিন্য 
ধৌত করিয়া স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর তইতেছেন। ইহার তীরে কত 
যোঁগী খধি মুনিগণ কত তপশ্াই না করিয়াছেন । কত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ, 
কত সনক সনন্দন সাধন করিয়। সিদ্ধ হইয়াছেন! সদা পরিবর্তনশীল 
অপূর্ব ইহারু রূপ! আর এই রূপের পশ্চাতে অনন্ত ভাবের কি অফুরন্ত 
ভাঙার! কখনও দেখা ধায়, টতুদ্দিকের শুভ্র তুষারমণ্ডিত পর্বত- 
শ্রেণীর এবং উপরের লীলাকাঁশের ছবি স্বীয় নিবাত নিষ্ম্প বক্ষে ধারণ 
করিয়া সরোবর আনন্দে হাসিতেছে । আবার কখনও দেখা যায় বাত্যা- 
তাড়িত বিক্ষুব্ধ সরোবরে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। 
ভাবুক, চক্ষে ভাবের অঞ্জন মাথিয়া মানস-সরোবর দর্শন করুন। কত 
রহস্ত কত সত্য ইহার সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে দোখতে পাইবেন । 


(সমাপ্ত ) বিবিদিষানন্দ 


পপ কপ পট পাপা পা 


মীধুকরী 
ঝধি টলষ্টয়ের একখানি চিঠি 

(পৃর্বানুবৃতি ) 

(ব্য বল] ) 
মিলন যাহার সাহায্যে গড়ে তাহাই সুন্দর তাহাই বিশ্বমানবের 
কল্যাণকর । এই কল্যাণ যদ শিল্প ও বিজ্ঞানের পাগাদের সুখ্য উদ্দেশ্য 
হয় তাহা হইলে এটি তাহাদের তোলা উচিত নয়, যে শিল্প ও যে বিজ্ঞানের 
সাধনায় এ কল্যাণ হয় শুধু তাহারই চর্চা যদি পাগডারা করেন তবেই 
স্বীকার কর্রিব তারা সতাধন্মী। কিন্তু তাহা হইলে ভেদলমুক আইন 
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বিজ্ঞান, অর্থ-শোষক অর্থনীতি ও ধন-বিজ্ঞান ও মৃত্যুমূলক যুদ্ধ-বিজ্ঞান 
কোথায় ধাডায়? ইহাদের যে একমাত্র উদ্দেশ্য একদল মানুষের উচ্ছেদ 
কবিয়া অন্ত একদলকে সাময়িক ভাবে বাড়ান । সাধারণের কল্যাণের 
সঙ্গে ইহাদের ত কোন যোগই দেখি না, তবুকেন এই সব তথাকথিত 
বিজ্ঞান একটা প্রাধান্ত লাভ কবিয়াছে? আঙজ্কাল দেখি শিল্প ভোগে 
অসক্ত অথর্ধদের লালনাব অবলম্বন অথবা হৃ্পু্ট নি্ম্্াদের থেলা 
হইয়া দাডাইয়াছে ; তবু এই শিল্প কেন এত লোককে টানিতেছে? এ 
শিল্পের দ্বাব। কোন্‌ কল্যাণ সাধিত হইতেছে? কতকগুলা বিষয়ে খবরের 
সংখ্যা বাড়াইয়া গেলেই জ্ঞান মিলে না। জানিবার বস্ত এ জগতে 
অসংখ্য , অনেকের চেয়ে বেশী জানিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। কোন্‌ 
জিনিষ কতট! মানব-কল্যাণের সহায়ক তাহার্দের গুকত্ব ও ক্রমানুসারে 
নিষ্ষের জ্ঞানেব মধো গ্রহণ কবা-- ই্গাই একমাত্র পন্থা | 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল অরণ্যে কোনটিকে বাছিব? যাহার পাহাষ্যে 
এমন জীবন গঠন করা যায় যাহাতে মানুষকে সব-চেয়ে কম হুঃখ ও 
সব-চেয়ে বেশী আনন্দ দিতে পারে তাহাই আমার কাছে সর্বোচ্চ 
বিজ্ঞান); এবং আমাদের তুচ্ছতম কাজেও যথন শিব স্বন্দরের ছায়া 
পড়িবে, তথন সেই জীবনকেই সর্বোচ্চ শিল্প বলিব। কিন্ত যে সব ভগ্ড 
শিল্প-বিজ্ঞান বিশ্বধানবকে ঠকাইয়া আসিতেছে তাহার মধো কলাণধন্মী 
শিল্প-বিজ্ঞানের স্থান কোথায়? 

আজকাল সমাঞ্জে শিল্প ও বিজ্ঞান বলিয়া যে সব জিনিষ চলে তাহার 
অধিকাংশই একটা বিরাট বুঞ্জরুকী মাত্র। এককালে ঠিল ধর্মের 
বুজ্জরুকী, এখন তাহার স্থান জুঁড়িয়া বসিয়াছে শিল্প বিজ্ঞানের বুন্ররুকী। 
চোখে ঠুলী দিয়। দিব্য আরামে আমর! আছি! কিন্ত মনে নাই ষে, 
অনেক দ্িনিষই চোখে পড়িতেছে না। চোখের ওই ঠুলীটা দুর করিয়া 
ফেলিয়া একেবারে গোড়া হইতে নূতন চে।খে সব জিনিষ দেখিতে হইবে । 
গন্তব্য পথের সন্ধান করিতে হইবে। কত প্রলোভন পথ ভুলাইতে 
চেষ্টা করে । হাত অথবা ষাথ! থাটাইয়া আমরা থাই, ক্রমশঃ সামাজিক 
মর্ষান্ার সিঁড়ি বহিয়। উপরে উঠিতেছি, ক্রমশঃ বনিয়াদীদের ধাপে 


৫৮ উদ্বোধন [ ৩০ বর্ষ--১ম সংখা। 


উহ্ঠিয়া সভ্যতার পাণ্ডা হইয়া গর্ব অনুভব করিতেছি । জন্মানদের মত 
কাল্চারের নামে প্রায় মুঙ্ছা যাই আরুকি। এত কষ্টে জাতে উঠিয়া 
এত বাম্নাই করিয়া হঠাৎ আগাগোড়া সবটাঁকে অবিশ্বাস করিতে 
হইলে অনেকথানি সরলতা ও মতা-নিষ্ঠা থাকা দরকার | সত্া-কল্যাণের 
প্রতি প্রগাট নিষ্ঠা না থাকিলে এ পরীক্ষায় উভভীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু 
«লানাহ পন্থা বিগ্কচে আয়না ; যে কেহ প্রাণের মধ্যে সাড়া পাইয়াছে, 
জীবনের সমশ্যা তোমার মত যাহাদিগকে আকুল করিয়া, তাহাদের 
সত্যের পথ না ধরিয়া গতি নাই! তমোহের আবরণ যই মধুর হউক 
সকল কুনংক্কারের বন্ধন ছি করিয়! চিতুকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছদৃ্টিতে 
দেখিতে হইবে । ষেমান্থুম অন্ধভাবে তার 9গৌডাঁমিকে জাকড়াইয়। থাকে 
তাঁহার কথা বলিয়া লাভ নাই । যুক্তির ক্ষেত্র যদি সম্পূর্ণ উদুক্ত না 
হয়, তাঁহা হষ্ঠটলে অনেক সুগ্দ তর্ক অনেক স্থন্দর বক্তৃতা হইতে পারে 
কিন্তু সতোর দিকে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। সমস্ত যুক্তি 
গোড়ামির খোটায় ধাক্কা খাইবে, সকল সিদ্ধান্ত ভুল হইবে । গৌড়ামি 
শুধু ধর্ম নয়, তথাকথিত সভ্যতার রাজোও আছে, দুই-ই মূলতঃ এক 
বন্ত। গৌড়! ক্যাথলিক বলিবেঃ পআমবা কি ঘুক্তি মানি না? মানি 
বই কি, তবে যুক্তিকে শান্তর ও আচারের উপরে যাইতে দিই লা, কারণ 
তাহাদের মধ্যে পূর্ণ প্ুব সত্য রহিয়াছে |” সভাতার পাণ্ডা বলিবে, 
“আমার সমস্ত যুক্তি শিল্প ও বিজ্ঞান পর্যন্ত গিয়া থামিয়া যায় । কারণ 
উহাদের মধ্যে আমি সভাতার পূর্ণ বিকাশ দেখি। মানবের সমস্ত 
ভান আমাদের বিজ্ঞানে পর্যবসিত $ পূর্ণ সত্যকে এখনও বিজ্ঞান ধরিতে 
না পারিলেও ভবিষ্যতে পারিবে এবং আমাদের শিল্পের উদার ভিত্তির 
উপর সত্য-শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠা |” ক্যাথলিক বলিবে, প্মানুষের 
বাছিরে একটি মাত্র বস্তু পুর্ণ ভাবে আছে সেটি হইতেছে সঙ্ৰ 
(00810 )1” আর সংসারী বলিবে, "মানুষের বাহিরে আছে শুধু 
সভা/ত 1” ধর্ম্মে অন্ধ সংস্কার লইয়া! অলোচনা করিতে যুক্তির দুর্বলতাটা 
আমরা সহজেই ধরিতে পারি কারণ সেই সংস্কার আমরা কাটাইয়। 
উঠিয়াছি। কিন্তু যে করে তাঁর কাছে একটি মাত্র ধর্ম, একটি মাত্র 
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সত্য আছে সেটি বিশ্বাস, সে বিশ্বাস করে । অথচ সেটা যুক্তির দ্বার! দে 
প্রতিপন্ন করিয়াছে বলিয়া! তার ধারণা । সভ্াতাসংস্কার লইয়াও 
আমাদের সেই একই অবস্থা আমবা বিশ্বাস করি যে, জগস্জে শুধু একটি 
মাত্র খাঁটি সভাতা আছে) সেটি আমাদের ; অপচ নিজেদের অযৌক্তিক- 
তাটা মোটেই আমরা দেখিতে পাই না আমরা প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করি সকল যুগ সকল জানির মধো আমাদের এই যুগ এই জাতিই 
সতা-সভ্যতার অপিকারী। যে কয়েক কোটি লোক ইউরোপ খণ্ডে 
বাস করে তাহারাই সকল খাটি-বিজ্ঞান ও শিল্পের মালিক । জ্রীবনে 
সভোর প্রকাশ অভি সহজ এল নতাকে পরিতে বিজ্ঞনি- দর্শনের গভীর 
জ্ঞান না হইলেও চলে, কিন্ত একটি বাঁয়গাষ নাস্তিবাদী লা ভইলেই 
নয়_-সমস্ত মুড সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাকে “লেতিশ বলিয়া উডাউয়া দিয়া 
পূর্ণ মুক্ত চিত্তে দাড়াইতে হইবে । হয় শিশুর মত সরল হইতে হইবে 
অথবা দেকাত (1)9509:05 ; এর মত বলিতে হইবে, “আমি কিছু 
জানিনা, কিছু বিশ্বীসের বশে মানিয়া লই না; আমি অন্ত কিছুই চাই 
না, শুধু বুঝিতে চাই এই যে, যে জীবন আমরা ধারণ করিতে বাঁধা 
হইয়াছি, ইহার অর্থ কি, ইহাঁর সত্য সার্থকতা কোথায় ?” 

এই প্রশ্নের সরল স্বচ্ছ ও পূর্ণ উত্তর মানুষ যুগের পর যুগ পাইয়াছে। 
আমার স্বার্থ আমাকে শিখায় বে, জগতের যত ধনসম্মান সৌভাগ্য 
আমার হউক | কিন্তু আমার জ্ঞান আমায় দেখাইয়া দেয় যে, এ 
ইচ্ছাটি শুধু আমার একলার নয় প্রতোক মানুষের প্রতোক প্রাণীর । 
স্থতরাং আমি একা সমস্তুটা দখল করিতে গেলে ইহারাই আমায় পিষিয়া 
মারিবেই। যে স্থখের জ্রন্ত আমি লালায়িত তাহ! আমি একচেটিয়া 
করিতে পারি না। কিন্তু সুখের পিছনে ধাওয়াটাই ত জীবন । স্ুখ 
না পাওয়া, সুখ পাওয়ার জন্য চেষ্টা মীত্র না করা--(স ত মৃত্যু 
| যুক্তি বলে জগতের নিয়মে সকলেই নিজের নিজের সুখ চায় স্ৃতরাং 
আমি এক সব স্থথ কখনও পাইব না এবং পুরাঁপুরি বীটাঁও সেই 
জন্ত আমার অনৃষ্টে নাই । কিন্ত এই নিখুঁত যুক্তিটা অটল থাকিলেও 
দেখি আমি দিব্য বাচিষ়্া আছি এবং সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। 
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আমাদের বলিতে হয়__মানুষ নিজেকে যতট! ভালবাসে তার চেয়ে 
আমাকে যদি ভালবাসে তবেই আমার স্ুথ সমৃদ্ধি সম্ভব হয়। কিন্তু 
এট! যে অসম্ভব ব্যাপার। ইহা কথনও হয় না, তবুও আমরা ত 
পাশাপাশি আছি, আমাদের সপ্ত কন্ম-প্রচেষ্টা আমাদের শক্তি সৌভাগ) 
ও সম্মানের অন্বেষণ কিসের আভাস দেয়? আমরা এ সবের ভিতর 
দিয়া পরকে আপন করিতে চেষ্টা কবিত্েছি। নিজেকে মানুষ যতট! 
ভালবাসে তাহা অপেক্ষা আমাকে বেশী ভালবাসাইতে প্রয়াস পাইতেছি। 
কিন্তু সকলেই দেখি আমা অপেক্ষা নিঞ্জেকে বেশী ভালবাসে সুতরাং 
সেই চর্ম তৃপ্তি আর শহাগ্যে ধটিল না। কত মানুষ এমনি অনুভব 
কবে--এ সমন্তার সমাধান কবিতে পারে না--হতাঁশ হইয়া জলিয়া 
পড়িয়া বলে__এ জীবন কিছুই ন। শুধু একট! লিটুব পরিহাস । 

কিন্তু তবু বলি এ&ঁ সমন্তার সমাধান অতি সহজ এবং আপনা হইতে 
আমাদের কাছে দেখা দেয়, একটি মাত্র অবস্তায় আমরা স্থথী হইতে 
পাবি যখন পৃথিবীর জীব নিঃজদের যত ভালবাসে তাহ! অপেক্ষ। অপবকে 
অনেক বেশী ভালবাসিবে। এইটি সত্য হইলে নিখিল বিশ্ব আনন্দময় 
হইয়। উঠিবে। 

আমি যানুম এবং আমার চৈতন্ত আমাকে স্ব সাধাব্ণের সখের 
মন্্ঈগত নিয়মটি দেখাইয়! দিতেছে | সে নিয়ম আমাদের মালিতে হহাব। 
আপনাকে যতটা ভালবাসি তাহা অপেক্ষা! অপবকে ভালবাসিতে হইবে । 

এই ভাবে জীবনকে চালাইলে তাহার এমন একটি অপুর্ব তাৎপয্য 
আমার্দের কাছে প্রকাশিত হইবে যাহা আমরা কখনও ঘেোথি নাই। 
হষ্টির মধ্যে জীবে জীবে হিস! দেখি--এক অন্যকে ধ্বংস করিতেছে 
দেখি, কিন্তু ইহাও সত্য যে, জীবে জীবে প্রেমের সম্বপ্ধ গড়িয়া উঠিতেছে 
_--এক অন্তকে সাহায্য করিতেছে । ধ্বংসর সঙ্গে প্রাণের যোগ নাই, 
প্রাণের ধারা পুষ্ট হইতেছে প্রেমের আদান-প্রদানে । এই প্রেম বাছিরে 
জীবে জীবে মৈত্রী ও অন্তরে অনুপম মাধুধ্যের রূপ ধরিয়া! দেখ! দেয়। 
বিশ্বমানবের ইতিহাস আমি যতটুকু বুঝিয়াছি-_-আমি দেখিয়াছি যে, 
মানব-সভাতা সম্মুখপানে চলিয়াছে একটি শক্তির প্রেরণায়-_-সেটি 
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পরস্পরের প্রতি গ্রীতির টান; এইখানেই জীবের এঁক্য-সিদ্ধির অটল 
ভিত্তি। এইটি ক্রমশঃ পরিস্দুট করা এবং এই অনুপম নিয়মটি জীবনের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! ইহাই আমার কাছে ইতিহাসের যথার্থ স্বর্ূপ-: 
নির্দেশ। মানুষ তার অন্তরের অনুভূতি ও বাহিরের ইতিহাসের অভি- 
জ্ঞতা দিয়া উ সত্যটিকে ধরিতে চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু শুধু বোধের 
মধ্যে ধরা নয়-_ প্রাণের গভীরতম প্রেরণায় এ সত্যের অসন্দিগ্ধ প্রামাণ্য 
দেখা। মানুষের সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় মুক্তি, বড় আনন্দ,-_ত্যাগ ও 
প্রেম । এই অনন্ত পথটি দেখাইয়] দেয় প্রজ্ঞা এবং হৃদয়ের আবেগ 
মানুষকে সেইদিকে ঠেলিয়। লইয়া যাঁয়। 

যাহা তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যপ্ধি তাহা তোমার কাছে 
অম্পই বোধ হয় তাহার কঠোর সমালোচনা করিও না। আমার আশ 
আছে রমা রলা! একদিন তুমি এ জিনিষট! পরিষ্কার ওস্পষ্ট করিয়া 
ধরিবে। আম এখন ঘে ভাবে দেখিতেছি ভাহাব একটু আভাস তোমায় 
দিলাম । ইতি-__ লিও টলষ্টয় 
( প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৪ ) 


বিচার 


মস্ত পাহাড় কুর্য্য আলোয় উজল আকাশ পানে, 
পাথরখানা রোদ পোয়াত স্বাধীন পুলক প্রাণে । 
বুনো ছাগল লাকায় ছুটে, 
পাথর খানা পাহ।ড় টুটে, 
পড়লো গিয়ে লাণির ঘায়ে গভীর পাদের মাঝে, 
অন্ধকারের কুঙ্বাটিক যায় সদাই বাজে । 
একলা নরঞ্জনে 
গভীর আধার আকড়ে তারে 
ধরুুচ ক্ষণে কগণে। 
গো! জগত-স্যপ্জনকারা দয়াল ভগবান্‌ 
ধরার বুকে আলোর পরশ কোর্, সদা দান 
গাঁদের বুকে অন্ধকারে 
নীবিড় কর বারে বারে 
বিচার কর তায়, 
কি পাপে সেই পাথর থানা 
সদাহ ডুবে যায়। 
ছাগল লাথি মারে, স্থধ্য কিরণ হবে 
তিলে তিলে মরণ-পরশ তীব্র করি ধরে; 
আজো প্রভু, আলে প্রভু, আজে প্রভু যে, 
কেন ধরার বিচাঁর-পতি বিচার-বিছিন সে? 
অসিতানন্দ 


_.. একটি ইংরাজি কবিত। অবলগ্বনে 


সমালোচনা 


গির্রিস্পচ্চল্দ- শ্রীঅবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য তিন 
টাক) প্রাপ্রিস্থান--গুরুৰাস চট্ট্যোপাধ্যার এণ্ড লন্স, ২*৩।১।১ 
কর্ণ ওয়ালি ট্রাট। কলিকাতা । শ্রদ্ধাভাজন গিরিশবাবুর বিজ্তারিত জীবনী 
লিখিয়। অবিনাশবাবু বাঁংলা-সাঠিতোর একটি দীর্ঘ অনুভূত অভাব মোচন 
করিয়াছেন । গিরিশখাঁবু অবিনাশ্বাবুকে সর্বদা কাছে বাখিতেন এবং 
তাহার দ্বারা সাহিত্য-সম্বন্ধীয় অনেক কাঁজ্জ করাইয়া লহতেন। শ্রতরাং 
তল্িথিত গিরিশবাবুর প্রাত্যহিক জীবন ও সাহিতা সাধনা সম্বন্ধে বিভিন্ন 
তথা) প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করিতে বোধ হয় কাহারও আপনি 
তইবে না। কআীবনীটি বুহৎ,পঞ্চাঁণটি “বিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়া 
“পরিশিষ্ট” সমেত 5৭৮ পৃষ্ঠায় শেষ ভইয়াছে ১ ৭ঈটি চিত্র ইহ।র শোভা 
ব্ধন করিয়াছে । কাগজ ও ছাপ ভাল । ভাষা প্রাঞ্ুপ। আমাদের 
মনে হয়, অবিলাণবাবু ভবিষ্যতে আর কিছু না লিখিলেও, শুধু এই 
জীবনাথানি লিখিযাই বঙ্গ-সাহিতো প্রসিদ্ধিলাভ করিবেন । 

হালাল কুখা-দৈনিক সংবাদপত্র, সম্পা্দক--শ্রীসত্যচরণ 
বনী । ফরওয়ার্ড অফিস হইতে প্রকাশিত এই নূতন দৈনিক সংবাদ্‌- 
পত্রটিকে আমর! সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কাগজটি বড়; টাটকা 
থবরে পরিপূর্ণ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ স্ুলিখিত ও সুচিন্তিত। আশা করি, 
জাতি, ধর্ম, দল ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ইহা! সকলের কথাই বলিবে, 
বৃহতের কল্যাণ-কামনায় ক্ষুদ্র স্বার্থকে অস্বীকার করিবে এবং প্রয়োজন 
হইলে সমস্ত ত্যাগ করিয়। সত্যকে ধরিয়া থাঁকিবে। 


সংঘ-বার্তী 
শ্রীমদাচাধ স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব 


বিগত ১৩ই পৌষ শুক্লা বী তিথিতে "উদ্বোধন কাধ্যালয়ে স্বামী 
সারদানন্দের জন্মতিথি-পৃক্জা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহআধিক 
ভক্ত এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া এবং প্রসাঁদ পাইয়! ধন্ট 
হইয়াছিলেন ৷ সমস্ত দিন ধরিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম-কীর্তন চলিয়াছিল 
এবং সন্ধার পর কালী-কান্তন হুইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ভতক্তগণ 
শ্ীশ্রীজগঙ্জননীর পৃত্রা অর্চন। করিয়াছিলেন । পরত্রপুষ্প ও মাল্যাদিতে 
তৃষিত হইয়। শ্রীত্রীমায়ের এবং পুজাপাদ শ্বামিজীর বাস-গৃহ অনুপম 
শ্রীম্ডিত হইয়াছিল । 

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার 


স্বামী প্রভবানন্দ নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ১৭*ই অক্টোবর (১৯২৭) 
5. [.01215-111559011 ( সেপ্ট লুই-_ মিস্থুরা ) গমন করিয়াছিলেন । 
তথাকার টাউন ক্লাবে সর্বসাধারণের জন্য তাহাকে চারিটি বক্তৃতা দিতে 
হয়। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়৷ চতুথ দিবসে টাউন ক্লাব 
লোকে লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। তারপর তিনি ছয়টি ধর্মবিষয়ক ক্লাস 
করেন। ক্লাসগুলিতেও বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর সকলের নির্বন্ধাতিশয়ে তাহাকে সর্বসাধারণের জন্য 
বাইবেল সম্বন্ধে আরও ছুইটি বক্তৃতা করিতে হয়। এই সমস্ত ক্লাস ও 
বক্তৃতার সেপ্ট লুই সহরবাসী নরনারীগণ বেদান্তধর্্দে এতদূর আকুষ্ট 
হুইয়। পড়েন যে, তথায় একটি স্থায়ী কেন্ত্র খুলিবার অগ্ঠ স্বামী 
প্রতবানন্দকে তাহার! সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তীহাদের আগ্রহ 
তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেপ্ট লুউ-এর এই নূতন কেন্দ্রটি 
যাহাতে স্থায়ী হইয়া আমেরিকার অন্ঠান্ত কেন্দ্রের যায় বেদান্ত-প্রচারের 
আর একটি শক্তিশালী ক্ষেত্রূপে পরিণত হয়, স্বামী প্রভবানন্দ তাহার 
অন্য যথাসাধা চেষ্টা করিতেছেন । 


ফাল্গুন, ৩০শ বর্ষ 





কথা প্রসঙ্গে 


বেশ লিখেছ দাদা, তুমি যে একটা জড়তা জানতুম না । এমন 
সবুজ খেতের পোছ়ল আচল, বাতাসে তার বুকের কাপন, নিশীথ 
রাছে স্তবূতার অব্ঠন, পলাশ শিমুলের আগুন লাগা বন, এ সব 
গ্রকুনি-সুন্দরার আীব্স্ত ছবি দ্রেখা তোমার মত আন্ধের কাজ্র নয়। 
[১১০1১-808155রো কি বলে জান ?-2৮6 15 ৮191760161100106 
17176160101) 06117917125” 1 কিস্ক। কি করবো বল ভাই, আমাদের 
ম'স্তঘটা অনেকটা “শীকান্তের মন! সে ঠিক আষার মনের ভাবটা 
গ্রকাশ করে বেছে, “ভগবান আমার মাধ কল্পনা কবিত্বেব বাম্পট্রকুও 
দেন লাই । এই প্রটোা পোড়া চোখ দিয়া আমি থা কিছু দেখি 
_ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছঈ দেখি-_পাহাড় পর্বতকে 
পাহাড় পর্বতই দেখি । জলের দিকে চাহিয়া, জনকে জল ছাড়! 
আর কিছু5 মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া 
রাখিয়া ঘাড়ে বাথ! করিযা ফেলিয়াছি, কিন্ যে মেঘ সেই মেঘ । কাহারে! 
নিবিড় এলাকেশের রাশি চুলায় যাক একগাছি চুলর সন্ধান 
কোন দিন তাহার মধেো খুজিয়া পাই লাই । চাদের পানে চাহিয়া 
চাহিয়া চোখ ঠিক্রাইয়া গিয়াছে; কিন্কঃ কাহাক্ও মুখ-্টুক ত 
কখনও নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান্‌ যাহাকে বিডন্বিত 
করিফাছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব স্থট্টি করা ভ চলে না! চলে শধু 
সহ্য লাজ কগা পালা করিয়া কলা । অতএব আম তাহাই করিব।” 
“ জক্চগায়বলেঃ “স্বভাব না যায় মলে? ইজ্জত লা যায় ধু'ল”। শ্রীকান্ত 


ঠ 


৬৬ উদ্বোধন | ৩৬শ বধ--২য সংখ্য 


দাদা, এত বড় প্রতিজ্ঞেটা করেই পাতা কতক পরেই চাদের 
লুকোটুরি, ডোবা, ভ1%১ হাসা এখং আোতের হুঙ্কার শুনতে পেলেন । 
তারপর দর্শনশাগ্েরে আলোচনা লাগিয়ে দ্িলেন,-- “বুড়োর 
পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বলে ষে, ওই বাহিরের 
টাদটাও কিছু নাঃ মেঘটাও কিছু না, সব ফাকি, সব ফাকি । আসল 
ধা কিছু, তা, এই নিজের মনট।। সে যথন যাকে যা দেখায়, 
বিভোর হয়ে সে তথন তাই শুধু দেখে |” 

একদল শিল্পু-সাহিত্যিকরা বলছেন, প্রকৃতিক দ্রেখতে হবে ্প- 
রসের মধা দিয়ে, নইলে যে, শিল্প-সাহিত্যের কোন দাম নেই, সেটা 
খাটি জড্ডস্ব্বস্বত' | কিন্ত [20571911566 শিল্পীরা বলছেন, মানন্দের 
জন্য সকলেই সব কাজ্জ করে কিন্তু মিথ্যা রূপ-রস দিয়ে শিল্পের 
পৌন্তলিকতা আমরা লিয়ে আসতে পারব দা। আধ্যান্মিক ও 
আশ্গতিক সভাগুলোর ৬পব রূপ ও রসের কল্পনা করে করে এই 
ভিন্দু 1১81103501) £র তষ্টি ভ্য়েছে। এই তৌনজিকতাঁটা তোমরা 
ঘ্বণা কর কিন্তু লিজের শিল্প সাকিতোর রাজ চাদের মুখ, -দৃহপল্লব 
স্থষ্টি করে সে একই জ্রমে পড়ছ। এটা হচ্ছে 10180 টা) এ 
81701106150079 1 

কেন হে বাপু, আমরা ত আর বুড়ে। নই থে বসে বসে অলস চিন্তা 
করে দিন কাটব? আমাদের “এমন সবুজের ফোয়ারা ছুঁটেছে, 
আনন্দের বিপ্রব জেগেছে |” যখন বিপদ-টিপদ দেখা মাকে তখন 
পবৃদ্ধত্ত বচনং গ্রাহাম্‌:” বয়সের ওপর তার মনের যৌবন নির্ভব করে না । 
সেই বৃদ্ধ বাউলের গান শোনা আাছে ত তোমার ?- 

“কপালে পড়েছে ত্রিবলিব রেখা, 
পলিত হয়েছে কেশ, 
গলিত হয়েছে দস্ত,_তানেও 
দুঃখের নাহি লেশ।” 

মন যখন যাঁকে যা দেখাবে তাকে তখন তা! দেখতেই হবে, এ 

কথা ঠিক বটে। এই দেখনা কবি জিখলেন, “বাল্পীকি প্রতিভ।” 


ফান্তুণ' ১৩৩৪ ] নি ৬ 


হা স্টিপাস্টিলাস বসি এপাসিশাস্সিরা তাস পাপ্দিপসিরসিরাসিপাসিপরিপাসিত পরা ইসির সিলািপাস্সির সা সিপান 


ও খ্মায়ার খেল”, কত লোক তার ডিন দবেথে তাতে রূপ ও 
রসের আনন্দ পেলে । আবার কতকগুলো সমালোচক বলছে, ও সব 
আদা দিণী আঘা বিলিতি। কবি একেবারে মুরের (০976) 
[751) 10761090165 দ্বার। পাগল য়ে গ্াছেন। শবাম্মীকি প্রতিভাশ্র 
ভূমিকাটা টেনিসনের (167017507)  1108719র নকল। বন- 
প্বেবীদের গান ও ভঙ্গি বিলিতি ০০৫ 1510[01,5দের অনুকরণ । 
তারপর সেক্সপিয়ারের 211050707087 12155101680) ত আছেনই । 
মায়া-কুমারীরা হোল ইংরেজী 1৮551 তা ছাড়া ওর মধ্যে 
ঢুকেছেন 17810)75 0100105 07 110599 110501700] 1৭151705 
1)16207) এর (0019251012 । 

তা বলে তোমার কবিকে ছোট কর! উচিত নয়? তিনি আমাদের 
2050810১617 ছোটো করছি না দাদা! ভাম্ম পরশুরামকে 
বলেছিল, তোমার ব্রাঙ্গণত্বর দিকটাকে আমি নমস্কার করি, তোমার 
ক্ষাত্র শরীরের ওপরই আমার অস্ত্র গিয়ে পড়বে । তেষনি কবির 
হি'্য়ানার দিকটাকে আমরা নমস্কার করি কিন্তু রী পশ্চিমের দিকটা- 
কেই আমরা পরিষ্কার করে দিতে চাই । 


সাই তা বা্টবাসিশান্ি তল পাটি পাসিপর এছ লা সিপিএ পাত সিতাসিলী? পে পিসি ৯৩ সতিপাসটিিসসিী তিতাস পি 


মনের দোলায় চড়ে সকলকেই বেড়াতে হয়। জব জিনিষেরই 
ছুটে। দিক আছে। এই দেখনা কবি একজনকে বল্পেন,- 


1172৬০10000 00050 90106 779৮ 21010861)1 ঠা ০00 00580, 
1] 1570৬৮- 1] 1885 00129985095. 1070750176৮ (07899, 
[27138)5 170076.-1100005 755. 07575116120 0০ 225 0০22, 
/৯51,0৬৮, 1] 109৪. 0015 8996০ ০£ হাট 9০৮1৮1৮. 1 ৪6 195 
17. 105 501755, 2150 01 টাটা 20500055655 ড় 1765 
৬৮০]; 1 £5 01165 10001098501 9027 051 টলতে 1 811 
যা) 00215 13 101£016) আচ 80785 ৬৮1]] 1155 ৬710 2 
১0110007570, 920. 0856 ও 0067039761001509, 1] 105৬০ ৮৪7৮ 
96০67 9০111 ঠা 0১90, 


আবার তার পরেই বল্লেন,- 


16:15 7010993585 1০ 555 09৮10051015 5. 0101557551 
151580985. 1 91,910: 1716 [0127009801০ হি 50061018105, 
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৮০৮ 1] 10055 0019 021200605, 1555 006 0]] 075 ভ/০3 
(585৪ 195 505 9৮0 আন 152 00 8101915085৮ 0০ 
1000510 01] 1008. 381276, 11000%5 005 57050058105 01 9 
8০07289.. 11১65 10855 হা 0985085.109981) চ৭ ৮] 
2০৮ 06 10001) 00051051005 10০৮77706১8). 02000) 01 হড 
৮৮০71 ৮৮11 88005115755 1990, | 159৬ 036] 29 5. 15880. 
1৬19 ০৬7 ০0010000757 00 2508 02057505120. 


কি জান ভাই, সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ছেলে বেলায় যখন 
মৃদ্‌পাত্রের কাংসপাত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাথান করার গল্পটা 
পড়ি ও প্ঠিতোপদেশেগর ণ্যৎ যেন যুজ্জতে লোকে”র গল্প শুনি তখনও 
সেটা তত বুঝতে পারিনি । কিহ্ব যেদিন শ্রীকান্তব কাছে শুনলুম, 
“কখনও কোনও কারণেই যেন অবস্থাকে ছাভাইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য 
করিতে না যাই । গেলেই যে দেঘথ্তে দেখিতে বন্ধু প্রভু হইয়া দাড়ান 
এবং সান্ধর কন্ধুত্ পাশ দাতের ক্ড়ৌ হইয়া “ছোট।র পায়ে বাজে ।” 

আমা'দব সাহিভ্য-রাআাও ভহায়ছে তাই । পুবেরা পশ্চিমেদের 
সঙ্গে ফিহালী করতে গায় দাসত্বের বেডীতে আটকে গাছ । এখন 
এমন অবস্থা যে, বন্ধক খুসী করতে গিয়ে নিভস্ব সব বাজি রেখে 
বসেছে । ঠাকুর এই ভন্তেহই বকছেন “পরধাম্মা ভয়াব5১৮ | 

কিস যার ওপ মা সবস্তীর রূপা পড়োছ তিনি তাকে ঠিক ঝেড়ে 
মুছে নোক্ছিই | উনিশ বছতের মাই তার মধুর রসে তিক্ত বস ঢেলে 
দেন । দেখ, ধার কবি হওয়ার কথ তার কি ব্যারি্টারী পড়া চলে। 
গ্ররূতির চিত্র যে আকবে তাকে তিনি অন্ত পথে যেতে প্রেবেন কেন? 

বাস্থবটাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে কল্পনাটাকে খাটি সত্য বলে 
নেওয়াটা যে কিছু নয়, ডাঃ শীল ধরেছিলেন ঠিক । ও ১৪৮)০০৪৬৪ 
ঢ:59151) সম্বন্ধ তিনি খুব 40116015105 লিখে গ্যাছেন+- 

৬/17250 (5150169, 1098500776510851559 8109 [51772 012 
05 005 17900000751 ৮71109770655 01 5 09609 12520, 81] 
[5 875 7516 ৮৮616, ৬110) »:5051075517155 550 105]]175 


%/1725.115 06515 570 90557027516 ৪008215 ৮০ ৮1১10] 
81] ৪015)০০18৯০8০1972 15 00০0252৫. 


ফাস্তন) ১৩৩৪ | কথা গ্রসঙ্গে ৬৯ 


পাপা পাসপিশাসিপাটি পাসিলান পালা পাপা সি পাস্ি পািলািলাস্পি সতী পস্পণ পাটি পাটি পাটি পা পাই পালা ক পাটি পাস তি পিাসছিপাস্টিপাস্টিপাসটি পালাল লা পা লাসিলাট পা পাটির পা পি পাটি পা পেসিপান্ পাটি পাপা সিটি 


এ ঝুকম কনা মানুষকে কিছুই দিতে পারে না কেবল) __নিরালা, 
অশ্রু, তারা, কুমারী, প্রেম, মৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলো পুত্রাণো 
নিতা-নৈমিত্তিক কথ! ছাড়া । 

যৌনতন্ব নিয়ে সেকালে একালে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্ত 
সকল দেশের অধিকাংশকেই স্বীকার করতে হয়েছে যে, সংযুমই সুথ ও 
শান্তি, যে ব্যক্তি বা জাতি ঘত সংঘমিত লে বাঁ তার। তত বড়। এর 
বিরোধী মত ওঠে কথন, ন! যখন সনাজে) একট, নর তার মনের মহন 
অপরের নারাঁকে পেতে বাধা পায় ব! আলঙ্য ও বুর্ধির জড়তা হেহ আমরা 
পারিস ভোগ করি, দেবতার নিকট যখন এক পয়সার গুড়ে চিনি মানত 
করে রালৈশ্বর্যা কিনতে গিয়ে বিফল মনোরথ তই, মেয়ের বিয়েব টাকা 
যোগাড় করতে যখন আমরা না-পারি-তথনিই আমর! বলি, 
বলশেভিক ! এস আমাদের দেশ উদ্ধার করে দিয়ে যাও ।--তথনই 
সমাজ-শাসনে পড়ে মস্ত গোলমাল। 

ঠাকুর সাহেব একবার নাকি শেঠজীকে জিন্তোসা করেন,__৭ওরা নাকি 
০6110207% [১1580 (ক্রহ্মচধ্য প্রচার) করে? আমাকে * * বল্লে 
--আমি সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ষাচ্চি। প্রথম এক রকম ঠিক 
করেছিলাম, তারপর তাঁদের মনের গতি দেখে ব্যবস্থাটা একটু 
বদলে দিলাম । এট! খুব ৮1156 (বিজ্ঞপ্রনোচিত ) ব্যবস্থা বটে, কিস্ত 
বিবাহ দিয়া 0911080তে (ব্রঙ্ষচর্যে ) থাকা 7015801 ( প্রচার) 
করাট। আমি মন্ত ভূল মনে করি। সাধারণ জীবনের মধ্যে 
50011058] ( আধ্যাত্মিক ) করে তোলবার শিক্ষা দাও ভাল; কিন্তু 
01:751621 (দেহ) বাদ দিয়া 50011002911 (আধ্যাত্সিকত1) হতেই 
পারে না, এট! 21017171150] ( ধবংস ), এটা স্টটি নয়। জগতের 
ব্যবস্থাটাকে অমান্ত করে যাওয়। এট! একটা আধশ্মী আমি মনে করি ।» 
থু কথা আধাড়ে দ্বস্থুমতীশ্র কাছে শোনা গ্যাছে । বোধ 
হয়, তিনি তার গুক্ষ ও গুরু-পত্বীর পার্দপল্সে বিশ্বাস দৃঢ় করবার 
বন্যই এই সব মত ছাপেন। 

মে যাহোক, কিন্তু তাঁর পরের মাসেই প্বিচিত্রা” দৌড়ে এসে 
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পর দিলে ঠাফুর সাছেবের মত বলে গ্যাছে, আর তাকে 
আপনার। ছুষতে পারবেন লা । তিনি বল্ছেন,--“জীব-ধর্বে মানুষের 
সঙ্গে পশুর প্রভে্দধ পেই। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি তাদের 
উভয়ের প্রবৃত্তিতেই প্রবল । এই প্রবৃত্তিতে মানুষের স্বার্থকত! মানুষ 
উপলব্ধি করে না । * * যৌন মিলনের যে চরম স্বার্থকতা মানুষের 
কাছে, তা ,গ্রজনার্থ নয়, কেন না সেখানে সে পশু, সার্থকতা তার 
প্রেমে, এইথানে সে মানুষ |! * * উপরেষে পশু শবটির ব্যবহার 
করেছি ও নৈতিক ভাল মন্দ বিচারের দিক থেকে নয়; মানুষের 
আত্মবোধের বিশেষ সার্থকতার দিক থেকে । বংশরক্ষা ঘটিত পশ্ু- 
ধর্ম মানুষের মনস্তত্বে ব্যাপক ও গভীর, বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন । 
কিন্তু সে হল বিজ্ঞানের কথা মানুষের জ্ঞানে ও ব্যবহারে এর মুল্য 
আছে। কিন্তু রস বোধ নিয়ে যে-সাহিতয ও কথা সেখানে এর 
সিদ্ধান্ত স্থান পায় না।” জিজ্ঞাসা করলুম, এ কথার পর নারী-কেশীর! 
কি করলে? হুতাঁস, পেলব, অশ্রু, বিমান, বিগলিত প্রভৃতি রথীন্র! 
সবজীবাগের রঙ্গমধে তুললে বীরত্ব রসের ঝাপটা, ঢেউ, তবঙ্গ, বাঁচি, 
11019 1 আর হবু, বটুক, বেতাল বিটকেল প্রভৃতি দর্শকেরা বললে; 
13155০ 11062711 17621 111 

দেখ$ তোর এ দোষট। থাবে না । কোনও গম্ভীবায্মক ব্যাপার 
নিয়ে তুই যে ফাজ্রলুমি জুড়ে দিস এটা সব সময় ভাল লাগে না। সব 
জিনিষেরই একটা সময় আছে আর বয়সগ্ড আছে । তোদের কি সাধে 
লোকে ঠাট্টা করে বলে১-- 

নয়নে যদিও ঝাপসা! নেহাঁরি তবু বরে বিধাতার 
দাড়ি ছলাইরা ফুলাইয়া ছাতি ০১ঞল হয়ে” ফিরি । 
০ স গং 

সহব্সে এত ভিড়, এত উত্তেজনা দেখেও বুঝতে পারছিস্‌ না 
ভিনিষটার কত 09015110 80015014001) 1 আরে ভাই, ভিড়টাই যদি 
সত্যের লক্ষণ হয় তাহলে কি আর পগে!-রস* গলি গলি ঘুরে বেড়ায়, 
আর পহাড়িয়াশর দোকানে এত ঠেলা ঠেলি বাধে | এই ধরন! বিস্তেবিনোদ 


ফান্তুন? ১৩৩৪ ] কথা প্রসঙ্গে ৭১ 


মশায় “কিন্নরী”ও লিখলেন, “নর-নারায়ণ”ও লিখলেন । কিন্নরীর কত 
বাহবা, কিন্ধ “নর-লারায়ণ” হাটে বিকগ না) এর কারণ কি বল দেখি? 
আমাদের গো-বুদ্ধি দিয়ে দেখলে দেখতে পাই, 17092915: বলে যে 
জিনিষটা সেট! চাঙ্গী ভয়ে ওঠে কখন, যখন কেউ, শিল্প সাহিত্য রাজনীতি 
সমাজনীতি অর্থনীতি বা ধম্মেব মধা দিয়ে মনের পশুটার খোরাক 
ফধোঁগাতে পাবে । ভাল মন্দ জিনিষটা বাইবে থেকে ভেতরে ঢোঁকে 
না। ভতর থেকেই ওঠে, বাঈরেব জিনিষগুলো ভেতরে ঢুকে কেবল 
সেগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে দেশ, আর নয় ত যে ভাবগুলো বাইরের 
ভযে মাথ1 তুলতে পারছিল ন।, (সগুলো অনুকুল অবস্থা পেয়ে মাথা 
তুলে দাড়ায়। তখন আমরা বলি, বেশ বলেছে, বলিহারি ।--৩া সে 
ভালই হোক আব মন্দই হোক ' মানুন যখল পশু, তখন তাঁকে আর 
পশুর কলাবিগ্তা শেখাবার জন্য বই লিখতে হয় না। লেখবাব কৌশল 
জানলে, “বাৎসাঁয়ন সুত্র” না পশ্ডই, একটা ইতর অমন অনেক 
বই লিখতে পারে -_অন্ুরকে কি আর আন্মর সম্পদ শেখাতে হয়? 

কিন্ত যখন দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলো মানুষ জগৎ শাসন করছে, 
আর কতকগুলো কুকুর শেয়ালের মত বেচে আছে । কতক বলছে__ 
আমব। দেবতার সমকন্ম হইব, আর কতক বলছে--কাঁমহ্োগত হচ্ছে 
চরম স্থ--এর হ্েতুটা কি? সমস্ত প্রাণী ও প্রকৃতির ওপর কতক- 
গুলো জীব কেন শাসন বিস্তার করছে ?--তারাই বাচচে কেন আর 
সব মরে হেক্তে যাচ্ছে কেন ?-বিপ্রেষণ করছে দেখ! যায়, যে জীব 
যত বুদ্ধিমান সে তত শক্তিশালী । যে জাত যত শক্তিশালী তারা 
জানে, বুদ্ধির গোপন উৎস হচ্ছে সষমে | কিন্তু মালেক ! রোম্যানবা এত 
বুদ্ধিশালী শক্তিশালী ছিল কিন্তু ত'পধের মত ব্যাটিচারাহ বা কোথায় ।-_ 
তাদের ব্যাতিচারটা যে দেখাচ্চ সেটা তাদ্দের পুনের সময়কারের। 
তাদ্ধের ওঠবার দ্িকটার সংগম একটা অদ্ভুত ব্যাপার । কিন্তু তারা 
ষখন পড়ে তখন লড়াই বাধল বোম্ান বা বারবেরিয়ানে নব, হিদেন 
ব৷ খুষ্টানে । খৃষ্টানের সংযম শক্তি “বশী বলেই তারা রোমান সম্রাজোর 
ধ্বংস করুলে। খ্বষির বংশধর বল্লে কি হবে--মুসলমানের ত্যাগ 


২ উদ্বোধন [ ৩৪শ বর্ষ-_হয় সংখ্যা 


লাশিশাসিশপা শপ পা সিশা্িলাস্িপাস্ট্পিস্পিসিতাসিলাসিপাসসি পালা পাশ পাটি 


তপস্ত। বেশী ছিল বলেই হিন্দুকে তারা শাসন কর্লে 1--ইংরেজও 
সেই কারণেই বড । 

তবে বলতে পার, পাবমাথিকেব দ্রিক থেকে আনুর ও দৈবী 
সম্পদ উভয়ই ব্যবহাঁরিক-_কাক্জেকাজেই মিখো।ঃ ওনিয়ে অত 
ঠেঁচামেচি করে কিহবে? কিন্ধু বিজ্ঞানেৰ হিমাবে কয়লা ও হীরা 
একই জিনিষ হলে কোনও বৈচ্াটিককে কয়লার দামে কেউ 
হীর! দেবে না| ())৮2070100 এব সাজতে যতগিন বাস করবে, 
তভদদন বেশ তদ্রলাকধ মত বান করে চলাই শাল । আবে 
0017৮০1111,)0 যথন সমাস ক জাতির বন গুল করে দেবার মত 





হবে) তপন মাতুর ঠিক বুঝি হেকে। অপনি হা ডু দদবে। কিছু 
এমন কতক ওতো: €017501160) আছে যঙগালা মাস এখন ভাল 
দেবার কল্পনা 9 করতে পার না। যর্দি কঙ্নন্ জগৎট। একটা 
1021) (4100 এ পরব্ণিত তয়। তখন হয়ত নবনাবী অপ!পবিদ্ধ 
হৃদয়ে নগ্ন ভাবে বিচরণ করব কিশ্ত কলা যন তাক কোনও 
লক্ষণই দেখা যাচ্ছ লা গণ ভিড়ে ঘা কবাব দবকার কি? পরঙ্থ 
দেখা যাচ্ছে, স্্রীপূরুম অবাধে বিচবণ করুন গলেই মথন একটা নিস্দৃশ 
ব্যাপার ঘটে বা হিন্দু-সুসলমান “ভাই ভাই এক ঠীই” বললে যখন 
ঘাঙ্গ। বাধছে, তখন একট। বন্দোবস্ত মেনে তফাত খাঁকাই ভাল নয় কি? 
একটা জাতের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হথ তখন তার মধ্যে 
ফুটে ওঠে_বিশ্বাসঘা তক, যিথণ] কথা, কুৎসা রটান, জাল, জুয়াচুরি। 
ব্রন অতিরিক্ত কোড হাস্ত রস ও কামুকতা । 
তখন বেফুব-পণ্ডিতেরা বলেন, এত ব্ড জানের! যখন 1701411 
ফরালিটি “কেয়ার করেন না তথন আমর! গসব “কেয়ার কর্তে যাব 
কেন? আরে বাপ! গরু খেলেই যদি হ'রেজ হণয়া যেত তাহলে 
ডোম বাউরিরাও ইংরেজ হয়ে ঘেত। এই ধর, আধুনিক বাংলা ভদ্র 
ও অভদ্র দুই শ্রেণীণ মধ্যেই কেউ কেউ গরু খায--কিছ্ব তদের মধ্য 
থেকে একটাও ত জাদক্লে রকমেব লাক “নরুল না--যাঁরা সন্যমীদের 
পায়ের ধুলো দেবার জন) পা! বাড়িয়ে দিতে পারি । বই লিখে ক্চার 
দিয়ে, হুক করে বড় লোক হয়া যায় দুচাব দিনের জন্য, কিন্তু 
_ধাক ভালবাসলে, যাঁর আশ্রয় নিতো এ ভ্রীণনে কখলও িবেকতঃ 


কর শন পপ না লা পাপা শা সি 








সপ আপীল | ১৩ পাপ 


অনুশোতনা করনত ঠমু নাও বহি হপিষাতে মাতম পাকে আম) 0866 








করতে বাধা তদ্েইে তাঃকঠ বলি আমরা মহাপুরুষ । তাহ বাপ ভায়া 
সাবধান ! 


রামক্ৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 


-_রোর্মী রোল 

স্থইজারল্যাণ্ড ২৫-১*-২৭ 

ঠিক পাচ বৎসর বাদে রোমা রোলার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষার্খ। তাঁর 
চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখলাম লা, কেবল তার স্বভাবতঃ 
পাণ্্র আনন যেন একটু বেশী পাণ্ডুর মনে হোল। কিন্তু সেই সৌম্য 
হাদি ও উদ্ভাসিত স্বাগত সম্ভাবণ । 

রোলার হুদতটবর্তী ছোট কুারণানি হেমন্তের শুভ্র আলোয় ঝলমল 
করছিল। 

আমব! একত্রে মধ্যাহৃ-ভোকজ্ঞনে বদ্লাম; রোল, ত্বার অশীতিপর 
বৃদ্ধ পিত', তার ভগিনী মাদেলিন রোল 1 ও আমি। 

কথায় কথায় রোলাকে বল্লাম, প্যদি আপনি আমাদের দেশে 
একবার আসতেন ত বেশ হোত ।” 

রোল ফরাসীন্ুলভ 91)7£-এর সহিত বল্লেন, “জানি না সে ইচ্ছা 
আমার পূর্ণ হবে কি না ।” 

“কেন ? 

"সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমাকে নানা! কাজে বাস্ত থাকতে হয় |” 

“আপাততঃ কি কাজে ব্যস্ত আছেন ?” 

রোল! হেসে বল্লেন, “কান্স কি একটা-_দিলীপ 1-_-কাঁজ অনেক ; 
আমি সচবাঁচর একসঞ্গে অনেকগুলি কাজ কোরে থাকি 1.-..--মন্ত বই 
লেখবার যোগাঁড়-যস্ত্র করুছি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে, যার জন্তে উপাদান 
সংগ্রহ কর্তে বড় কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। প্রায় বিশ থণ্ড ইংরাজী 
বই এসে হান্তির হয়েছে যা আবার মাদেলিনের সাহাষা দিতে হবে, 
যেহেতু আমি ইংরাজী জানি না ।” 

আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লাম, "আমাদের দেশের সম্বন্ধে? আবার কি 
লিখ ছেন ?* 


ণ৪ উদ্বোধন 
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“রামকুষ্জ-বিবেকানন্দ |” 

উৎসাহিত হয়ে বল্লাম, “এ ইচ্ছে আবার কবে হল আপনার ?” 

মাদেলিন রোল 1 বল্লেন, “ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একটি বইয়ে 
প্রথম এ সম্বন্ধে কিছু পড়ে আমি রোমাঁকে অনুবাদ কোরে শোনাই। 
সেই থেকে ও ভারি উৎসাহিত হয়ে ওঠে রামরুষ্ণের জীবন সম্বন্ধে-_ 
বেশি জানবার জন্তে |” 

রোল বল্লেন) “হা । কারণ ধনগোপাঁল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
বইয়ে রামকৃষ্ের প্রশংসায় যুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক মহ! 
বাণ করে) আমি সে সবের প্রতিবাদ স্বরূপ একটা বই লিখতে মনস্থ 
করেছি।” 

“যুরোপ এখন এশিয়ার প্রতি অত্যন্ত বীভরাগ মনে হয়!” 
.. শ্অত্যন্ত । যুরোপে আবার সেই পুরোনো সঙ্ষীর্ণ জাতীয়তা মাথা 
“চাড়া দিয়ে উঠেছে ও তাঁর ফলে নির্বিচারে এশিয়ার স্ব মহকামান্ুষকেই 
এখানে লোকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে । ফলে যুরোপ 
এশিয়ার সম্বন্ধে ক্রমেই কম খবর রাখছে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে 
এতে আশ্চধা হবার বিশেষ কিছু নেই বটে, কিন্ত বিদ্ধান মনস্বীদের ক্ষেত্রে 
এটা শুধু বিদ্রিয়ের নয়, আক্ষেপেরও কথা বলে আমি মনে করি। 
একটা উদ্বাহরপ দেই। সেদিন সোপেনহর সোসাইটির 'এক ধুরন্ধর 
পাণ্ডা আমাকে মহা আশ্চধ্য কোরে দিয়েছিলেন যখন তিনি আমার 
একটি প্রবন্ধে উদ্ধত বিবেকানন্দের দ্র চারটি অন্বপম তেজঃপূর্ণ কথ! 
পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন “এ প্রতিভাঁবান্‌ হিন্দুটি কে? ?” 

“এতে আশ্চর্যয হবার এমনি কি আছে মসিয়ে রোল। ?--বিবেকা- 
নন্দকে স্মরণ কোরে রাখা কি বর্তমান যুরোপের প্রবণতার অন্থকুল? 
বিশেষত্তঃ যখন যুরোপে সঙ্গীর্ণ জাতীয়তা আবার মাথা চাঁড়। দিয়ে উঠছে 
বোলে আপনি এইমাত্র আক্ষেপ করছিলেন ?” 

রোল: বল্লেন, পকিস্তু চাই বোলে এত বড় মানুষটাকে এত সহজে 
ভুলতে চাওয়ার মানে কি এই নয় যে, বর্তমান যুরোপ অতীত মুরোপের 
একট! মন্ত গৌরবের উত্তরাধিকার হেলায় হারাতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে? 
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তা ছাড়া ঘারা মানুষের কীর্তিকে বড় কোরে দেখে, তাক্সা এতে ব্যাথা 
পাবে না? রাঁমকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্গন্ধে একখানি ভাল বই লিখতে 
যেআমি সঙ্গল্পল করেছি, সেটা অনেকটা এই অন্ঠও বটে ।” 

"এদের সম্বন্ধে আপনি এত উৎসাহিত হয়ে উঠলেল কি কোরে ? 

“উৎসাহিত হব না? বিবেকানন্দের লেখার প্রতি ছত্রে ষে সমাহিত 
তেজ? যে দীপ্ত আত্মমর্ধ্যাদ!, মানুষের দ্রেবত্বে যে বিশ্বাস, সেটা কি 
মানুষের একটা মস্ত সম্পদ নয়? তবে রামকু্ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ 
যুরোপে লেখা বিপজ্জনক ও অনেক জিনিষ যুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ 
বোলেই আমার মনে হয়।” 

“তার কারণ কি ?” 

“কারণ অনেক । তবে একট প্রধান কারণ এই যে, থিয়সফিষ্টরা 
হিন্দুধ্মের গভীরতম তবকে এমন বাঞ্জে ভড়ডেব মধো দিয়ে বিকৃত 
কোরে যুরোপের বাঁজাবে সম্তা দামে বিকাতে বসেছে যে" তাতে কোরে 
যুরোপের চোখে হিন্দুধশ্শেব মাদার ভালি হতে বাধ্য । ত' ছাড়া 
এর ফলে এশিযাকে খাটো প্রতিপন্ন করা অনেকট! সহজ হবে ওঠেও 
বটে। এবং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এগ্ন্সে আধুনিক আত্মসর্বন্ 
সঙ্ধীর্ণ যুরোপীয়দের মনে এক দিক দিয়ে আনন্দ হবারই কথা 1” 

“কিন্ত আশ্চর্য্য এই মসিয়ে রোল, রামকৃবঃ-বিবেকানন্দের গৌবব 
আপনি এত দুরে থেকেও এভাবে এত সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন 
অরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে লখছেন যে) ভারতে রামকুষ্ক-বিকানন্দের 
অভ্যুদয় একটা কত বড় এঁতিহাসিক ঘটল। .সটা আজ পর্যাস্ত আমরাই, 
অর্থাৎ ভারতীয়েরাই, পুরোপুরি উপণন্ধি করিনি |” 

রোল উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, “আমি এ কথায় অরবিন্দের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ সায় দেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে বর্তমান ভাবতের একটা 
মণ্ড এতিষ্কাসিক ঘটনা এবিষয়ে আমায় অনুমাত্রেও সনোছ নেই ও 
যুরোপে এদের প্রভাব বর্তমান সময়ে ভাটা পড়লেও জোয়ার আবাব 
আস্বেই বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া আমি ত রামরুষ্চের জীবনী 
পড়তে পড়তে বাঞ্বার বিশ্ময়-সাগরে তলিয়ে গিয়েছি । তুমি শুন্লে 
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আশ্চর্য্য হবে দিলীপ, টল্্য় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্োর লেখায় মুগ্ধ 
হয়ে গিয়েছিলেন । তার পরম বন্ধু পল চিরুকফ প্রভৃতি সাঁহতিক 
এখনও বিবেকানপ্দের নাম জপ করেন। বিশেষ কোরে কুষদেশে এমন 
আরও অনেক লোক আছেন ।” 

আমি বল্লাম, “পল চিরুকফ প্রভৃতি যে বিবেকানন্দের দ্বারা এতটা 
প্রভাবিত তা আমি জান্তাম না, তবে টল্টয় যে শেষ জীবনে 
বিবেকানসোর লেখায় মুগ্ধ হছ়েছিলেন তা আমি জানি । কারণ, আমার 








এক বাঙ্গালা বন্ধু টল্ঃয়কে তার শেব জীবনে বিবেকাননের "রাজযোগ' 
বইথানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । পড়ে টল্গয় তাকে লেখেন যেঃ মানুষ 
শিষ্ষাম আধ্যান্সিক চিন্তায় এর চেয়ে উর্ধে কনো উঠেছে বোলে তিনি 
মনে করেন না|? * 

রোল ব্স্ত হয়ে বল্লেন, “দিলীপ, তোমার সেই বন্ধুটিকে টল্৪য়ের 
সে চিঠিটির একট নকল আমাকে পাঠাতে বল্তে পার? আমি শীগ্রই 
এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব । ভামার বিশেষ দরকার |” 

তিনি আমাকে টল্টয়ের চিঠির এঅংশটি উদ্ধত করে পাঠিয়ে- 
ছিলেন---” 

“আমি সমস্ত চিঠিটাই চাই-” 

“বেশ, আমি তাকে লিখে প্রেব।” 

"ভুলো না কিন্ত-__এট। ভারি দরকার |” 

“না ভুল্ব না, নিশ্চিন্ত থাকুন ।* 

থানিকক্ষণ আমরা কথা কইলাম দা, হঠাৎ রোল যেন আবার 
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পাসিরাসিপাসিলীসাদিপাসিিসিপসিপাসিীস পাসিপাসি টি পাশা উল 





পাপ সির পি? উর সিরাত 


নিজ্রের মনেই বল্তে স্থরু কোরে র দিলেন, শ্বিবেকানন্দের | লেখার মধ্যে 
কী তেজ, কী আত্মসমাহিত শক্তি-গৌরব, কী সাধন-ক্ষমত। ! আমার 
এক এক সময়ে মনে হয় যেন অসাধা সাধনের দিক্‌ দিয়ে বিবেকানন্দকে 
নেপোলিয়নের সমান বল্লেও অভুক্তি তয় নলা__অর্থাৎ, অবস্তা 
আধ্যাত্মিক জগতে । এত অল্প বয়সের মধ্যে একট! মানুষ যে 
এতবড় একটা কীর্তি রেখে যেতে পারে তা ভাবলে সতাই সন্মে মাথা 
সুয়ে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথা ভাব্লেও অবাক হতে হয় ষে 
এ বিশ্বল্রয়ী কর্্মবীরকে প্রথম সাক্ষাতে তিনি এক আচড়েই বুঝতে 
পেরেছিলেন |» 

একটু থেমে আবার বল্লেন, "আমি শুধু. মাঝে মাঝে ভাবি, 
সমাজসংস্কারের দিকে বিবেকানন্দের খে নিগুঢ় প্রেরণ! ছিল, 
বর্তমান ভারতের মহৎ মান্রষেরা দেদিকে কোনো প্রেরণা অন্ষভব 
করেন না কেন? গান্ধী প্রমুখ সকলে এথন বিবেকানন্দের এ অসম্পূর্ণ 
কাজ কেন সম্পূর্ণ করতে অগ্রসর হন না|” 

আবার একটু থেমে বল্লেন, “কী বিরাট প্রাণ! দ্ঃখীর জন্য 
কী বিরাট বাথা! পতিতের জঠা কী অন্ুকম্পা। বিবেকানন্দের 
জীবনের এই ট্রাজিডিটি আমার কাছে মহলায়; মনে হয়যে, তিনি 
নিরস্তর ব্যক্তিগত জীবনে মুমুক্ষু হয়েও বাইরের জীবনের দাবীর জন্টে 
সে মোক্ষকেও আশু প্রয়োজনীয় মনে করেননি 1” 

মাদেলিন রোল বল্লেন, পরামরুষ্চের জীবনে কিন্ত এ ছন্দ 
ছিল না।” 

রোল বল্লেন, "না । কারণ রামরঞ্ আধ্যাত্মিক দিকে প্রকাণ্ড 
মানুষ হলেও ব্যবহারিক জ'বনে বিবেকানন্দের পূর্ণতা পাননি |* 

আমি বললাম, “আপনি কি মনে করেন যে যুরোপে বিবেকানন্দের 
বাণীর ভবিষাৎ উজ্জল ?” 

“বাল বল্লেন, পনিশ্চয়-_তবে গুধু সভ্য শিক্ষিত স্বকূমাব-হাদয় 
মাসুষর মধা। ঠাঁর অথগু আত্মণনর্ভর ও মান্রষের মাধা দেখতে 
বিশ্বাস সব দেশের সুকুমার-হৃদয় মাহষের হৃপয়-তস্ত্রীতেই সাড়। তুলতে 
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বাধ্য। তার কথ! যেন ন তীরের মতন পাজারে সোজা গিয়ে হৃদয় 
বিদ্ধ করে। তাইত রামরুঞ্$-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি ভাল বই 
লেখার সঙ্কল্প করেছি। কেবল মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এত বেশী 
উপার্ধান জড় হয়েছে যে সব পড়ে উঠ.তে পারা কঠিন ।” 

“্রামরুষ্জের মধ্যে কোন্‌ বাণীটি আপনাকে এত স্পর্শ করেছে ?” 

“তার বিশ্বাসের উদা।রতা-_ সার্বজনীন তা, সার্বভোৌমিকতা । এই-ই 
ত কর্্দ। যেমানুষ একদম লিখতে পারত না। যে মানুষ ব্যবহারিক 
বু্চিতে অসামান্ত নয় সে মানুষ কেমন কোরে আধ্যাত্মিক জগতে 
এই সার্বধর্ষ্মিকতা ও সাব্বভৌমিকতার বাণা শুনতে পেল? এইথানেই 
তিনি বিরাট 1” 

“অরবিন্দ তার একটি বই!য় রামরুষ্ের সম্বন্ধে লিখেছেন থে, এত 
বড় উচ্চ আকারের যোগী, “যাগিশ্রেষ্ঠের মধ্যেও বিরল ।” 

“সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র ও সান্দহ নেই 1৮ 

খাওয়া শেষ হলে আমর রোলার বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বস্লাম। 
( বিচিত্রা পৌষ, ১৩৩৭ ) শ্রীদিলীপকুমীর রায় 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


( উতরাজির অনুবাদ ) 


আমেরিকা 
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৯৩৬ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এতদিনে তুমি নিশ্চিত আমার প্রেরিত “ভক্তিযোগে'র কপি 
ছাপাবার জঙ্ট যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছ । আমি “বরন্গবাদিন্ড কাগজের 
শেষ সংখ্য। (২১শে ডিষেম্বর তারিখের ) পেয়েছি । 


ফান্তুন, ১৩৩৪ | স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ৭৯ 


'ব্রঙ্গবাদিন্টএর শেষ কয়েক সাখ্যা পড়ে আমার একটু সন্দেহ ও 
আশঙ্কা হয়েছে । তোমরা কি-দের সঙ্গে যোগ দেবে নাকি? 
এই শেষ সংখ্যাটায় দেথ্ছি ভোমরা ওদের হাতে একেবারে আত্মসমর্পণ 
করেছে! । তোমাদের সংবাদ নস্তব্যের ভিতর- দের বক্তৃতার 
একটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুলে কেন? দের সঙ্গে আমার 
কোন রকম ফোগ আছে সন্দেহ করুলে ইংলও আমেরিকা উভয়ত্র 
আমার কাজের ক্ষতি ভবে আগ তাহতেই পারে! যাঁদের মাথার 
কিছু গোল নে, এরূপ সকল লোকেই তাদ্দিকে ঠগ_ মনে করে) আর 
তারা যে মনে করে, সে ঠিক করে. আব তোমরাও তা ভালকপই জ্রানো। 
আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তাঁমর। আমার উপরু “টকা দেবার চেষ্ট। 





কোর্ছো । তামরা মলে কোব্ছা,-র নাষে বিজ্ঞাপন দিলে ইংলগে 
অনেক গ্রাহক পাবে । তোমরাও যেমন ম্বাহাম্মক !। আমি 
পের সঙ্গে বিবাদ করতে চাহ নাঃ কিন্তু আমাব ভাব ভচ্ছে। 
তাদের একদম আমল না দেওয। হারা ক বিজ্ঞাপনের জগ্ত শোমাদের 
টাক। দিয়েছিল? তোঁমলা মাগ শাডিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কন? 
আমি এইবার বথন ইংলগু যাব, [তামাদের জন্থা ধণেই গ্রাহক যোগাড় 
কোর্বো। 

আমি বিশ্বাসঘাতক কাঁকেও চাহ না। আমি -তামাদদের স্পষ্ট 
বলে রাখ ছি, কোন বদ্মীল শামার উ“ চাল মেরে যাবে, এ আমি 
হতে দেবো নাঁ। আমার সঙ্গে কপটতা চল্বে না। ভয় তোমরা 
তোমাদের কাগজে গ্রকাশ্তভাবে বিজ্ঞাপন দাও বে, তোমরা আমার 
গ্গে সম্পূর্ণ সংস্রব ত্যাগ করের দলে যোগ 'দয়েছে অপবা 
তাদের সঙ্গে সংশ্রব একদম ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের খুব স্পষ্ট 
কথাই বল্ছি। একভজ্রন-মাএর একজন যদি আমার অনুসরণ করে 
সেও ভাপ; কিন্ত সে ফেন, মৃত্যু পধান্ত বিশ্বাসী থাকে । সিদ্ধি বা অন্সিদ্ি 
আমি গ্রাহাই করি না । সমগ্র জগতে প্রচারকাধ্যের মিছে কাক্তে আমি 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন কি দের 
কেহ আমার সাহাধ্যার্থে এসেছিল? বাঞ্জে আহাম্মকি ঘত। আমি 


৮৯ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


যে আন্দোলন চালাচ্ছি, তা অন্ত বাক ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ 
রাখবো, তা না হয়, আমি কোনরূপ আন্দোলন চালাতে চাই ন!। 
ইতি 
ভোমাব--বিবেকানন্দ 
পুঃ-উপরোক্ত বিষয়ে তোমরা কি ঠিক করুলে, তা পত্রপাঠ আমায় 
লিখবে । আমার এ বিষয়ে মতামত একচুল নড.বার নয়। ইতি 
বিভিঃ 


প্রচারের অন্য 





পৃঃ ব্রিঙ্ষবাদিন্ঠ বেদান্ত প্রচারেব জন্য, থি 
নহে। তোমাদের য্দি উদ্দেশ্য অগ্যরূপ ছিল, এক্সপ হয়ঃ তবে গোড়া 
থেকে আমাকে তা বল! উচিত ছিল পরিষ্কারভাবে নিজেদের অভিপ্রায় 
না জানিয়ে কাধ্যকালে অন্যন্ূপ করতে দেখলে আমি একরকম ধৈর্য্য 
হারিয়ে ফেলি। বি-- 

পুত-জগতটা এই । যাদের তুমি সবচেয়ে ভ লবাস এবং 
সবচেয়ে প্শৌ সাহায্য কব, ত'রাই তোমার ঠকাতে চায়। 
দ্বণিত সংসার !!! বি-- 


পপি শিস 


( ইংর'জিব অনুবার্দ ) 
(৩) 
আমেরিকা 
১৮৯৩ 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

গত সপ্তাহে আমি এব্রহ্মবাদিন, সম্বন্ধে লিথেছিলাম। উহাতে 
ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃচাগুলির কগা লিখতৈ ভূলেছিলাম। গ্রীগুলি সব 
একসঙ্গে করে ঠকথানা পুস্থকাকারে বার কবা উচিত। ছাপান 
হলে কয়েক শহ আমেরিকায় গুডইয়ারের নামে নিউইয়র্কে পাঠাতে 
পার। আমি বিশ দিনেব ভিতর ইংলগ্ড রওনা হচ্ছি। আমার 
কর্মযোগ। জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে বড় বড় বই রয়েছে। কর্মঘোগ 


ফান, ১৩৩৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ৮১ 


বেরিয়ে গেছে । রাজ্রমোগথানা খুব বড় বই হয়েছে উহা হতিমধ্যেহ 
যন্্রস্থ হবেছে। জ্ঞানযোগখানা বোধ হয় হল থেক হ্থাপাঠে হলে। 
তোমরা 'ব্রক্ষবাদিনে বি একবানা পত্র ছিপেগত ত1 ভাল করনি । 





ক- এখনও দর কাছ থকে বেধা ছেঃবাচুি, শাহতে জলে 


মব্ছ- ছার হরিকম (১ঠি সকাল পুতি হতরে 


লী 


নন 
£থ'পণ খায় না। স্ৃহবাং ভাবদাতে ক 
ৰা 
বেয়াঁডা ব! (কিুত কনদাকারি তাক না কেন আগমন গ্াবাল ভিত! 


এত্র্গখাধদনের আসরে সঙ্গে 
যন কিছু রিতা চি 


শা 
৬৯ 


কান সম্দ্দাঁত়র উপর 1 সহ যন্ই 


কেট কুটে খুব নপম করবে লাস হবে ছেোপো | শা হোক অর 
মন্দহ শাক, "কান পশ্রদাতার বিক্ুনধ ব্রন্তধাননো কিছু ছাপাল এন 
নাহয়। অন্য ছুযাতশিবাদব কে গায়ে পডে সহ%25 দতাবারিন 
কোন আব্গ্যা 51 আর এক কথা ভোমাদের আনায় বাহ 
ক]গছট। 'ব্বীপ পাপিশ্রানিক তিল, তাতে এশা 

না। স'ঘারণ পাশা ঠ বেশবাদা উ সণ দাতিহাগা হটমা ই সাব কণা 
বা পাঁরিভানক শিলা ভর নত নাও জানবার তাদের £ *বু জিত 


নে । এক সাম পেত নেও কাগজটা ভিপিিতপ পক্ষী বিশু 


ণ 


“যোগা ঠায়ন্ছ। সাগাদবীয় তরক্ধী থেকে একান £কটা মহকিত্ঘব 
ওকালঠি কব হস্ছ। এমন একটা শব্দ বেন না থাতুক | মনে বাগক। 
তোঁমবা শুধু ভাবত নয় সমর জগতকে সম্বোধন কবে করা আবাস হা 
আর হোমব। য। বলতে শত্গ, অণত্ ভাব সপ্ধান্ধ একেবারে অজ্ঞ। 
প্রঠোক সপস্কৃত শ্লোকেব তরুসনা খুব সাবধানে করুুবঃ আর ধতটা স্ব 
সহজ কর্বার চেষ্টা কর। 

এই প্র শোমাদেত নিকট পৌছিবার পুর্কেই আমি ইংলগু পা"ছ 
যাঁণ। স্রবাধ অ:মাকে 01০ ই. টি, ষ্টার্ডির ঠিকানায় হাহিউ, 
কেভার্হম, ইংলও) বলে প্র পিখ বে । 
কামান 
বিবেকানন্দ 


বটচক্রের বৈজ্ঞ।নিক ভিত্তি 


প্রশ্ন হয়েছে, তন্ধরে যে টসকেহ উল্লেখ মাছে না কোনও বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তির ওপর দা কবান খেত পারে কিন? এ সম্বন্ধে জ্ঞানের 
দিক থেকে যতটুকু আমরা সংগ্রহ কর 5 “পরেছি, হাহ সং্পে 
বলবার চে কবাবা । 

দেভেখ মে দু বক মর আাবু প্রবাভ টলেছে। তার প্রথমঢা থেকে 
মূনর ভচ্ডা মত কিয়া তয় এত প্রবাহের প্রধাল খু কশ হাজ্জ 
মন্তিফ । তন্ত্রকাবেরা এক বলছেশ, সহসা বা পাপ ক সঠম্্প পন্ু। 
জানেন্দ্রিয় ও কম্মেক্রিতের কায্য অনেকটা জীবের ইচ্ছা মত সম্পন্্ ভয় 
এই সকল কান্জ কববান জঙ্জে মস্তি ।.0.ক “মরুমজ্জ দিয়ে জ্ঞানাআক ও 
গত্যাত্মক ১০০০৮ ৪00 20007 ম্রাধুশিবা সমগ্ত দেভে ছাঙয়ে আছে। 
এই সকল শিবার মধ্যে যে আাধু প্রবাভ টি০015] ০০761) ) আালাছ। 
তাদেরই চাঞ্চল্য বশতঃ মন মস্তি হতে দেহের প্র হাক অংশ অন্ধ হব 
করে এবং মাসপেশী চালনা! করে নিছ্গের দ্রকাব মত কাছ্ছ করে। 
এইবরূপে কর্টেন্রিয় 9 স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ে কাজ চলেছে । কিন্ত বাকি কটা 
জ্ঞাঁনেক্দিয়েব । চোক, কাশ, নাক ও জিহ্বা কাজের ভগ্গ মণ্তি্ থেকে 
বিশেষ বিশেষ আ্নাধু আছে, যারা প্র চারটি আভাগুপ্রিক জ্ঞাণনন্ট্রিয়েব 
যন্ত্রে সঙ্গে সংলগ্ন ( 017৮16 176150১ 4001101 1321৮6 ৫10) 0 

আব এক প্রকারের ম্রাধু প্রবাহ আছে যাদব বশ্ভানিকেরা 
সহান্ুভুতিক নগুলী ১৮০)008113600 ১০০৫০) ) শলন ॥ একা মানের 
অগোচরে অজ্ঞাতসানে কান্ত করে। কিছু বর্তন।ন যগেব সনস্টিগিবি প্রা 
ণ্মনের আগাচর” কথাটি স্বীকার কাবন না । স্বাম। £বাবকাঁনন্দ এ 
কথা বু পুর্ব রাল্রযোগের বন্তৃতিশি ধলে গ্যাছেপপ্রাণই সমুদয় 
প্রাণীর অস্তুরে ভীবনী শক্তি রূপে বঠিয়াছে। অনোবৃত্তি ইহার হুক 
তম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি । ঘাহাকে আমরা সচরাচর মনোবৃত্তি 


ফান্তন। ১৩৩৪ ] ষট্চক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ৮৩ 


আখ! দিয়া থাকি, মনোবৃন্ডি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় লা। 
মনোবুর্তির অনেক প্রকাপ ভেদ আছে। যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান 
(1050000) অথবা জ্ঞান বিপভিভ-চিত্তবুত্তি বলি, তাতা আমাদের 
সর্বাপেক্ষা নিয় তম কাধাক্ষেত । আমাকে একটি মশক দংশন করিল; 
আমার তাত অ|পনাআপনি উহ্াক আঘাত করিতে গেল। উহাকে 
মারিবাব জন্ হাত উঠাইতে দাথাহতে আমাদিগের বিশেব কিছু চিন্তার 
প্রয়োজন ভয় না। এ এক প্রকারের মনোবৃত্তি। শরীরের সমুদয় 
জ্ঞান-সাহাঘ। পিরিত প্রতিক্রিগাগুলিই 1! 7২০0৩ ৪০61০05) এই 
শ্রেণী মনোবুত্তির অন্তর্গত। রাগ্যোগ-প্রাণ )। 

“আমব। দেখিতে পাই, মন্তযাজাতির যত কিছু জ্ঞান, যাহার্দিগকে 
বিচাবজ্ঞাঠ জ্ঞান বলে, দে সকপই অহং বুদ্ধির অধান। আমি 
এই টেবিলটিকে জানিহেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিবয় জাশিতেছি, 
এইপ্রপে আমি অন্তান্ বস্থও জাঁনিতেছি; আর এই অহংজ্ঞান 
বশত১ই আমি বুঝিতে পারিততছি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, 
আর অগ্ঠান্য ষে সকল বস্ত নেখ্তৈ'ছঃ অনুভব করিতেছি বা গুনিতেছি 
তাহারা ও এখানে রহিয়াছে হঠা শত গেল এক দিকের কথা। 
আবার আর এক দিকে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে আমার সন্ত 
বলিতে যাহ! বুঝায়, ভাহার অনেকটাই আমি অনুভব কবিতে পারি 
না। শবীরাতান্তবস্থ সমুদয় যন্ত্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহার ও 
জানের ব্য নহে। 

“গন আমি আহার করি, তখন তাহ জ্ঞানপৃর্বক করি, কিন্ত 
যখন আমি টহাঁব সার শাঁগ ভিতরে শহচণ করি, তখন আমি 
উহা অভ্ঞাতসারে করিয়া থাকি. যখন উহা রক্ত ব্ূপে ব্রিণত হর, 
তখন ও উহা আমার অজ্ঞাতসারেহই হইযা থাকে । আবার যখন এ& 
বক্ত হইতে শবীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত ভয়। তখনও উহা আমার 
অজ্ঞাভসারেই হইয়া থাঁকে । কিন্ত একই সমুদর ব্যাপারগুলি আমার 
্বারাই সংসাধিত হইতেছে । এই শরীরের মধ্যে ত আর বিশটি 


সে 


লোক বলিয়া নাই, যে দন কার্যযগুলি করিতেছে । কিন্ত কি করিয়া 
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শাসিপাটিস্পিরিস সস সিসি পাতি লাস্ট রি পাস লস সি চাসসিাসিাসসি পাি শাণিত পি পা পাটি রিলিস লাস উস পাস্তা 


জানিলাম যে, আমিই এগুলি করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে, 
না? এ বিষয়ে ত অনায়াসেই আপত্তি হইতে পারে যে, আহার করার 
সঙ্গেই আমার সম্পর্ক; খান্ধ পরিপাক করা ও তাহা হইতে শরীর 
গঠন করা আমার জন্ত আর একজন করিয়। দিতেছে । একথা 
কথাই নহে; কারণ, ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যে সকল 
কাধ্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহাঁব প্রায় সকলশুলিই 
আবার সাধনবলে আমাদেব জ্ঞাতসারে সাধিত হইতে পারে। 
আমাদের হদয়-বাস্থুর কাধ্য আপনা আপনিই চলিতেছে বলিয়া! (বাধ 
হয়, আমরা কেহই উহাকে ইচ্ছামত চাঁলাইতে পারি লা, উহা 
নিজের থেয়ালে নিজে চলিতেছে) কিন্তু হই হৃদয়ের কাধ্য ও যাস 
বলে এমন ইচ্ছাধীন কর যাইতে পারে ঘে, ইচ্ছামাত্র উহা শীঘ্র বা 
ধীরে চলিবেঃ অথবা! প্রায় বন্ধ হইয়! যাইবে । আমাদর শরীরের 
প্রায় সমুদয় অংশহই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। ইহাতে 
কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতোছ যে, এক্সণে যে সকল কার্য্য 
আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাঁহঠাও আমবা করিতেছি; তৰে 
অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এই মাত্র । অতএব দেখা গেল, মনুষ্য-মল 
ছুই অবস্থায় থাকিয়া কাধ্য কবিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে জ্ঞান- 
ভূমি বলা যাইতে পারে। যেসকল কাধ্য করিবার সমায় সঙ্গে সঙ্গে 
আমি করিতেছি) এই জ্ঞান সদাই বিদ্ধধান থাকে, সেই সকল কার্য 
জ্ঞান তূমি হইতে সাধিত হয়ঃ বলা যায়। আর একটি ভূমির নাম, 
অঙ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে। ধে সকল কাধ্য জ্ঞানের নিম্ন 
ভূমি হইতে সাধিত হয়, যাহাতে 'আমি' জ্ঞান থাকে নাঃ তাহাকে 
অন্ঞান ভূমি বলা যাইতে পার 1৮ (বাল্যোগ-ধ্যান ও সমাধি ) 

আধুনিক মনস্তর্ববিৎ ফ্রায়ডের (১1017. 01509) সমস্ত গবেবণ! 
জঙ্ঞান-ভূমি সথন্ধীয় ও উল্লিখিত সত্যের পরই প্রতিষিত। 

যা হোক এঁসুকল কাজগুলোকে অজ্ঞানকৃত ধরে নিয়ে, দেখতে 
পাই যে, দেহের কতকগুলো যঙ্ক্ের ক্রিয়া জীবন ধারণের জন্ 
অত্যাবন্তক। ওদের কাজ মনেষ্বক্টভাতসাবে সব সময়ই চলেছেঃ যেমল$ 


ফাস্তুন, ১৩৩৪ ] ষট্চক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ৮৫ 


পাসমিপাসিাসিলাসিপাস্িসিলাসিপাসিপাসিপাসলাসম্পিস্দিবাস্পস্পিস্পিসিপাস্িস্তরাস্িশী পোস্ট সপিসস্ছি সিস্সি সিসি সিস্টার সপ্ত ১লোস্টপাসিশ সিটি সি 





পা পাসিতাি পাসিস্িপাসপিাসছিাস্পিপসি লাস লাস্ট 


ফুদফুসের শ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, অন্ত্রের খান্ত 
দ্রব্য পাঁকঃ পোষণ ও রক্ত, মজ্জা, অস্থি, মাংস প্রসভৃতিতে পরিণতি । 
জেগেই থাক আর খুমোঁও এদের কাঙ্জ চলবেই । বস্তি, উদর ও বক্ষের 
যন্্রগুলির ওপর এই সহানুভুতিক মগুলীর প্রভাব সর্ধদাই চলেছে। 
সাধারণ অবস্থায় বোধ হয় এদের ওপর মনের কোনও প্রভাব নেই। 
কিন্তু যাই ওদের [কাঁদও “ণালমাল বাধে তথুনে মনে যন্ত্রণার 
অনুভব এসে লাগে অথবা মালপ গোলমালে শর বন্্রেরও বৈলক্ষণা দেখতে 
পাওয়া যয়। মনের অজ্ঞাঙ্স'তববে অভাস বশভঃ হাবমোনিয়াম 
বাজধচ্চ। একটা জোরে চিমটি ক'টুলই কিন্কু হাত থেমে যাবে। 
তা হলে এঁমে সহান্মনৃতিক ট্র্ঠিক ঘা কিছু যাঁকে আমরা অজ্ঞানকৃত 
বলছি তার সঙ্গে জ্রানকতের তেধটা কি ?-তেদট! একই জ্ঞানের 
তারতম্য অবস্থ| বলে বোধ হয়না কি? 

তন্ত্র বলছেন, ইড়া, পিগগলা ও স্বুম্না এই তিনটে নাড়ী ও শরীরের 
মধ্যে যটচক্র ই সহান্ুভৃতিক মণ্ডলীর অন্তর্গত। উড়া নাড়ী যাচ্ছে 
মেরু মজ্জাঁর (91781 0014) ঝা দিক দিয়ে আর পিঙ্গল। যাচ্ছে 
ডান দিক দিয়ে। মেক মজ্জার যে জ্ঞানায্মক ও গত্যা্মক ন্াযুর 
ওপর মনের যে প্রভাব চলেছে, ইড়া পিঙ্গলা! তা থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক | ন্ুযুমা যাঁচ্ছে মেরু মজ্জাঁর মধ্য দিয়ে। লীচের দিকে এর 
মুখ বন্ধ। আবার স্থুযুয্াৰও মধো আছে চিত্র! নাড়ী। এ ক্রক্ষরন্ধ কে বেষ্টন 
করে আছে। ব্রদ্মরন্ধ, মস্তিষ্কের পঞ্চগুহা (৮৪০07০155 ০01 £৩ 
11510 ) ভেদ করে গ্রীবান্থি [1608119 0101972918 ) ও মেরু 
মজ্জার ঠিক মাজ থান দিয়ে নীচেয় আসছে। 

এখন এই চক্রগুলি নিক্নলিখিত ভাবে সাজান আছে-বস্তি দেশে 
ছুটি-- 

০১) কুলকুগুলিনী (02018. 10009 ) 

(২) স্বধিষ্ঠানন (58012] 10123009 ) 
উদর গর্ভে একটি. 

(২) মণিপুর (4১১০0101091 [01583 ) 
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পাপা পা তা পাসিলসিপাসি বান্টি ৩. পাসটিপাসি লালা পাস পাটি লা লাস্ট পাতি তালা ৯ পীর লা পাটি বাশি তা সিপাস্টিলানি পি পাপী পাপা তি পিসি লা পালা সপাসটিরািপা্ি লিল সত 


ৰক্ষ স্থলে একটি__ 

(৪) অনাহত (0910180 [১15505 ) 
গ্রীবা দেশে একটি-- 

৫) বিশুদ্ধ (1100]19 01010902912) 
মস্তিষ্কে একটি-_ 

৬) আজ্ঞা (7701062] 01603 ) 

এখন আমর! জীবনী শক্তি সংগ্রহ করি থান্ক থেকে । এই শক্তি 
ছভাগে বিভক্ত হয়ে ফুগুলিনী ও মস্তিক্ষে সঞ্চিত থাকে । এই মন্তিফের 
শক্তির দ্বারা মানসিক ও দেহের এচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সাধিত হয়; 
আর কুলকুগুলিনী শক্তি সহানুভূতিক মণ্ডলীর সকল ক্রিয়৷ সাধিত 
করে। এখন যোগীর! চান যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা ন্ুযুদ্নার মুখ খুলে 
সহানুভূতিক মণ্ডলীর সমস্ত কার্ধের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে। 
সহান্ুভূতিক স্নায়ু মণ্ডলীর ওপর আধিপত্য হলেই এখন যে সকল 
কাজ অজ্ঞাতসারে হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে, সে সব ইচ্ছ! শক্তির দ্বার! 
চালিত হতে পারে । আহার আমরা ইচ্ছা পূর্বক করি, তাঁর 
অ-দরকারী ভাগ তযাগও আমর! ইচ্ছা পূর্বক করি কিন্তু পাকাশয়ে ও 
অগ্্রে জীর্ণ ও শোধিত করা ও শোণিতাদিতে পরিণত কর! আমর] ইচ্ছা 
পূর্বক বা মনের সহজ অবস্থায় করতে পারি ন!। এর মানে এ নয় 
যে? ওদের সঙ্গে মনের কোনও সম্বন্ধ নেই। কারণ বিকৃত অবস্থায় 
অজীর্ণ, অগ্র, শৃল প্রভৃতি রোগ হলে মন বেশ বুঝতে পারে । উদ্রের 
মধো মণিপুর চক্রে সার ক্রিয়া বশতঃ পাকাশয় ও অন্ত্রের কাজ চলেছে; 
“প্রাণ ও অপান” শক্তির সঙ্গমস্থল এই নাভি চক্রে । এখানেই *চতূর্বিবধ 
অল্প পচিত” হচ্ছে । 

যোগীর! বলেন, মন্তিষফকের মধ্যে তৃতীয় জ্ঞান-নেত্র আছে। এর স্থান 
কেউ কেউ নির্দেশ করেন মণ্তিফের তল ভাগ (1217581 31200) হঠ 
যোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা যেমন সহাসুভূতিক মগুলীকে জাগরিত করা ধায় 
€তেমনি ধ্যানযোগ বা রাঁজযোঁগের দ্বারা এই তৃতীয় নেত্র উদ্মিলত হুয়। 

এখন - ধ্যানযোগ বা! হঠযোগ উভয়েরই ভিত ব্রক্ষচর্খ্যের ওপর । 


ফাঁঞ্তন, ১৩৩৪ ] নে বৈজ্ঞানিক ডি ৮৭ 


লস্পিপাসপিপাস্টিরিসিরীিরাসিতছি সপ লিসপিরিসিপীিতী তি সিতীসিতিস্সিরি শাস্িা পোছিতোসি পা ৯৬৮/৯/৯5 সিপিবি তি তিতাস পা্িতি পা ক পাস এ পাটি লি অতীত পো সঈিসটিলসিতা 


কারণ ব্রঙ্গচর্য্যবান ব্যক্তির ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তি প্রবল। শরীরের সব রস 
ও শক্তির সারাংশ হচ্ছে ওজঃ1। এ শুক্রের সঙ্গেই জন্মায় এবং 
শুক্রাধারে € ৬০51০01096 ১০10108119 ) সঞ্চিত থাকে । পরে রক্কের 
সঙ্গে সঞ্চারিত হতে হতে মন্তিক্ষে ও যটচক্তরে সঞ্চিত হয়। জ্ঞান ও 
অজ্ঞান উভয় অবস্থার এ নিঃত হয়। অতিরিক্ত নিঃসরণে শীররে ওজঃ 
হাস পেলে স্বাযুমণগুলীও ছুব্বল হয়, কারণ ওজঃই পুষ্টিকারক । ধার 
ওজঃ শক্তি যত অধিক তান তত চিস্তাণীল ও ইচ্ছাশক্তিমান । কিন্তু 
অস্বাভাবিক উপায়ে এ ধারণ করণে গেলে পাগলামী প্রস্তুতি ব্যাধি গর্ত 
হতে হয়। 

আমরা দেখতে পাই যদি মিনিট পাঁচেকের জন্ঠ নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে যায় 
তা হলে শরীর নীলবর্ণ হয়ে প্রাণশক্তি দেহ থেকে কেরিয়ে যাঁয়। এ 
হল সহানুভূতিক ন্বাবুমণ্ডলীর কার্য। এর কেন্দ্র হল মেরুমজ্জায়, 
বক্ষস্থলের অনাহত চক্রের দ্বারা এর কাজ সম্পন্ন হয়। তবুও শ্বাস- 
প্রশ্থাসের ওপর মনের কতকট! আধিপতা আছে। মস্তিষ্ষের নিম্নে 
শ্রীবাস্থি (0500119 0019792 ) গেকে বাষুবহ ন্াযু ( 103০ 
(1850110 ) ফুসফুসে ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই আ্াধু দিয়ে মন শ্বাস- 
প্রশ্বাসকে জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছামত সংঘত করতে পাবে । এখন সহান্ু- 
ভূতিক মগুলীর থে ক্রিয়াটি আমরা ধরতে পারি সে ক্রিয়াটি ধরে এ 
মণ্ডলীর অগ্ঠান্য ক্রিয়া আগত করবার চেষ্টা বোগীর! করে থাকেন । 
প্রাণায়াম দ্বারা সহান্ুভূতিক মওলীর শ্বাসপ্তশ্বাস ক্রিয়্যর ওগর আধিপত্য 
করে পরে যোগীর! এ মণ্ডলী অপর ক্রিয়াগুলির ওপব আধিপত্য করতে 
চান । 

যে বাতাস আমরা নাকচ দিয়ে ভেতরে টেনে নি, তা অশ্নরজানে 
(09%)£০ ) পুর্ণ । আর যে বাতাঁস আমরা নাঁক দিয়ে বের করে দি 
সেটা হচ্ছে জঙ্জারায়জানে (08:১07710 2800.) পরিপূর্ণ বাতাস 
ফুদফুসের বায়ু কোষে (21 ০৫115) ঢুকে কৈশিকনাড়ীর (08101118159 ) 
মধে প্রবাহিত অবিশুদ্ধ কাঁল রক্তের অঙ্গারাক্জান বের করে নিয়ে তাঁকে 
কারান দিঘ্ধে শোধিত ও রক্ত বর্ণ করে। রক্তের লাল কণিকাগুলো 


৮৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--২য সখ্য 


অম়জানকে ধমনী ও কৈশিক নাড়ীর সাহায্যে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয়। 
তখন অম্নক্সান প্রত্যেক যন্ত্রের কাজ কববার সহায় হয়। এব মানে এ 
ফেউ যেন বুঝে না বসেন ষে, বাঁতীঁসটাই সর্বশবীরে প্রবেশ করে, 
বাতাসের অয্নজান অংশই সর্বশরীবে প্রবেশ করে যন্ত্রেব জীবাণুগুলিকে 
অনুপ্রাণিত করে । নিশ্বেস ফেলা এবং টানার সময় মাংসপেশি ওঠ] নাম! 
করে; উদারপ ওঠা লাম! দেখে কেউ যেন মনে না করবেন যে বাতাস 
পেটে ঢুকে ঠা লামা করাচ্ছে। 

সাধারণ অবস্থায় একটু পবীক্ষা করলেই জেখা যায়, বাঁণাস এক নাক 
দিয়ে টুকছ আব এক নাগ দিয়েবেকচ্ছে। ঘোপীবা প্রাণায়াম করে 

ই নিংশ্বাপকে জয় করতে চান। পুলক (ঢানা 1, রেচক (ছাড়া) ও 

ফুশ্তক (রাখা) দিয়ে কাবা ইডা পিঙগ্গলা নাঁীল্ক সন্ডেজিন করে। 
অনাহত চক্রে (বক্ষে) নিজেদের ইচ্ছা শক্তি চালাবার ইচ্ছা করেন । 
বভদিন অভ্যাস করলে প্রাণ (ওপরদিকের ন্নাঘ প্রবাহ ) ৭ অপান নীচু 
দিকের সাধু প্রবাহ" বাবু মিশে বাঁধ এব" ফুণ্ুলিনী ও তৃতীয় 
জ্ঞানচক্ষুর শক্তি জেগে ওঠ । 

আযুর্ববদে আঘু প্রবাহকে বাযূ নাম দেওয়া হয়েছে । বাইরের বায়ু 
ও ভেতবের স্নাধু প্রবাহে কি সন্ন্ধ এখনও তা ঠিক হয়নি। বোধ হয় 
রূপকে বলা হয়েছে । নাগ রুকর গ্রৃতি গৌন বাধুব নাম থেকেও তাই 
বোঁধ হয়। ল্বাখুর প্রবাহ ও গতির তুলনা! করে অলঙ্কারে এ সব নামের 
কল্পনা । কিন্ত একেবাঁবে বাযুব সঙ্গে যে কোনও সম্বন্ধ নেই তা বলা মায় 
না। কেন-না বাধুর অম্রজান রক্তেব সঙ্গে মিশে শরীরের পোষণ করে, 
তেমনি যবক্ষার জানও (100550 ) আ্বাধুমণ্ডলী পোষণের সাহাঁধ্য 
করে। হঠ যোগীরা বলেন, বহুদিনের অভ্যাসে প্রাণায়ামের দারা যখন 
বায়ু ব্রহ্ষবন্ধে, ওঠে তখন কুগুলিনী জাগরিত হন। 

আর একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি, মন খখন চঞ্চল থাকে 
নিঃশ্বাসও তথন তাঁড়াতাঁড়ি পড়ে। পক্ষান্তরে শরীরের ক্রিয়া বশতঃ 
নিঃশ্বাপ যখন তাড়াতাড়ি গড়ে মনও তখন ভয়ানক উত্তেজিত 
থাকে । আবার মন যখন খুব একাগ্র এবং স্থির হয় নিংশ্বাসও 


ফান্ধন, ১৩৩৪ ] ষট্চক্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ৮৯ 


তখন খুব দীর্ঘ ও স্থির হয়ে আসে । সেই জন্য ধোগীরা বলেন, দীর্ঘ 
প্রণায়ামের দ্বার! মন স্থির হয়! 

যে সকল প্রাণী তাঁড়াতাড়ি নিঃশ্বাস ফেলে তাদের শরীর গরম 
এবং তারা অল্পজীবী হয়, যেমন খরগস, কুকুব প্রভৃতি এবং যে সকল 
প্রাণীর নিঃশ্বাস দীর্থ তাদের শরার ঠাণ্ডা এবং তারা দীর্ঘক্সীবী হয়, 
যেমন সাপ, কচ্ছপ, ব্যাউ। দেখতে পাওয়া যায় ভেক, সাপ এ অন্যান্য 
অনেক সবীল্গপ শীতকালে শ্বাস রোধ কবে তিন চাপ মাস না গেয়ে 
বাচতে পারে। সেই সমগ্র তাদেৰ দেহে প্রাণট বর্ভমান থাক 
মাত্র, কেবল হাংপিণ্ের জ্রিয়। আত অল্প মাত্রায় ৮লতে থাকে । আর 
সব জৈবী ক্রিয়া প্রায় একেবারে বন্ধ থাকে । তন ভাগের খিদে 
তেষ্টা থাঁকে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ডন তাদের বক সাধারণতঃ চারা 
সেই জন্ত উদ শোঁণিত জীবের স্পাভাবিক উন্ভীপ রাাব জন্য থে 
পরিমাণ আহার্যের প্রয়োজন, তাদের তার আবশ্তকই হয় না। এ 
সব প্রাণীর! তাদের ভিব উ/প্ট কণ্ঠ নালীততে রাখে, তাইতে শ্বাস- 
ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যোণীবা ইতর জন্কদের মধ্যে স্বাভাবিক 
যোগ ক্রিয়া পর্যাবেক্ষণ করে বাস্তব জীবনে সেগুলোকে লাগাবার 
চেষ্টা করেছিলেন । তাদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ ওদের মত খেচরা 
মুদ্রার অনুষ্ঠান করেন । িবের নল কেটে দিষে দীর্ঘ করে শ্রারা ক- 
নালীর মধ্যে জিব রাখেন, াঁইছে শ্বাস রোধ হয়। * 





* নাশ্রন্তি দত রাঃ শীতে ফাঁণনঃ পবনাশনাঃ 
কুর্দ্াশ্চৈবাগগোপ্তা"রা পৃষগান্তা ফোগিনোমতাইঃ ॥ 
দ্বরোদয়যোগে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। তদনুখায়ী শ্রীযুক্ত 
ফালীবর বেদাম্তবানীশ তাঠাীর পাতশ্রল দর্শনের অবতরণিকাতে 
করাণীদের নিঃশ্বাসের ও পরমাযুর তালিকা দিয়াছেন, পাঠকদের 
খাবগতির জনক আমর তাহা নিয়ে ফলিত করিলাম । 


প্রতি মিনিটে 
প্রাণী পািক্ি-্বাস-সংখ্যাা প্রায়িক পরমাযু-বৎসর 
শশ ৩৮1৩৯ ৮ 


কপোত ৩গ।৩৭ ৮৯ 


৯৪০ উদ্ধোধন [ ৩*শ বর্ষ--২য় সংগ্যা 


কিন্তু দেচের ও মনের ওপর নাঁনা বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করলেই 
যে আধ্যাত্মিকতা হল তা নয়। ও সব হঠযোগ দিয়ে জ্ঞান-ভক্কি 
লাত হয় না। সেই জন্ত লারা ঈশ্বরলাভেচ্ছু তাদের এসব দিকে মন না 
দেওয়াই ভাঁল। 


বান্সদেবানন্দ 
প্রতি মিনিটে 
প্রাণী প্রারিক-খাস-সংগা! প্রায়িক পরমাযু-বৎসর 
বালব ৩১৩২ ৬1২১ 
কুকুর ২৮।২৯ ১৩।১৪ 
ছাগল ২৩।২৪ ১২।১৩ 
বিড়াল ২৪।২৫ ১২1১৩ 
ঘোড়। ১৮১৪৯ ৪৮1৫০ 
মনুষ্য ১২1১৩ ১৪৩ 
স্তী ১১1১২ ত্র 
সর্প ৭1৮ ১২1১২ 
কচ্ছপ ৪1৫ ১৫৪৫৫ 


পপুর্ব্বে খন লোক সকল সবলকায়, রোগী ও শতাধিক বৎসর 
জীবিত গাকিত তখনকার শ্বাস-সংখ্যার সহিত এখনকার মনুষ্যের 
শ্বাস-সংখ্যাার এঁক্য হয় না। তখনকার মন্ষ্যের শ্বাস-সংখ্যা প্রায় 
১১১২ই ছিল, কিস্তু এখনকার মন্নযোর আধুর অন্পতা প্রভৃতির 
দোষে তাহাদের শ্বাস-সংখ্যা এক্ষণে প্রায় প্রতি মিনিটে ১৫1১৬ 
ং্যক হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্পই তন্্রশান্ত্রকারেরা কলির 
মনুয্যের শ্বাস সংখ্যা গণনা সঙ্থন্ধে বলিয়াছেন যে, ণ্যষ্টি শ্বাসৈর্ভবেৎ 
প্রাণঃ ষট্প্রাণা নাঁড়িকা মতাঁ। যগিনাড্যা অহ্বোরাত্রং জপ সংখা। 
ক্রমো মৃতঃ একবিংশতি সাহন্্রং ষটশতাধিকমীশ্ববি । জ্রপতে গ্তাছং 
প্রাণী” ইত্যার্দি। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মনুষ্য জীব এক 
অহোরাত্রে এফুশ হাজার ছয় শত বার হুংস মন্ত্র জপ করে; অর্থাৎ 
শ্বাস প্রশ্বাস নির্বাহ করে। সুতরাং জানা খ্বেল। কলিয় মনুষ্যেরা 
প্রতি মিনিটে ১৫ বার খ্ান্ধি শ্বাস প্রশ্থাস সম্পন্ন করে। এই ব্যবস্থা 
প্রারিক অর্থাৎ অধিকাংশ জ্ছরুয্যের পক্ষে |” (পৃঃ ৯১৯) 


সিন্ধু 


হে অমিত কত যুগ যুগান্তর ধরি দৃ্ধ রোষে 
স্থগম্ভীর অশনি-নিখ্খোষে 
নাহি জানি কি অতৃপ্ন ক্ষুধা লয়ে এই নিতা-্নব 
মুক্ত-অসীমের তলে বচিয়াছ প্রলয় উৎনব! 
কাঁর অন্বেষণে তুমি ফিবিতেছ ওগো! ক্রান্তি-হীন 
তব আয়োজন মাঝে কাবে তৃমি মাঁচ নিশিদিন ? 
কোন্‌ রুদ্ধ বেদনায় গঞ্জিয়া উঠিছ চিরকাল 
হে রুদ্র-5যাল। 
নিঃশ্বাসে কি কথা ঢাক তব বক্ষ মাঝে 
. কেভজানে না থে 


কি মান্‌ বাণী তব কঠ-তলে নাচে নিরন্তর 
হে চঞ্চল । অশান্ত সুন্দর । 
কেবা জালে অন্তরেব কোন তব গুপ্র-কক্ষ-তলে 
অনার্দি অতীত হতে অবিবাম--প্রতি পলে পলে, 
কোন্‌ ন্রেহ-ফন্তু ধাল্রা ধরাগান্ধে শিহপণ তুলি 
গভীর মমত1 লয়ে স্টচ্ছাসে উঠিছে ছুলি ছুলি, 
বিশ্মিত করিয়া সবে গাঠি বাকি যেনিতি নিভি 
অন্তহারা-শতি | 
কি মুক্ত-পুলকে তব ভাবোছ হাদয় 
হে আনন্দময় ! 


চপল-নর্তন-তালে নুপুব বাজ্িছে অবিবল 

হে উলঙ্গ! তে শিশু চঞ্চল । 
আলোক-নন্দিত-প্রাতে জীবনের প্রথম উন্মেষে 
সর্বাঙ্গে কিরণ মাখি নেচে এলে কি বিচিত্র বেশে 
তট প্রান্ত মুখরিত করি, তব কোলাহল জাগে 
তোমার চেতন-মাঁয়া বিশ্বটির অঙলে অঙ্গে লাগে । 


৯িহ 


উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


সদরের সীম! ঘিরে পাতিয়া রেখেছ তুমি বেলা 
সেথা-_-কি অপুর্ব খেলা ! 
কৌতুক-উজ্জবল-মুখে ভাগে তব গ্রীতি 
হে স্বপ্ন অতিথি ! 


এ উদ্দান-মন্ত-লীল! আনে নাকি কু অবসাদ 
হে অবীর, হে চিব উন্মাদ ! 
মৌবন-বিক্ষুব্দ টিন্ত সতত তুলিছ তুমি বাড়ি, 
মন্দিব-(বভোর-অগ্গ আবেশে পছিছ আব ভাঁড়ি, 
ডশিবার শি পতি, বিপুল আগ্রহ সাথে নিয়া 
আবার উঠিছ তুর্ম, সবারে সে শর্ভ! বলি দিয়াঃ 
সীমা-হান আকাজক্াব শের তব হবে কোঁন্‌ গণে 
তাই শাবি মন! 
অপুর্ব তোমার লীল' [১র অজীনীত 
হে দ্ুরস্ত-চিত ! 


উন্ুপ্ত অস্বর মাঝে ওঠে তব যজ্ঞ ধূম-রাশি 
নির্বিকার হে ভোলা-সন্্য।সি 
কোন্‌ অনন্তের ধ্যান নীরবে করিছ মুদি আখি 
সমাহিত-টিভ-তপ কাহাঁবে ফিরিছে ডাকি, ডাকি 
পরিপুর্ণ-বক্ষ-তব কিনের উচ্ছ্বাসে উঠে টলি 
গভীর গোপনে তহা হে উদাদি। কিবা যায় বলি ? 
হে বৈরাগি ! রিম্‌ ঝিম্‌ কি সুর তুণিছ একতারে-_ 
ভুলি আপনারে ! 
কাহার যাচিছ তুমি অমুত-পরশ 
হে মহাতাপস। 


শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় 


লাগোষধি 


আমার ডিদ্পেন্পারীর সন্মখে একটা বস্তিতে কয়েক্জন হিন্দস্থানী 
গাড়োয়ান বান করে। গতরারে তাহাদের একজনেব খোলার ঘরে 
সিদ কাটিয়। যথাপর্ধন্দ গোরে লইয়া! গিয়াছে । সকাচল পুলিস 
আিয়াছেঃ বস্তির লোৌকগু;লাকে মারধোর করিয়! চোরের নামধাম 
জিজ্ঞাসা করিতেছে । অনেক লোক জমা হইয়া মজা দেখিতেছে। 

আমরা চার এয়ারে বসিরা নিতান্ত অলপভাবে চাখাইতেছিলাম) 
এবং এই চুরির হ্থত্র ধরিয়া আলিবাবা ও চগিশজন দশ হইতে বিশে 
ডাকাত, রঘু ডাকাত, নিষে টামার, করিম চাচা প্রভৃতি যত রাজ্যের 
বড় বড় ডাকাত, সিদেল চোর, ছিচিকে চোর, বোষ্ছেটে ও গুগার 
গল্প করিয়! পরাণবাবু শাতের সকাণ্টুকু বেশ গব্ম রাখিয়াছিলেন। 
আমারও পেটের ভিতর অনেক ছু ও শ্রুত কাণহনী বাহির হইবার 
জন্য ইহাঁচোড় পাঁচোড় কবিতেছিল, কিন্ক গোপ্পে পবাণবাবূর ভাশার 
অঞুরস্ত, তাহার সোম লাই, বিচ্ছেদ নাহ । আমি হঠাত এককফাকে 
বলিয়। উঠিপাম, “উঃ, মারু মর, এনে কী মারু 111” 

সুনীল ও হরেন পভয়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়। বলিল। 
“কাকে-_কাকে ডাক্তার বাবু?” 

আমি চায়ের তলানদিটুকু শেষ না করিয়াই বলিলাম, «শোন তবে । 
মে আজ বছর পাঁচেকের কথা; কলে (0811) বেরিয়েচি। বিকেল 
বেলা । তখনও মানিকতলা ম্পারু হয়নি । ওখানে একট! বাড়ী 
ছিল--মস্তবড়ঃ লাঁলরগগের। ইন্প্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেটা এখন ভেঙ্গে 
ফেলেচে। বাঁড়ীটার মেই কাহ্ছাকাচি এসেচি-__দেখি, একট! ছ্োড়াকে 
গোটাদ্রশেক গুগ্ডাগোচের কোক ধরে বেদম মারচে। আরও 
কতকগুলো মারবার জ্রন্তে উচিয়ে আছে। ব্যাপার কি দেখবার জন্টে 
গাড়ী থেকে নেমে এসে, ভিড় ঠেলে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর্লুম, 


৯৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_-২র সংখ্য! 


“কি হয়েচেঃ হে? আমারি বোকামি, তাঁর কি উত্তর দেবার মত 
তথন সামর্থ আছে? তিন চারটে লোক উত্তেজিত হয়ে বল্লে। এ 
লালবাড়ীতে চুরি কোরতে ঢুকেছিল, মোঁশাই | মারু ব্যাটাকে-আরো। 
মার্‌।? আমি বেগে লোকটাকে গাড়ীতে তুল্লুম_ পুলিশে দেবার 
জঙ্গে। যাবা এতক্ষণ মারতে পারেনি, তারা ছুটে এসে গাড়ীর 
ওপরেই তাকে ছচার ঘা বসিয়ে দিলে । (লাকটা আমার হাতে পায়ে 
ধরে কেদে বল্লে, «বাবু, আমি চোর নই, ভদ্দর রোকের ছেলে ;-_ 
রুক্ষে করুন 1 বল্লুম, “চল্‌ বাটা ভদ্রলৌকের ছেলে? 1! 

“এইখানেই তাকে নিয়ে এলুম। এতক্ষণ হাঙ্গামার ভেতর ভাল 
করে তাকে দেখা হয়নি । দেখে বুঝ লুম, নেহাৎ ছোটলোকের মত 
চেহারা নয়; চোর না হতেও পারে। বয়ল আন্দাজ উনিশ কুড়ি। 
ছেলেটার কাতরানি দেখে একটু দয়া হোল। বল্লুম, “কি করেচ 
সত্যি করে বল। কোকেন টোকেন খাও লাকি? লে বল্লে, না 
বাবু, 0001) 30৫ বল্চি কোকেন খাইলে, প্রাইভেট টিউসিনী 
করি? 15 

পরাপ বাবু বেজায় বাঁগিয়৷ বলিয়া উঠিলেন, প্হারামজ্জা_-.প্রাইতেট 
টিউপিপী করি'_ চোরের যাশু |” 

স্থনীল বাধা দিয়! বলিল, “আরে, আপনি যে এখানেই মারপিট 
আরম্ত করলেন, আগে শুনুন না মোশাহই। তারপর বোঝ! যাবে, 
চোর না সাধু 1” 

তাহারা গামিলে বলিলাম, “প্রাইভেট টিউসিনী কর ?- কোথায়? 
ছেলেটি বলিল, “সেই লালবাড়াতে । “কিছু চুরি চামারি করনি ? 
আজ্ঞে না 0000. 00৫ কলচি |; 5111)00 0০ ত বল্চো, তবে মার 
খেলে কেন? ছেলের্ট আব কথা বলে না, ঘাড় হেট করে। আমি 
জিজ্ঞেস করলুম্‌, “তোমার নাম কি? “লালমোহন 1 “ডাকনাম ? 
“লালু।” “কতদিন কল্কাত। এসেচ ? 'ছুষাস।” “তার আগে কি 
কোর্‌তে ? পড়তুম | “তারপর ?, পথিয়েটার করেছিলুম |” “থিয়েটার 
ছাড়লে কেন ?' এবারও লালমোহন ঘাড় হেট কপ্িল।” 


ফান্ধন, ১৩৩৪] লাঠ্যৌষধি ৯৫ 


হরেন বলিল, “ব্যাটা খুব চালাক তো? খুব উপস্থিত বুদ্ধি !” 

সুনীল বলিল, “আহা 1 তা না হলে চোর হওয়া যায়? 

পরাঁণ বাবুর, দিকে চাহিয়া বলিলাম, “কিন্ত পরাণ বাবু, ছেল্টোর 
সভয় চৌকমুক দেখে, তার কথায় কেমন বিশ্বাস হয়ে গেল। একডোঁজ 
বলকারক ওষুধ থাঁইয়ে একটু তাজ করে তাকে ছেড়ে দিলুম 1” 

স্থনীল উত্তেজিত হইয়া বলিল, “করুলেন কি-একেবাবে ছেড়ে 
দিলেন ?” 

হরেন বলিল) “আবার ওষুধ খাইয়ে ?” 

পরাঁপ বাবু শামার 'সগারেট কেস্‌ হইতে একটা সিগারেট বাহির 
করিয়া বলিলেন, “না বাপু, কাজটা ভাল করনি। প্রান্টভেট টিউটার 
কি আর চোর হতে পারে না?” 

আমি বলিলাম, “শুনুন তাঁবপব-” 

স্বনীল বাঁধ! দিয়! বলিল? “সার্চ করলেন লা তেন ?” 

“ঠিক, ঠিক, বল্‌তে ভূলে গেচি । করেছিলুম বৈকি ?” 

পরাণ বাবু সাগ্রতে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু পেলে না ?-মাল 
টাল ?” 

“পেয়েছিলুম_-একট! কবিতার খাতা ।” 

হরেণ হাসিয়া বলিল, “আরে মোলো_” 

“জিজ্ঞেদ করলুম, “এসব কবিতা কার লেখা । বল্লে, আমার !' 

(লিখে কি কর? “ছাপাই ৮ “কোন কাগজে ?' “পরানিয়া ৷ 

আমি পরাণিয়ার সম্পাদক” !” 

সুনীল উৎসাহের সহিত জিজ্ঞানা করিল, প্থাতাঁথানা আছে নাঁকি ?” 

*সেথাঁন। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলুম | তবে ছু একটা কবিতার 
প্রক আধ লাইন মনে আছে?” 

হরেণ আগ্রহের সহিত বলিল, “বলুন ন ডাক্তীব বাবু, যি মনে 
আছে ।” 

হে কবি! 
অদ্ভুত তব ছবি। 
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তোমার কিরণ ভাসাইয়ে তুলে 
কচি ফল অকালে। 

পরাণ বাবু হাসিয়া লিঙ্তাপা! করিলেন “এ কি কবিতা ? ছন্দ কই?” 

“আমিও তাকে এ কথা বলেছিলুম, সে বল্লে, “সব্জী ছন্দ' 

পরাণ বাবু বাগিয়। বলিজেন, “কাবুলী ছন্দ! 11 নাও--তারপর 
কি হোল বল?” 

“তারপর, তাঁর সঙ্গে দেখা বছর থানেক পরে, এই ডিস্পেনপারীতে। 
চেহারাখানা একেবা?ব বদলে ফেলেছে । মাথায় বড বড় বাবরি ছন্দে 
টেউ €খলান চুল, আদির পাঞ্জাধীর ওপর একখানা পি্কর টাদর 
ঞলাফোলা করে জড়ান, পায়ে লক্ক্ৌ লপেট! | যন্ত্র করে বদালুম। 
বল্‌লে, কিছুদিন থেকে শরীর বড় খারাপ-মাথাধবা, বুক দ্রর্‌ ছর্‌, 
অনিদ্রা” 1৮ 

“ক্সিঞ্ছেন্‌ করুলুম, "কি ভাল লাগে 7 বল্লে, শীল আকাশ, আর 
রাঙ্গা পলাশ? ॥” 

স্থশীল মু5কে হানিয়। জিদ্তাসা করিলঃ “পাগল নাকি-মাথ! খারাপ 
হয়ে গিছ চলা?” 

« শান তাবপর-_ আম তখন সাইকলজি মতে চিকিৎসা সুরু 
করেটি। জাশা দিয়ে বল্লুম, ও কিছু না-সেরে যাবে । চার দিন 
পরে এসা। আর দেখ, এর ভেতর যা ম্বপ্র দেখবে-লিখে লিয়ে 
এসো | গদিন পরে এসে ভাছির। বল্‌্লে, ভাঙ্গার বাবু, গতরাত্রে 
একটা স্বপ্র দেখেটি তাই আপনাকে জানাতে এলুম। যেন_-একটা! 
নদীব তীরে বেড়াচ্চি, নদীট। ছোট কিন্ত খুব গতীর। হঠাৎ বড় 
গাজাল! আরন্ত হোল। নাতে নেমে পাতার কাটতে লাগলুম। 
থানিক পরেই হাত পা অবশ হয়ে এল। তারপর জলের ভিতর তলিয়ে 
গেলুম। ভয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখনও দেখি হাপাচ্চি। একটু 
ভেবে নিয়ে গানাপিসিস্‌ শুক করে দেখালুম, ফ্রয়েডের (2159) 
মতে স্প্রে এরূপ ভয় অপুণ যৌন-লিগ্সার ফলঃ এসকল অস্বাভাবিক 
ভালবাসার লক্ষণ * * *। লালমোহন ফ্যাণ ফাল করে আমায় দিকে 


ফান্তন। ১৩৩৪ ] লাঠ্যোষধি নী 


থানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাদ কাপ হয়ে বললে, “আপনি অন্তর্ধ্যামী 
ভাত্তাব বাবু, আমায় ভাল করে দ্বিন |” বল্লুম+ “তা দেব, কিন্তু তার 
আগে তোমার জীবনের সব ইতিহাসটুফু আমায় বলতে হবে_-নইপে 
চিকিৎসা হবে কি করে? একটু চুপ করে লালু বল্লে, “কিন্ত ডাক্তার 
বাবু, একথা যেন লিক্‌ (1691) না করে, দেখবেন |? বল্লুম, 
“ক্ষেপেচ ? নির্ভয়ে বল, অভয় পেয়ে বল্লে, আছি বাস্তব সাহিত্যের 
পূজারী । কিন্ত মায়ের পূজায় তেমন প্রেরণা আসছিল না। কোথায় 
যেন একটু অভাব বোধ কর্ছিলুম | বুঝ লুম, অভাব_ নায়িকার । 
মুত্তিমত্ী নায়িকা না! পেলে, শুধু কল্পনায় মানসী প্রতিমা! গড়ে সাহিত্যে 
রস উদ্বোধন হয় না। কিন্ধু বে করা সত্বেও আদর্শ নায়িকার 
অন্নসন্ধানে ঘুরে বেডাতে বেড়াতে সেই লালবাড়ীর ঝিয়ের ভেতরই 
আমার আদর্শ খুজে পেলুম; তিনিই হলেন আমার বস-উতস রত্রকিনী। 
নিত্য নব নক রসে বাণীর বন্দলা কর্লুম। অথব' আমি ভুল বুঝেছিলুম । 
তিনি ছিলেন--বিষ-উৎস। আমার ছন্দ খননা উপেক্ষা করে বাড়ীর 
কর্তীকে তিনি বলে দিলেন! তারপর যা লাঞ্চনা সে ত আপনি 
স্বচন্মে দেখেচেন। সে যাত্রা আপনিই ৩ আমায় বাচিয়ে ছিলেন | 
আমি হঠাৎ বলে ফেল্লুম+ “এমন জানলে-” দে বল্লে, “নির্দয় 
হবেন না ভাক্তার বাবু' ।” 

পরাণ বাবু সক্রোধে বলিলেন, “বেটা--পাঁষণ্ড 1” 

সুনীল গর্জন করিয়। বলিল) “1398901%. 12107060006 [২5911500 
০10০1.৮ 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তারপর--? লালমোহন বললে, “তারপর 
--এখনও আমি সাহিতা-সাধলাই করে থাকি | “পবাণিয়া” বেশ ভালই 
চল্চে। প্রতিমাসে সে বন্ধ তরুণ তরুণীর কাছে অনাগতের শাশখত 
বাণী বন কবে নিয়ে যায়। কিন্ত ভাক্তার বাবু, তিনি আমার যথেষ্ট 
উপকার করেচেন। তিনিই আমার প্রাণপ্রিয়া--ত্াকে ম্মরণ করেই 
আমার এই পরাপিয় | বুঝজুম- রিও্েসন (19101555100) ), 
বল্লুম”- “বাড়ী যাও লালু, সেরে যাবে 1 সে সিউরে উঠে বল্লে, 'নাঁ_ 


তু 
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না--ডাক্তার বাবু, ওকথ! বল্বেন না-_বিবাহশৃঙ্খলে আমার বিদ্রোহী 
মনকে চিরদিন আমি বেঁধে রাখতে পারবো না1” বিরক্ত হয়ে বল্লুম, 
“আচ্ছা-_তুমি এখন এস)” বল্লে? “ওষুধ ?” “হবে-__এথন |” মনে মনে 
বল্লুমঃ “তোমার ওষুধ লাঠ্যৌষধি |, ভগবান কি অন্তধ্যামী? যেই 
ডিদ্পেনসারী থেকে ফুটপাথে প| দ্েওয়া-_, কয়েকটা ছোড়া ওত পেতে 
ছিল, ধরে-_-বেদম মার্। বলে, “হারামজ1--, রোজ বিকেলবেল৷ 
লালবাড়ীর চারদিকে ঘোরা হয় কেন? বেহায়া! নির্লজ্জ !! 
ইতর” |! |” 
-_-ইতি রিয়্যালিস্টিক আটের দ্বিতীয় অধ্যায়-_ 
বজ্জকাট 


সরল বেদাস্ত 
( পুর্ববানুবৃত্তি ) 
জ্াান*্লাভের উপায় 


উল্লিখিত সাধন-চতুই়-সম্পর অধিকারী কি কি উপায় অবলম্বন 
করিলে জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইবে এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। 
জ্ঞান-লাভের উপাঁয় তিনটি যথা £--(১) শ্রবণ, (২) নন ও (৩) 
নিদিধ্যাসন | 

শ্রবণ” বলিতে গুরুমুখ হুইতে অথব। সং-শান্ত্র হইতে মহাবাক্য- 
শ্রবণই প্রধানতঃ বুঝাইয়া থাকে | মহাঁবাক্য চারিটি যথ! $_-( ৯) অং 
বরন্ধান্মি, (২) তত্বমসি, (৩) অয়মাত্মা বর্গ (৪) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। 
ইহাদের প্রত্যেকটিরই উদ্দেস্ী পরমাত্মা ও জীধাত্মার একত্ব প্রতিপা্ন 
করা; এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভেদ--ইহা জানার নামই জ্ঞান । 


ফাস্তন, ১৩৩৪ ] সরল বেদান্ত ৯৯ 


স্া্পী সা শি পিপি পিপি পিস্পি পিসি শপ সপিসিপপিশ্পিস্পিসাসপিস্পিাসপিসিপাস্পিস্পিসপসি সি পাসিিসপাস্পিপ সা 


স্থতরাং জ্ঞানের বীজ এই মহাবাক্য-সমূহে নিছিত। প্রধানতঃ শ্রবণের 
বারা “মহাবাক্য-শ্রবণ বুঝাইলেও যে সৎশান্ত্র সমূহ এ বাক্যান্তর্গত 
অর্থকে দৃঢ় করে তাহাদের শ্রবণকেও শ্রধণের মধ্যে বলিয়া বুঝিতে 
হইবে । 

যিনি তীহার শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ের অক্ঞানান্ধকার দুর করির়] 
উহাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভতাদিত করিয়া দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত 
“গুরুপদ-বাচ্য । তত্বজ্ঞ পুরুষই গুক-পর্দে সমাঁপীন হইবার অধিকারী । 
তিনি শাস্ত্রে পারদৃশী, কামনা-গন্ধ-হীন ও জ্ঞান-নিষ্ঠ হইবেন। শান্ত 
পারদ্শিতা না থাকিলে অপরের অজ্ঞান-প্রহ্থত সংশয়জাল ছিন্ন কর! 
অসম্ভব কামনা-গন্ধ-হীন, জ্ঞান-নিষ্ঠ অহেতুক কৃপাসিন্থুই বসত্তের 
জলয়ানিলের ন্যায় যথার্থ লোক-কল্যাণ সাধন করিয়! থাকেন । 

জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তির এরূপ গুরুর বিশেষ প্রয়োজন। যেমন 
কোন সুদ অজ্ঞাত গ্দ্দেশে ষাইতে হইজে পথ-প্রর্শকের সাহায্য 
লইতে হয়, সেইরূপ গুরুই জ্ঞান পথে পথ-প্রদর্শকের কাধ্য করিয়! 
থাকেন। একদিকে গুরু যেমন উতক্ত-গুণ-সম্পন্ন হইবেন অন্যদিকে 
শিব্যও আবার তক্রপ সাধন-চতুষ্ট়-সম্পন্ন হইয়া গুরুর একান্ত 
শরণাগত ও আজ্ঞাবহ হইবেন । ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্থিত বিনয়াবনত 
শিষ্যই জ্ঞান-ভাগারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। শিষ্যের 
নিকট গুরু সাক্ষাৎ শিব-শ্ব্প। যে শিষ্য স্বীয় গুরুতে সামান্ত 
মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়। থাঁকে, তাহার পক্ষে জ্ঞান-লাভ বিড়ম্বনা-মাঁত্র। 
গুরুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ মনে করিয়া অর্চন। বন্দন, দাস্ত 
ও আত্মনিবেদন প্রভৃতির দ্বারা তাহার প্রীতি উৎপাদনপূর্বক তাহাকে 
অধ্যাত্ব প্রশ্ন-সমূহ জিজ্ঞাসা করিবেন । শ্রীগুরুও তখন শিষ্যের 
সমুধয় সংশয় ছিন্ন করিয়া তাহাকে মুক্তির মার্গ দেখাইয়া দিবেন । 
গুরুকপা ব্যতীত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। চারিপ্রকার কৃপা প্রাপ্ত 
হইলে তবে জ্ঞান-লাঁভ করা ষায়। উক্ত চারিপ্রকার কৃপা এই £-_ 
(১) আত্ম-রুপ (২) গুরু-কপা 0৩) শান্ত্র-কপা (৪) ভগবৎ- 
কপ । বতদ্দিন আমু থাকিবে ততদিন শ্রীভগবান্‌, প্রীগুর ও বেদীস্ত- 
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শান্ত্র--এই তিনে ভক্তি-শ্রদ্ধা স্থির ও দৃঢ় রাখিতে হইবকে। গুরু 
ধাহার প্রতি প্রমর হন, তাহার শত-সহঅ বাধা-বিষ্ব থাঁকিলেও 
তাহার জ্ঞান-লাঁভের পথ পরিদ্কৃত হইয়া যাঁয় ীপ্ুরু-কুপয়া শিষ্য- 
স্তরে সংসার-বারিধিম্‌'--গুরুকপাঁতেই শিষ্য সংসার-সাগর উত্তীর্ণ 
হইয়া থাকেন। 

অধিকারি-ভেদে শ্রবণের তারতম্য হইয়। থাকে । উত্তম 
অধিকারীর পক্ষে গুরুমুণে মহাবাক্য শ্রবণই জ্ঞানলাভের জন্ট যথেষ্ট । 
জ্ঞানি-ফুল-চুড়ামণি অগ্টাবক্র খষির নিকট শ্রবণমাত্রেই জনক-রাজার 
জ্ঞানোৎপত্তি হইল। নচিকেতার মত শ্রদ্ধালু হইলে অধিক শ্রবণের 
আবশ্যকতা হয় না তর্ব-বিষয়ক দুই চারিটি কথা শ্রবণেই তাহাদের 
কার্য সিদ্ধ হইয়] থাকে । মধ্যম ও অধম অধিকারীর গুরুবাকা শ্রবণ 
ব্যতীত ও শান্্-শ্রবণের আব্গ্কতা হইয়া থাকে । ইহাদের গুরুবাকেয 
স্বল্লাধিক শ্রদ্ধা হইলেও পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। এ স্বল্লাধিক শ্রদ্ধাকে 
বন্ধিত করিবার জন্ত শান্ত্র-শ্রবপের আবশ্যকতা । 

শান্্ অলন্ত। স্বল্লাধুং মানবের পক্ষে লকল শান্তর আলোচন৷ 
করা সম্ভবপর নহে । এইজন্য জল দ্রপ্ধ-স মিশ্রণ হইতে তৃগ্ধমাত্র-গ্রাহী 
হংসের ন্যায় অনস্ত শান্্বাশির মধা হইতে সারবাঁন্‌ শান্ত্রগুলিকে 
পৃথক্‌ করিয়! লষ্টয়া আলোচন| করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য । 
জ্ঞান-লাভের জন্ক তিন প্রকার শাস্ত্র মুখ্য বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে ১ 
উষ্তাদিগকে “প্রস্থান-ত্রয় বলে। প্রস্থান-জয় যথা 8৫১) ভায়-প্রস্থান 
(২). শ্রতি-প্রস্থান ও (৩) স্বৃতি-গ্রস্থান | 

্যাযস-প্রত্ান্ন- উত্তর মীমাংসাকে ণন্াায়-প্রস্কান। বলে। 
ইহার অন্ঠান্ত কয়েকটি,নাম আছে) যথ। $- ব্রঙ্গস্ত্র, শারীরক সুত্র, 
বেদান্ত-দর্শন ইত্যাদি । ইহার প্রণেতা ব্যাসদেব। সমস্ত শ্রুতির 
সামঞ্জত্য-বিধান করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্তয | 

শ্রহ্তি- প্রস্দান্ন-উপনিষদ্সমুতই ক্রতি-প্রস্থান” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । কলির প্রারস্তে ইহাদের সংখ্যা ১১৮৭ ছিল। 
বর্তমানে ইহাদের সকলগুলি পাওয়া! যায় না। খক্‌, যু, সাম ও 
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অথর্ব--এই চারি বেদের যতগুলি শাখা! ততগুলি উপনিষৎ। খগ্বেদের 
শাথা-সংখ্যা ২১, যজুর্বেদের--১*৯, সামবেদের--১৯** এবং 
অধর্ববেদের--৫*১ একন্রে ১১৮০, অতএব উপনিষদের সংখ্যা ১১৮৯ 
বেদ ছুইভাগে বিভক্ত ;-কর্ম কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। কর্মকাণ্ডে 
যাঁগ-যজ্জের বিষয় বর্ণিত আছে? পারমার্থিক সত্য-নিদ্ধীরণই জ্ঞান- 
কাণ্ডে উদ্দেখ্ট । শুতিপমুহৃকেই জ্ঞান-কাণড বল) হইয়া খাঁ) 
শ্রতি-পঠন সম্বন্ধে মুক্তিকোপনিষদের মত এই £_ কৈবল্য-মুক্তি 
লাভের পক্ষে মাওুক্যোপনিবদ্ই যথেষ্ট ; ইহাতেও জ্ঞান-লাভ যদি 
না হয়, তবে দ্শখানি উপনিষদ পড়িবে, তাহাঁতেও যদি না হয় 
তবে ৩২ খানি পড়িবে 3 বিদেহমুক্তি-লাঁভের ইচ্ছা! থাকিলে ১৯৮ 
থাদি পড়িবে । মাওুক্যোপনিষ-পাঠে জ্ঞান-লাভ না হইলে ষে 
দশখানি উপনিষতৎ পভিবার বিধান আছে তাহাদের নাম যথা £- 
(১) ঈশ (২) কেন (৩) কঠ 1৪) প্রশ্ন €৫) মুণ্ডক ৬) মাওুক্য 
(৭) এতরেয় (৮ তৈত্তিরীয় (৯) ছান্দোগ্য ও (১*) বৃহদারণ্াক | 

আ্র্তি-প্রস্হান্ন- গীতা ও মনু-স্থৃতি প্রভৃতি স্বৃতি-শাস্ত 
্মৃতি-প্রস্থান” নামে অভিভিত হইয়া! থাকে । ভগবান্‌ শ্রীরষ্ণ ফুকুক্ষেত্র 
যুদ্ধ-স্থলে উপনিষৎ সমূছ্নের সার অংশ একত্র করিয়া অজ্ভুনের মোহ 
দুর কৰিবার নিমিত্ত তাহাকে শুনাইয়াছিলেন। এ উপদেশই গীতা- 
শাস্ত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে । ধাহাব| সংস্কত তাষায় এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি- 
সম্পন্ন নহেন যে উপনিষৎ পাঁঠ করিয়া সহজেই উহার অর্থ উপলব্ধি 
করিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে গাতা-পাঠই বিধেয়। গীতায় সরল 
ভাষায় ও সহজ্সভাঁবে উপনিধর্দেব তন্ব-সমূহ আলোচিত ও ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । মনু-স্থৃতি প্রভৃতি শান্ধে সাজকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত 
ক্পিবার নিমিত্ত বিধিসমূ্ধ লিপিবদ্ধ করা হুইয়াছে। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাবে, আচ্ছা, অ্রত্যাদি শ্রবণেব কথা ত 
বল! হইল, কিন্তু এরপ শ্রবণের প্ররুতপক্ষে কোন উপকারিতা আছে 
কি£:, অবশ্তই আছে। শব্দের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে 
_-ইদ্কা। পকেই অবগত আছেন। শব্ষের অদ্ভুত শক্তিকে লক্ষ্য 
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পাস 


করিয়াই আমাদের শান্্কারগণ শব্ধকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
বাইবেলেও লিখিত আছে,--'আঁদতে শব্ধই ছিল, শব্দ ভগবানের 
সঙ্গে থাকিত এবং শব্দই ভগবান্‌।” * সাধারণ ভাঁবে দেখিলেও 
শবের শক্তি বেশ বুঝা যায় _কাহাকেও মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিলে 
তাহার সন্তোষ ও আননোর উদ্রেক হয়? পক্ষান্তরে, কর্কশ ভাষায় 
সম্বোধনে ক্রোধাদির উদ্রেক হইয়া থাকে । একজন হ্গু পুরুষকে 
জাগ্রত হও? বলিয়! ডাকিলে সে জাগ্রত হইয়া থাকে । এন্থলে শব্ব- 
শক্তিই স্থপ্ত পুরুষকে জাগ্রত করিল । বেদান্তের 'তত্বমস্থার্দি,রূপ মহাবাক- 
শ্রবণে অনাদি মায়-নিদ্রায় মগ্ন জীব শ্বরূপোলব্ধিতে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে । 
এই শ্রবণের ফল আবার বিশেষরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে যদি 
উপনিষদ্দের বাণী কোন মহাপুরুষের মুখ হইতে নির্গত হয়। মহাপুরুষেরা 
ব্রহ্মচধ্যপালন ও ভগবচ্চিন্তনের দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া! থাকেন, 
তাহাদের বাক্যসমূহ তদ্দার। অনুপ্রাণিত হয় বলিয়াই উহার! সমধিক 
কাধ্যকরী হইয়া থাকে । আবার পঠন হইতে শ্রবণ শ্রেয়ঃ_ ইহা 
অনেকেই জানেন । এইজন্ত যখনই কোন মহাপুরুষের মুখ হইতে 
তত্ব-কথা শ্রবণের স্থযোগ উপস্থিত হয় তখনই উহ] সর্বপ্রযত্তে গ্রহণীয়। 
সং-শাস্ত্ের পরিমিত শ্রবণ উপকারী হইলেও অত্যধিক শ্রবণ 
অধিকাংশ সময়ে উপকার না করিয়া অপকারই করিয়া থাকে। 
শ্রবণে অধিক সময় বায়িত হইলে, মনন ও নিপ্িধ্যাসনের গ্রন্থ বথে্ট 
সময় পাঁওয়! যাইবে না। অথচ, শ্রবণ অপেক্ষা মনন শ্রেক্ঃ এবং 
মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন শ্রের়ঃ। এইজন্য যখন নিদিধ্যাসন বা 
হননের স্থুযোগ উপস্থিত হয়) তখন উহা! পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণে 
কালাতহরণ করা উচিত নছে। জ্ঞান-লীভ ভিন্ন অন্ত উদ্দেগ্ে 
শান্্রাপদোচনা করিলে উহাতে বিস্াতিমান নাষ-যশের স্পৃহা প্রভৃতি 
বর্ধিত হয়! জনর্থের হেতু হুইয়া থাকে । 
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ফাক, ৯৩৩৪ ] স্বামী ধিরে কথা ১৬৩) 


পো্িপাস্িলাসসিপাসদিলাসিপাসসি পাসীতিস্টরিসি পাটি পাস পাসিাসি পা পাছি শা পাটি ৯ পসিলাসিলাসটি পাটিপাসি ছি লাসিপাি পাপা পিপাসা পাস পাসটিপাস্টিপস্দিতা পাচ পাটি লাকা 


“বাগ বৈখরী শবঝরী শান্তব্যাখ্যান-কোৌশলম্‌ | 
বিছুযাং বৈদুষ্যং তত্বৎ ভূক্তয়ে ন তু মুক্তুয়ে ॥” 
[ বিবেক-চূড়ামণি ] 
শ্রুতি-বিরুদ্ধ শাস্ত্রের শ্রবণ অবিধেয়। পারমার্থিক সত্য-নির্ধারণে 
শ্রুতিই একমাত্র প্রমান ।' স্থৃত্যাদি শান্তর যেখাঁনে শ্রুতি-বিরোধী 
সেখানে উহ বর্জনীয় । 
শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কামভাবে শান্জীলোচনা! করিলে যথাকালে উহ্বার 
বথার্থ মর্্োদঘাটনে সমর্থ হওয়া যায়। 
(ক্রমশঃ) নিঃসঙ্গানন্দ 


শাস্তি 





স্বামী তুরীয়ানন্দের কথা 
ওই জুলাই, মঙ্গলবার 

স্বান-_কাঁশী রামক্ুষ্চ-মিশল-সেবাশ্রম, স্বামী তুরীয়ানন্দের ঘরের 
বারান্দা । 

সন্যাসি-ব্রহ্গীচারীর। চারিদিকে বসে আছেন । কথাপ্রসঙ্গে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ বল্‌তে লাগৃলেন_- 

ঘতই থারাপ সংস্কার নিয়ে আান্ক না কেন, সৎসঙ্গে লোক 
ভাল ছয়ে যায়। যেমন আন্রের দোকানে গেলে তুমি ইচ্ছা কর 
আর নাই কর, আতরের গন্ধ তোমার নাকে ঢুকবেই। সাধুসঙ্গ কি 
করে লোক? করতে কি পারে যে-সে? ঠাকুর কথা বল্ছেন, ভক্তেরা 
শুন্ছে-তাদের সঙ্গীরা কিস্তুকানে কানে বল্ছেঃ “চলনা, আর কত 
শুন্বে ?” ওরাও উঠছে না! দেখে শেষে বলছে,-“তোমরা থাক আমরা 
ততক্ষণ নৌকায় গিয়ে বসি।” ঠাকুর এই বিষয়টা আমাদের কাছে কি 
চমৎকার করেই বল্তেন । সৎসঙ্গের ফল ত ভাল হবেই, কারণ, একটা 
ভ্রীবন থেকেই আর একট! জীবনে ভাব-সংক্রমণ হতে পারে। 
003105  006 8 19100 0090 ০80 £1৮০ ৪ 10000 518900৬. 
(গোল বস্তরই গোঁল ছাষা হতে পারে )1। একজনের লেখা পড়ে যা 

হয় তার জীবনের সংস্পর্শে আস্তে পান্ধুলে তার চেয়ে বেশী ফল হয়। 


১০৪ উদ্বোধন । ৩*শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 


বন্তৃতা শুন! আর বক্তৃতা পড়া কত তফাৎ! লেখাতেও আবার যে যত 
প্রাণ ঢেলে দিতে পারে) তার লেখা পড়ে তত ফল হয়। শ্বামিজীর লেখা 
আর আমাদের অন্যান স্বামীদের লেখা 1 18150138116 (মান্ুষটাই ) 
হচ্ছে আসল জিনিষ । গোটা কতক মানুষই জগৎট! চালাচ্ছে, আর সব 
ভেড়া । স্থামিজী পুৃথিবীট। ঘুরে এসে বল্লেন, 19607901805 (গণতন্ধ্বের) 
মাঁথামুণ্ড নেই--ছু চার জ্ঞন লোকই কাজ ঢালাচ্ছে। দেশ যখন কাজ 
চাঁপাবার উপযুক্ত লোক দিতে না পারে, তগনই গোলায় যায়। 
আমাদের ত ধশ্মপ্রাণদেশ। আমাদের দেশ বরাবর 38115 [01০00০6 
( সাধুপুরুষ প্রসব ) করে আস্ছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখিয়ে 
দাও) যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক একটা জীবন কত শত 
বৎসর কত লোককে চালাচ্ছে । দেখ না।_নানক, কবীর । প্লেখ, 
তুলসীদ্াস কতদ্দিন থেকে এ দেশটা চালাচ্ছে 

আজ একটি মেয়ে এসেছিল,_কাঁলনার__ সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। 
ঠাকুরের কথাবার্ত! তোল । তাদের বাডী বাবুরাম মহাঁরাজকে নিয়ে 
গিছল। ওর স্বামীর ভাঁই বি, এ, পাশ করে গ্রামে স্কুল করুছে_নিজে কিছু 
টাকাকড়ি নেয় লা) দেশে একটা 51911 ভাব) এসে গেছে । সময় 
লাঁগবে সত্য, কিন্তু এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একট! নাড়াচাড়া পড়েছে । 
জন-নায়কর। আর এখন আগেকার মত রেখে-ঢেকে বল্ছে না-একট! 
প্রবল জন-মত থাক্‌লে শুধু গায়ের জোরে শাসন-যন্ত্র পরিচালন শক্ত ব্যাপার । 

গায়ে উই পড়ায় বলিলেন,__ 

এ সময় সর্বত্রই পীবজন্থ-পোকা ইত্যাদি খুব বেশা জন্মায় । এই 
জন্তই শাস্ত্রে চাতুন্মান্তের বিধি আছে-_বর্ষার সময়টা চারমাস সাধুদের 
একস্থানে বাস কর্তে বলেছে । মামি জমণের সময় আনেকবান্প 
এইরূপ চাতুর্মীস্ত করেছি । একবার পুরে ছিলাম । দপুক্ষরং 
হুষ্করং তীর্থম্” ভারি স্ন্দর স্থান_-বড় একান্ত । বড় আনন্দ হোত। 
চাতুম্মান্তের সময় মুনিরা সকলে এক জায়গায় থেকে পাঠাদি করতেন । 
আবার আট মান তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। ও সময় বের হতেন 
না। লীবজন্ত মার! যাবে বলে। 


ইউরোপে চার্টিয়ানিটা 


( পূর্ববান্বু্ডি ) 
আলোচনা ও উপসংহার 


প্রোটেন্টাণ্টগণ বলিল,__ধর্সন্বন্ধীয় ব্যাপারে বিশপ বা আর্চ- 
বিশপগণ যে সমস্ত বিধান দিয়াছেন তাহার অনেকগুলই অযৌক্তিক, 
তাহাদের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি-না সে বিষয়ে যথেঈট সন্দেহ 
আছে, সুতরাং ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা না করিয়। থুষ্টান-সমাজ 
কি করিয়। তাঁহছা নির্বিবাদে মানিয়! লইতে পারে? ক্যাথলিকগণ 
বলিল।_-সে কি কথা? পোঁপ বা বিশপ যে, ভগবানের প্রতিনিধিঃ 
তাহার কথা যে অন্রান্ত, তাহাকে অবিশ্বাস করিলে যে ভগবানকেই 
অবিশ্বাস করিতে হয়, সুতরাং তাহার কথা কি বিচার করিয়া দেখা চলে? 

প্রোটেস্টাপ্টগণ উত্তর করিল--বতদ্িন বিশ্বাস ছিল ততদিন পোপের 
কথ] সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছি, কিন্ত 
বর্তমানে পোপের ব্যক্তিগত জীবন ইতর সাধারণের জীবন অপেক্ষা 
মোটেই উন্নত নহে,--সেই অর্থ, সেই সম্পভ্ভি, সেই বিলাস সেই 
ব্যভিচার; স্থৃতরাং তাহাকে নার ভগবানের বিশেষ প্রতিনিধি বলিয়! 
স্বীকার করা যাঁয় কি করিয়া, এবং তাহার আদেশ যে অত্রান্ত ইহাই বা 
কিরূপে বিশ্বাস হয়? যুক্তি তর্ক সহার়ে ইহার সমাধান করিবার চেষ্টা 
লা করিয়া ক্যাথলিকগণ গাঁয়ের জোর চালাইলেন, প্রোটেস্টান্টগণও 
বাকয়া দাড়াইল; শেষে বু শোণিতপাতের পর প্রোটেস্টাণ্ট-মত- 
বাদই জয়লাভ কবিল। 

প্রোটেন্টান্টগণ খুষ্টান-সমাজে যুক্তিবাদ বা স্বাধীন মতবাদের ষে 
মাপ্ধাদ দিয়াছিল তাহাই আবার কিছুকাণ পরে প্রো্টেস্টান্ট ধর্মের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। প্রেটেন্টাণ্ট ধর্থেরও কতকগুলি ০65৫ ( নিয়ম ) 
আছে, প্রোটেস্টণ্টগণকে তাহা মানিয়! চলিতে হয়, কিন্ত খুষ্ঠান-সমাজের 


১০৩ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_২য় সংখা। 


সাপ ২৯ লাস পাস ৩৮১৩০ পাস পাপা পাস পাটি পাস্তা পি পতিত পপির সিপাস্পিলাি পাটিপাসি পাস লা পাসটিতা সিলসিলা পে পাটি পিশীশপাসিপািলাস্টি ৩৯ পি 


কতকগুলি লোক বলিল, ধর্মননীতি জোঁর করিয়া কাহারও উপর চাপাইয়া 
দিলে তাহাতে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তিকে পিষিয়া ফেল! হয়, ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথে উহা প্রচণ্ড বাধা । কারণ তুমি বা তোমরা যাহা 
বলিতেছ তাহা শুনিলে আমার অমঙ্গল নল] হইয়া যে মঙ্গল ভইবে তাহার 
প্রমাণ কি? সুতরাং আমি আমার জীবনকে সংশয়ের পথে চালিত 
করিয়া কেন বিপজ্জনক করি? অতএব আমার জীবনের জন্ত সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আমারই উপর ছাড়িয়া দাও, আমার বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা আমি 
নিজের জীবন চালিত করি । এইরূপ মতবাদ, সম্প্রদায়বিশেষের, 
দেশাচারের, ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রের কথা ন! মানিয়া নিজের নিরপেক্ষ 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে চাঁয়; কতকগুলি লোকের মতে 
এই ভাবে চলাই সর্ধতোভাবে 18609091 পথে চল!, তাই এই মত- 
বাদের নাম [২8100511907 (রাসানালিঞ্রম্‌ | [২9107911907 তিনটি 
জিনিষের উপর প্রতিঠিত--?০০০০ ০ 000010590০1) ০? 
০0115016108 এবং 60010 0 ৪০0192 অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা করিতে পারে, কিসে মাঁপনার ভাল হইবে, তাহা 
প্রত্যেকেরই নিজে নিজে ভাবিয়া দেখিবার অধিকার আছে এবং নিজে 
ভাবিয়া নিজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর বলিয়। মনে হইবে তাহা 
কাঁধ্যে পরিণত করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। ধর্মু-সংক্রান্ত 
ব্যাপার লইয়! প্রথমে এই মতবাদের স্ঙি হইয়াছিল শেষে উহা 
সামাঞ্জিক ব্যাপারে নামিয়! আদিল । ধর্মের তায় সমাজেরও কতক- 
গুলি নিয়ম আছে, সমাজ্সে থাকিতে হইলে তাহ মানিয়া চলিতে হয় 
তাহা ন! হইলে সামাঞ্জিক বিশৃঙ্খল! ঘটিবার সম্ভাবনা কিন্ত 
স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া একদল লোক বলিল সমাজে সকলেই 
ক্বাধীন, সকলের সমান অধিকার, চিন্তায় বা কার্যে কেহ কাহারও 
বাধা হইয়া চলিবে না; 55৫07. ০06 8০000 বা কার্য)ক্ষেত্রে 
সকলের সমান অধিকাঁর--এই জিনিস হইতেই সাম্য-নীতির উত্তব। 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সাম্য-নীতি ফরাসী প্রজাতত্ত্রে কিরূপে 
€008116, ঠ50577015) 11075, ৰা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই 


ফাল্তুন, ১৩৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিম্নানিটা ১৯৭ 


তিনটি মূল নীতির স্ট্টি করিয়াছিল তাহার আলোচনা এখানে 
করিতেছি। 

ধর্মক্ষেত্রে খন একের আধিপত্য অস্বীরুত হুইল, তখন সমাজেও 
সেই ঢেউ আসিয়া! লাগিল, শেষে রাজনীতি-ক্ষেত্েও রাজার 
একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সকলে মাথা তুলিয়া দীড়ীইল। কিন্তু কথ! 
উঠিল, কাঁহাকেও না মানিয়া সকলে নিজ ইচ্ছামত চণিলে, সামাজিক 
ও রাজনৈতিক উভয় ব্যাপারেই স্বাধীনতা পরিশেষে স্তেচ্ছাচারিতায় 
পরিণত হইবে । তারপর, আমার যাহাতে ভাল হইবে, তাহাতে 
অন্টের অনি হইতে পারে, অন্তের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে, 
অন্তের স্বার্থে আধাত লাগিতে পারে, সুতরাং কাহারও কোনবপ 
ক্ষতি না করিয়া কিরূপে প্রতোকেই বাক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে পারে? কুসে। প্রতৃতি কয়েকঞ্জন মনীষী বলিলেন,__উচ্চ-নীচ 
অধিকার ও অনধিকার হইতেই সংঘর্ষের উৎপত্তি, সকলেই যদি সমান 
অধিকার ভোগ করে, সকলেই যর্দি সকলকে ভাই বলিয়া মনে করে 
তবে আর বিরোধ কি করিয়া হইবে? এইরূপে 110গাচৈর সহিত 
50709110/ ও 80010 এই ছুইটি কথা তাভারা জুড়িয়া দিলেন । 
এইরূপে বর্তমান ফরাসী প্রজাতন্ত্রের 0700০ বা নীতি-হৃত্রের স্বষ্টি 
হইল। তবে ইহাঁও স্থির হইল, যদি পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হয় ভবে ভাহা! মীমাংস| করিবার প্রস্ঠ সামাজিক একটি চুক্কিবাঁদ 
থাকুক-_ইহাই রুসোর ১০০18] 09008001160 1 এই অতবাদের 
মূল নীতি এইব্ূপ--দেশের জনসাধারণ পরম্পরের স্বার্থ রক্ষার জন্যঃ 
পরম্পর মিলিত হইয়৷ স্বেচ্ছায় একটি সামাজিক সমবায় (5০018] 
0০2০১) গঠন করিয়াছে এবং পরস্পরের মঙ্গলের জন্য নিজ নিজ 
স্বাধীনত৷ স্বেচ্ছায় কিছু কিছু সম্কুচিত করিয়া সকল বিষয় নিষ্পত্তি 
করিবার ভার সমবায়ের পরিচালক সমবায়শক্তি বা গভমেণ্টের 
(0০৮51010600 হাতে দিয়াছে । এইক্সপেই প্রথম ফরাসী-প্রজাতন্ত্রে 
উদ্ভব হইল। এবং এই ভাব ধারে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
ছড়াইয়৷ পড়িতে লাগিল । 


১০৮ নারে | ৩০শ বর্ষ-২য় সং 


শী লি পা পি তািলাসি পাত পি পাপা ঈ পাস লি লস লা 1৯৯ পল পিএ ল প্লাস পির লা তা পাসিপাসি তারি পাটি বাটি লীিতীছি তাসিতািলছি বাসিতাসিতাসিপাসিরাসিতাসি তো রিতা লোসিপতাসসি লি সিসি 


তারপর আর একদল লোক উঠিয়া বলিল,_-সমবায়শক্তি বা 
গভমেন্ট থাকিলেই উহার পরিচালন-ভার কোন এক ব্যক্তি বা একাধিক 
ব্যক্তির উপর পড়িবে, তাহা হইলেই ব্যক্তিবিশেষের শাপন জন- 
সাধারণকে মানিয়া! লইতে হইবে । সমবায়শ্তি থাকিলেই শক্তির 
অপব্যবহার হইবে, শক্তির অপবাবহার হইলেই পীড়ন আরম্ভ হইবে। 
অনেক গীড়নের ঘটন! উল্লেখ করিয়া তাহারা বলিল,-অতএব 
সমবায়শক্তি তুলিয়া দাও; কোনরূপ শাসন-যন্ত্র বা গভমেন্ট 
থাকিবে না। রাজ্জশাসন বা &101র বিরুদ্ধে এই মতবাদের সৃষ্টি 
বলিয়া ইহার নাম 4১081011507 ( এনার্কিজম ) | 4১081001910 
বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা মনে করি, 4১087010197) এর মূল 
নীতি কিন্তু তাহা নহে। উহা] এই-- প্রত্যেক মানবের চিন্তায় ও 
কার্যে অবাধ স্বাধীনতা হইতে মানবসমাজের সুখ শান্তি ফিরিয়! 
আসিবে । তাছাকে শাসন করিবার জন্য কোন যন্ত্রেরই আবশ্তাক 
নাই। মৈত্রী বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকিলে আপনা হইতেই সকল 
বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে । এইরূপ মতবাদ কুষিয়ায় প্রথম 
প্রচারিত হইল, কিন্তু ইহার মুলনীতি বুঝিতে বা অন্থুদরণ করিতে না 
পারিয়া বহু গুপ্ত হত্যা সাধিত হইয়াছিল। 

ইহ! দ্রেখিয়া সকলেই এই সিদ্ধান্ত নির্ববিধাদে মানিয়া লইতে পারিল 
ন!। তাহারা বলিল,--সমাজ এমন অবস্থায় কখনও আসিবে না, যথন 
কোনরূপ শাসন-যস্ত্রের আবশ্তকতা থাকিবে না। সুতরাং £108101715] 
এর (17501 শুনিতে খুব ভাল কিন্তু কাধ্যে উহা কখনও পরিণত 
হইবে না। তারপর? তোমরা যখন ভ্রাতৃত্বের কথা বলিতেছঃ তখন 
বলা যাঁচতে পারে, ভ্রাতৃত্ব থাকিলেই বড় ভাই ও ছোট ভাই ছুই-ই 
আছে। বড় ভায়ের অভিজ্ঞতা ছোট ভায়ের মানিয়। লইতে দোষ 
কি? বড় ভাই ঠকিয়। যাহা শিখিয়াছেন, ছোট ভাই সেই কাজ 
করিয়া! না-ঠকিয়) ঝড় ভায়ের নিকট হইতে অভিজ্ঞতা লয়! যদি 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ পায় তবে আপত্তি কি? কারণ আমি নিজে 
যাহা আচরণ করিয়া ঠকিয়াছি, তুমি পুনরায় তাহার অনুষ্ঠানে 


ফাল্কুন। ১৩৩৪ ] ইউরোপে চাচ্চিয়ানিটা ৯০৯ 


অযথা শক্তিক্ষয় না করিয়। তাহার পব ভইনেই কার্য আরম 
করিতে পার, আবার অন্ত একজন আমার ও তোমার উভয়ের 
অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষালাভপব্ক তাহার পর হইতে কার্ধযারন্ত 
করিয়া জীবনের পথে অধিকদূব অগ্রসর তইতে পাবে। চিকিংপসক 
বলিজেন,_এই অসুখে এই লিনিষ খাইতে নাই । সেখানে কি 
রোঁগী নিত জ্রীবন বিপনন কব্য়াও সেই জিনিস খাইয়। ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে যাইবে? সেইকপ ধর্শবাক্সোও ধিস্ত ও 
বুদ্ধেব ন্যায় যহাঁপুরুষদের কণা সাধারণ লোককে শুনিতে হয়। 
তাহার সাধনলক উপদেশ শ্নিলে মানব অনামাসে কনকগুলি 
বিপদ হইতে পবিনাণ পাইনে পার । সামান্সিক এ বাজনৈতিক 
ক্ষেত্রেও এই কণা প্রযোজ্য । সেপানেও মানবসাঁধারণ নিজ্ঞ নিজ 
ইচ্ছমতে না! চলিয়!, বুদ্ধিমান বাক্তির নাদ্দিশনন্ভ হলিলে সামাজিক 
ও বাজনৈত্িক সমহ মঙ্গল জারি হয জিনিক ব্যপাবে সকলাক 
সমান অবস্থায় টানিয়া আনিয়া €10916কে সার্থক করিলেও মুখ 
ও বুদ্ধিমানেব মনোবুত্তিকে সমক্ষেত্ে টানিয়া আনিবে কিরূপে? 
তাহা সম্ভব নহে। সম্ভব না হইলে, বৃদ্ধিমান বাকি সুখেব উপর 
প্রভৃত্ব করিবেই | সুতরাং তোমাদের 110৩৮ ৪ ৪008]1৮ব আদর্শ 
কখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত হইতে পারে না । 

ধাহার! [00110021190 বা বাক্তিম্বাতন্ত্রাবাদদেব পক্ষপাতী তাহারা 


ইহার উত্তরে বলিলেন, 

“115 05010005 2777 00560100901 06677501916 ৪7, €০ 
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0৭118577--745211. 
অর্থাং_ “্পুরুষ-পরম্পরাগত যে সব মত ও রাতিনীতি অন্ত 
লোকে অন্বর্তন করিয়াছে, কতক পরিমাণে তাহাদের অভিজ্ঞতায় 
ভাল বুঝিয়াছে বলিয়াই করিয়াছে । সেগুলি বর্তমানে সকলের 
পক্ষেই শ্রদ্ধায় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বস্ত সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ইহাঁও হইতে পারে, সে সব অতি সন্কীর্ন এবং তাহারা হয় ত 
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তাহার তাংপর্যা তুল বুঝিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভুল না৷ 
বুঝিতেও পারে, কিন্তু হয় ত তাহাদের পক্ষে সে সব উপযোগী 
ছিলঃ বর্তমানে কোনও খাক্তির পক্ষে উপযোগী নয়। তৃর্তীয়তঃ, 
সেগুলি হু শু ভাঁল এবং ভা পক্ষেও উপযোগী হইতে পারে । কিন্ত 
তাই বলিয়া কেবল পুরুষ-প্রম্পরাগত ও প্রচলিত রীতি বলিয়াই 
তাহ! যদি লোকে মানিয়! লয় এবং তপনুসারে চলে, তবে মানবোচিত 
যেসব গুণ ও শক্তির, যে বুদ্ধির অধিকারী হইয়া সে এন্মিয়াছে, তাহার 
যথোচিত বিকাশ হয় না( প্রত্যেক নীতি নিজের বুদ্ধিতে বিচার 
করিয়া বাঁছিয়া লইবে, এই অধিকার থাঁকিলেই তবে মানবের ব্যক্কিত্বের 
বিশেষত্ব বিকাশ হইতে পারে। প্রচলিত রীতিনীতি বলিয়াই তাহার 
অনুবর্তন যে করে, সে বুঝিয়া বিচার করিয়। কিছুই লঘ না, এই শক্তির 
অনুশীলনও তাহার কিছু হয় না। * * * কোনও এইবর্প 
নীতিঃ অন্তবূপ নীতি অপেক্ষা উৎকুষ্ট কি-না) অতীতের জ্ঞান যে এ 
সম্বন্ধে কিছুই একটি পথ নির্দেশ করে নাই--এ কথা বলা ঠিক নহে। 
প্রথম জীবনে প্রত্যেক লোককে শিখাইতে হইবে, মানবের অতীত 
জ্ঞান কোন্‌ বিষয়ে কি বুঝিয়াছে এবং জীবনের কোন্‌ সম্বন্ধে কোন্‌ 
নীতি অনুসারে চলিলে ভাল হয় তাহা নির্দেশ করিয়াছে । কিন্ত 
মানব তাহার শক্তির পরিণচি লাভ করিলে, পুকুষ-পরম্পরাগত অতীতের 
জ্ঞানকে ও সেই জ্ঞাননির্দিষ্ট নীতি সমূহকে নিজ্রের নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে 
বিচার” ককিয়া দেখিবে এবং নিজের জীবনের অবস্থায়) তার বিশেষ 
গুণ, কুচি ও শক্তির পক্ষে যাহার যতটুকু গ্রহণ করা ভাল মনে করে 
তাহাই করিবে । * * * সুতরাং ধাহার! অন্ঠান্ত মানবের জীবন 
বিশেষ-কোনও দিকে পরিচালনা করিতে চান তাহাদের, বাক্তিত্বের 
শক্তির ক্রমপরিণতি কিসে হইতে পারে, সেইদ্িকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রত্যেক 


মানবের সকল কর্্মচেষ্টা প্রয়োগ করিতে হইবে ।* 

মিল (11111) মানুষের অভিজ্ঞতা-প্রন্থুত উপদ্দেশকে একেবারে 
অন্বীকার না করিলেও ব্যক্তিস্বাতক্ত্রবাধকেই ( [00151009119 ) 
ধঘবাদের উপরে বাখিলেন। তাহা রাখুন) কিন্ত ইহ/ কেহই 
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অস্বীকার কবিবেন লা যে, বাক্িথ্বাতন্তাবাদের 2ায় সংঘবাদেরও 
কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। চার্চিয়ানিটার কথাই ধরা যাক । 
চার্চিয়ানিটী শেষে বিশপ ও আর্চবিশপগণের থামখেয়ালীর যন্ত্রূপে 
পরিণত হইলেও ইউরোপের প্রভৃত কলাণ সাধন কারয়াছে। 
তখনকার দিনে বিদ্বাদান কাজটি সমস্তই চার্চের হাতে ছিল । চার্চই 
বু বন্ত অসভাজাতিকে ক্রিশ্চিয়ান করিয়া, তাহাদিগকে বিগ্ভাশিক্ষা] 
দরিয়। সভ্য করিয়াছে । চার্চের মধো ছুলীতি প্রবেশ করিলেও চাঁচ্চের 
শাসন ছিলি কলিয়াঈ ক্রিশ্চিয়ান সমাজ একেবারে উচ্ছ,ঙ্ঘখল হইয়া যাইতে 
পারে নাই । তাহ! ছাঁড়া-চার্চ না খাঁকিলে ইউরোপের সর্বত্র 
এবং অন্ঠান্য দেশের বহু স্থানে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম এরূপ বিস্তারিত ভাবে 
প্রচারিত হইত না। ইনা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাজ নভে । সংঘ 
বাতীত জগতের কোন স্থায়ী কাজই ব্যাপকভাবে হইতে পারে না। 
ধরুন, 5001511510৭ 1311510651500৭ বা 0০০01701]001019া) এর কথা । 
এই সব মতবাদই (101৮1008115 বা ব্যক্তিস্বাতন্থ্যবাদকে অবলগ্বন 
করিয়াই উঠিযাছ্ধে । বাক্তিগত জীবনের সমানাধিকার ও স্বাধীনতা 
ইন্ছারা চায় । এই মত কাঁধে পরিণত কবিবার জন্য ইভাঁদের এক একটি 
দল বা সংঘ বা 01801520101 আছে । 01250158090 থাকিলেই 
উহার ০160 (নিয়ম ) আছে । ০1550 থাঁকিলেই উহার সভাগণকে 
উহ। মানিয়া চলিতে হয়। অনেকে বলিবেন, এপ মানা খ্েচ্ছায়। 
কিন্ত সকলেরই “স্থ-ইচ্ছঠ” একরূপ হইতে পারে না। সংঘের "সুবিধার 
ক্রন্তী কোন কোন ব্ক্তিকে তাহার নিজ ইচ্ছা বর্জন করিতে হয়। 
তবে এরূপ যদি কখনো সম্ভব হয় যে সকলের মল ঘড়ির কাটার ন্যায় 
একই দিকে চলিবে, তবে সংঘ বা আইন কানুন ব্যতীতও জগতে 
অনেক বড় বড়স্থায়ী কাজ হইবে) কিন্তু তাহ) কখনও সম্ভব হইবে 
ন। সুতরাং [1001510121150এর পুরোপুরি কাধ্যে পরিণতি 
কখনে। হইতে পারে না । তবে এইরূপ হইতে পারে, 
“বাক্তিস্বাতন্্-প্রধান-সংঘবাদ” 
জগতে যত মতবাদের উত্তব হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া 
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দেখিলে মনে হয়, সংঘের ঠিতর ব্যক্তির শ্বাধীনভাকেই প্রধান স্থান 
দেওয়| বিধেয়। যদি শ্বান্াবেক শাবেহ কেহ ভাগ ভাবে চলিতে 
পারে সে ত খুব ভাল কথা, হবে যদি (্রথা যাখঃ ভাল করিতে 
যাইয়! ইচ্ছায় বা আশচ্ছায় কেহ মন্দ করিতেছে, তখন সহান্ুন্ৃতি 
ও €প্তমের সহিত তাহাকে লিবুত করিতে হইবে, কারণ, দেখা গিয়াছে 
আইনের জোরে পীঞন চলে, কিন্তু কাহার স্বতাব তাহাতে পরিবন্তিত 
হয় না, €প্রমহই সর্ব অবস্থায় সব্বর জয়ী হয়। স্থতপাং অস্তরিক 
স্হান্থুভুতি ও প্রেমের উপর প্রাতভিত সংধ্বাদ ও বাক্তিন্বাতন্াবাদ 
যেখানে পরস্পরের সাহচধ্য কারয়া চলে, আর্গশ প্রতিষ্ঠান দেখানেই 
গড়িয়া ওঠে । 


, সমাপ্ত. চন্রেশধিপানন্দ 


হে পাঠক! শ্রীভগবান্‌ জগদ্গুরুরূপে সত্য সহাই পুনরায় 
আবিভূতি হইয়াছেন। আশ্বস্ত হৃদয়ে শ্রবণ কপ, তাহার পৃ 
আশীর্ধবাণী,_-“যত মত, তত পথ”, *সব্বান্তঃকবণে যাহাই 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্টভগবানকে লাভ 
করিবে |” মুগ্ধ হইয়া মনন কর--পরাবিদ্ভা পুনরানয়নের 
জন্য তাহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্তা !--এবং তাহার 
কামগন্ধহীন পুণ্য চরিত্রের যখাসাধা আলে।চনা ও ধ্যান করিয়া, 
আইস, আমবা উভয়ে পবিত্র হই | 


এামী সারদাণন্দ 


দৃঙ্ি-হারা 
পরিচয় 


[ মন একটা অদ্ভুত জিনিষ। যদ্দিও মন আমাদেরই তবুও তাঁর সকল 
বৃত্তির কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ আমরা নির্ণয় করতে পারি না। কি করে 
আমর] জ্রাগ্রত ভূমি থেকে ধারে ধীরে ভুলের সাগরে ডুবে যাই--কেন 
স্বপ্ন দ্েখি-_কি ভাবে স্বপনের ফলাফলের সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধ 
আছে--ভবিষ্যৎই ব! মাঝে মাঝে ম্বপ্রেকি করে ফুটে ওঠে, যা কখনও 
দেখিনি তাই বা কেন দেখ! যায়--কি করে বা এক ইন্দ্রিয় অপর 
ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করে নিয়মের বাঙয় ঘটায়_-দেশ কাল দিয়ে যে 
এই জগৎ আকা, কোন্‌ ইন্দ্রিয় সে ছবির কতট। সাহাধ্য করে--এসব 
রহুম্যই একটা কুহেলিকা । মেটারূলিংক +“১161)0555”এর মধ্য দিয়ে সেই 
রহস্তকে প্রতিফলিত করে দেখাবার চেষ্টা করেচেন। ব্রন্মান্ধ, শিশুকালে 
অন্ধ কিশোরী, শিশুকালে অন্ধ বৃদ্ধ ও বুন্ধা, অপূর্ণ আখি, অন্ধ ধোবা, অন্ধ 
কালা, ইন্দ্রিয়ুক্ত শিশুর দেশ-কাঁলিক মনস্তত্ব গল্পের মধ্য দিয়ে বোঝান 
হয়েচে। যার! না দেখে প্রির এবং অপ্রির কল্পনা করেন তাদের 
অপ্রত্যক্ষ কল্পনা কেমন মিথাার রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, বুঝতে পারবেন । 
এ গল্পটা তার্দের একটা মস্ত শিক্ষা । এক উন্দ্রিয় হীন হলে অপর ইন্দ্রিয় 
কিরূপ প্রবল হয় এবং সময় সময় অপর ইন্দ্রিয়ের কাজও তারা কেমন করে 
কিছু কিছু করে; তাও দেখতে পাবেন । জগতে এমন ঢের উদাহরণ 
আছে। ধারা মলত্তত্বের আলোচনা করেন তাদের কাছ থেকে এর 
অনেক উদ্দাহরণ সংগ্রহ কর! যায়। আমরা পাঠক পাঠিকাকে পণৃষ্টি- 
হারা”র প্রতেক ছত্রের গভীর মনস্তত্বগুলি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে পড়বার 
জন্য অনুরোধ করি। ] 


__পাত্র-পাত্রী-_ 


বৃদ্ধলাধু, তিনজন প্ন্মান্ধ+ স্থৃবির অন্ধ, পঞ্চম বৃদ্ধ অন্ধ, ষ্ঠ বৃদ্ধ 
অন্ধ, উপাসনা-রত তিনজন বৃদ্ধা অন্ধ, প্রাচীনা অন্ধ, কিশোরী অন্ধ) পাগল 
অন্ধ স্ত্রীলোক ও তাহার শিশু । 


ফান্ধন, ১৩৩৪ ] দৃষ্টি-হাঁরা ১১৫ 
আবন্ত দৃষ্খ 


প্রাচীন বন-_-ধেন তার সীমা নাই, উপরে নিস্তব্ধ তাঁবকিত আকাশ । 
তথন মধ্য রাত্রি; সেই নিস্তন্ধতার মধ্যে ফাটলে পরিপূর্ণ একট বিরাট 
ওক বৃক্ষের নীচে কৃষ্ণ পবিচ্ছদধারী একজন বৃদ্ধ সাধু উপবিষ্ট_দেহ 
ও মন্তক গুড়িতে হেলান--মৃতার মত স্থির_-মুখে রক্তের লেশমাত্র 
নাই_-শাকের মত সাদা--ওষ লীল ও ঈষৎ খোলা--স্থির অর্থহীন 
চক্ষু--দৃত্ত সে আব দেখে না-মনে হয়, কোন্‌ অনাদি কালের সঞ্চিত 
সকল ছুঃথ যেন অশ্রুর মধ্য দরিয়া বুক্তরূপে ক্ষবিত হইয়াছে । মুখের 
উপর শুভ্র কেশেব গুচ্ছ সেই নিবানন্দ নিস্তব্ধ বনানীর মধ্যে সে দৃষ্ 
সব চাইতে উজ্জ্বল--সব চাইতে করুণ। ক্ষীণ হস্ত দৃঢ়কূপে ক্রোড়ে 
অগ্রলিবদ্ধ। ইহার দক্ষিণে ছয়জন বৃদ্ধ অন্ধ_ প্রস্তর খণ্ড, ভগ্রকাণ্ডঃ 
ও পত্রস্তপের উপর উপবিষ্ট । বাদিকে সেইরূপ আর ছয়জন রমণী । 
মধ্যে একট! উন্ম,পিত গাছ ও কয়েক খ্ড প্রস্তর। এরাও অন্ধ--তিন 
জন আঁবরাম উচ্চকণ্ে প্রার্থনা ও ক্রন্দনে রত-_-একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ, 
- পঞ্চম বোবা ও পাগল--তাব কোলে একটি ঘুমন্ত শিশু--বষ্ঠ কিশোরী 
_মাথার কেশে সর্বা্গ ভামান। স্ত্রী ও পুকুষ নকলের একই প্রকার 
সাদ্দাসিদে পোষাক । অধিকাংশেরহই ছুই করতলে মুখমণ্ুল ন্যস্ত, 
সকলেরই অঙ্গ স্থির, বৃথা অঙ্গভ্গি তারা ভুলিয়া! গিয়াছে । দ্বীপের 
নিকটস্থ সমুদ্রগজ্জনের দিকে তার্দের কাশ নাই। ফিউনারেল, 
ইউ, সাইপ্রেম্। উইলোর ছায়া তাদেব ঢাকির়। রাখিয়াছে । দাধুর 
পাশে একগুচ্ছ ড্যাফোডিল ফুটিয়া রহিয়াছে । অতি গভীর অন্ধকার 
-তবে মাঝে মাঝে পত্রান্তরালের মধ্য দিয় চন্দ্রালোক ভাগিয়া আসিয়া 
বনানার সে অন্ধকার তরল কিতেছে। 


কঃ কী ঞ্ 
প্রথম। তিনি এখনও আসচেন না কেন ? 
দ্বিতীয়। তুমি আমার ঘুম ভাগিয়ে দিলে । 
প্রথম। আছিও ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। 


১১৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_২য় সংখা। 


তৃতীয়। আমিও । 

প্রথম । এখনও এলেন না? 

দ্বিতীয়। আসার তকিচুই শুনচি না। 

তৃতীয় । আশ্রমে ফিরে বাবার বোধ হয় সময় হয়েচে ? 

প্রথম । আঁমর। জালিতে চাই আমরা কোথা ? 

দ্বিতীয় । তিনি ধাবার পর থোক ঠাণ্ডা পড়তে আবশ্ত করেচে। 

প্রথম । আমরা আলতে চাই, আমবা কোথায়? 

স্থবির। কেউ কি জানতে পাঁব5, অ'মবা কোথায়? 

প্রাচীন] । আমরা যখন অনেকক্ষণ হেঁটে এসে চি, তথন নিশ্চয় আশ্রম 
থেকে অনেক দুরে । 

প্রথম অন্ধ । মেয়েরা আমাদের ঠিক উদ্টে। দিকে । 

স্থবিৰ। আমর ঠিক ভোমাদেব উন দকে বসে আছি। 

প্রথ্জ /! দাড়াও) আমি তোমার কাছ যাচ্চি। “দস উঠে 
হাতড়াতে লাগলো ) তোমরা কোথায়? কথ! বল, তবে ত শুনবো 
তোম্গরা কোথায়? 

প্রাচীনা । এই যে এখানে আমরা পাণরেব উপর বসে আছি। 

প্রথম । ( সামনে যেতে গিয়ে গাচে হোচট খেলে) আমাদের 
মাঝখাতে কিছু বয়েচে | 

দ্বিতীয় | আমাদের যে যেখানে আছে সেইথানেই থাকা উচিত। 

তৃতীয় । তোমরা কোথায় বসে? তোমরা কি আমাদের কাছে 
আসতে চাও? 

প্রাচীনা । আমর! দাডাতেই সাহস করি ন!। 

তৃতীয়। তিনি আমাদের শুফাৎ করে রাখলেন কেন? 

প্রথম | যেয়েদের দিক থেকে আমি প্রার্থনা শুনতে পাচ্চি। 

দ্বিতীর । হ্]া বৃদ্ধা তিশজন প্রাথন। কর্চে। 

প্রথম । এখন ভ প্রাথলার সময় লয়। 

দ্বিতীয় । গ্রাথণা করুতে তয় মানবে গিয়ে। 

(কিন বৃদ্ধা তিনজন তাদের গাঁথনা থাদালে না) 


ফান্তুনঃ ১৩৩৪ ] ৃষ্টি-হারা ১১৭ 


পিসি তাসটিসিসিলিসি পাস্পািলাস্পাস্িপাসিতাসিপাসিলাসি পিপাসা পাত িশািাসিরাস্টিপাসটিপীস্টিতীসপাসিপাসি ছি ৯ 


ভূতীয়। আমি কার পাশে বসে? 
দ্বিতীয়। বোধ হয় আমি তোমার পাঁশে। 
( ভাবা চারিপাঁশে হাত ড়াতে লাগলে! ) 

তৃতীয়। আমরা কেউ কাউকে ছুঁতে পাঁরচি না। 

প্রথম। তবুও পরস্পর আমরা বেণী দূর নেই। (সে হাতড়াতে 
লাগলো, তারপর ছড়ি দিয়ে দুবহ গিক্চ করতে গিয়ে পঞ্চম অন্ধের মাথায় 
আঘাত কর্‌, সে উঠ কর স্লো থে শুনতে পায়না সেই আমাদের 
পাশে বসে। 

দ্বিতীয় । আমি সকলকে শুনতে পাঁচিচ না। কিন্তু আমর! ছিলুম 
ছলন । 

প্রথম । দাড়াও আমি বের করচি। মেয়েদের জিগেষ করে 
ব্যাপাবটা জান! দ্রকাব হয়েচে তিনজন মেয়ের প্রার্থন। এখনও 
বি মশক ৫ মহ ওক্িঘন্থ। বে, ৭. 

স্থবির । তারা একখানা পাথরে আমার পাশে বসে আছে। 

প্রথম । আমি শুকনে! পাতার উপর বসে। 

তৃতীয়। সেহ কিশোরী কোথার? 

প্রাচীন । যাঁরা উপাসনা করচে তার্দের কাঁচে। 

দ্বিতীয়। সেই পাগলী আর তাঁর ছেলে কোথায়? 

কিশোরী । সে ঘু"মাচ্চে, তাকে আাগিও না .. 

প্রথম । তুমি কত দুরে? আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাদের গামনে 
বলে। 

তৃতীয় । আম'দের যতটুকু জানা দরকার, তার কিছু কিচু আমরা 
জানতে পারচি, এখন সাধু না ফেরা পর্যান্ত আমবা গল্প করি। 

প্রাচ'না। তিনি বাল গিয়েছিলেন নীরবে অপেক্ষা কর্তে । 

তৃতীয় । আমরা ত আর মন্দিরে বসে নেই। 

স্থবির । আমরা কোথায় তা জানি না। 

তৃতীয় । কথা ন। বল্গে আমার ভয় করে। 

দ্বিতীয় । সাধু গেলেন কোথায়? 


১১৮ উদ্বোধন [ ৩*শ রড সংখ] 


সপ 
স্পা পাসিপিসসিপসপিসিপসিপাসপাসিপাসিতাসিল সিসি উ্াসপিসিপি্প সডাউিপা্ি সিভি ঠাই তই 5 ছি পিসি সিটি পপি লাস পাট পা্টিপস্টিি৯িএসিপাউি পিউ সিপিসিপাসি এসিপািণসিলিসিপাটিলাসিপািলা সস্পাসিপ ও 


তৃতীয় । আমাদের « অনেকক্ষণ তিনি ছেড়ে গিয়েছেন | 

প্রথম । তিনি অত্যন্ত বুদ্ধ হয়ে পড়েচেন। আমার বোধ হয়, 
তিনি মাঝে মাঝে দেখতে পান না-কিন্ত তিনি তা শ্বীকার কব্ববেন 
না, ভয়-_পাছে অপর কেউ এসে আমাদের অধ্কার করে বসে। 
সন্দেহ হয়, তিনি খুব কমই দেখতে পান। আমাদের আর একজন 
অভিভাবক হওয়া! উচিত। তিনি আমাদের কথায় কালই দেন না 
এত লোঁক সামলাবেন কি করে? সমস্ত বাড়ীর মধ্যে তিনি ও তিনজন 
ভিক্ষুণী কেবল দেখতে পান এবং তাদের সকলেরই আমাদের চেয়ে 
বয়স হয়েচে। আমার বোধ হয়, তিনি আমাদের ভূল রাস্তায় নিয়ে 
এসেচেন। এখন রাস্তা খুঁজে মরচেন। গেলেন কোথায়? তার 
এরকম করে আমাদের ফেলে রাখবার কোনও অধিকার নেই। 

স্ববির। বোধ হয় অনেক দুর গিয়েচেন । মেয়েদের হয়ত বলে যেতে 
পারেন। 

প্রথম । হু-_-এখন তা হলে তিনি কেবল মেয়েদের সঙ্গেই কথা 
বলেন, কেন আমর! কি বেচে নেই ?__এ বিষয়ে অভিযোগ কর! উচিত। 

স্থবির। কাঁকে করবে? 

প্রথম । তা জানি না--কিন্ত দেখব একবার। তিনি কোথায় 
গিয়েচেন ?- আমি মেয়েদের জিগেষ করুচি। 

প্রাচীনা। অনেক ঘুরে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন । থানিক 
এখানে বসেও ছিলেন_- দিন কতক ধরে বোধ হচ্ছিল তিনি 
খুব দূর্বল হয়ে পড়েচেন--আ'র তাঁর মনটাও খারাপ--সেই 
ডাক্তার 'মরার পর থেকে । নির্জনে থাকেন--কারুর সঙ্গে কথ। 
বলেন না। আজ আমাদের বাইরে বেরবাঁর জন্তে খুব তোড় জোড় 
করুলেন_-বল্লেন, আজ বেশ রোদ-_-শীতের পুর্ববে দ্বীপটা একবার 
শেষ দেখা দেখেনি । বোধ হচ্চে, এবার শীত খুব বেশী হবে-_-এখন 
থেকেই উত্তরে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়তে আর্ত হয়েচে। তিনিও 
একটু ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, বল্ছিলেন, কদিনের ঝড়ে নদী নালা 
বব ভরে গিয়েচে সমূদ্দ,র দেখলে ভর করে। ঢেউএর তুলনার তীরের 


ফাল্ভুন, ১৩৩৪ ] দৃষ্টি-ভারা ১১৯ 
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স্পাস্টিসসস্িসসিপস্পি সস্তার পরস্পর সপস্সিপা সিসিসপিিস্প ভিসির সিন সিপিবি? 


পাহাডগুলো ছোট । তিনি বল্লেন, আমি একবার নিজে দেখে আসি 
৩ 


কিন্তু আর কিছুই বল্লেন না--বোধ হয় * পাগলীর জন্টে রুটা আনতে 
গিয়েচেন। বলেছিলেনঃ অনেক দূরে যেছে হবে তোমরা আমার 





জন্যে অপেক্ষা কর। 

কিশোবী। যাবার পূর্বে আমার করমর্দন করেছিলেন--সে সময় 
তার ভাত কীপছিল--তারপর আমায় চুম্বন করে চলে গেলেন... 

প্রথম । ভাঁ-_ 

কিশোরী । আমি তাকে জিগেষ করেছিলুমঃ কি হয়েচে? 
তিনি বল্লেনঃ কি যে ঘটবে__তা কিছু আমি জ্ঞানিনে । বোধ তয়? 
বৃদ্ধের ব্রাজত্ব শেষ হয়ে এসেচে-... 

প্রথম। এর মানে? 

কিশোরী । বুঝতে পারলুম না । বল্লেন, আলোক স্তান্তের দিকে 
যাচ্চি... 

প্রথম । এখানে আলোক স্তস্ত আছে নাকি? 

কিশোরী । হা, এই দ্বীপের উত্তর দিকে । আমার বোধ হয়, 
আমরাও তার বেণী দূরে নেই | তিনি বলেছিলেন, স্তম্তের জ্যোতিঃ 
তিনি দেখতে পাচ্চেন। তার আালো প্রত্যেক পত্রে এসে পড়েচে। 
আক্কের মত এত দুঃখিত তাকে আর কথনও বোধ করিনি । 
আজ কর্দিন ধরে তিনি কীদতেন, কেন তা জানিনে_ না দেখতে 
পেয়েও আমার কান্না এল--কিন্তু তার এখান থেকে যাওয়া ত 
শুনতে পাইনি । তাকে আর কোন প্রশ্নও করিনি । আমি তার 
গম্ভীর মুখে মৃছ হাসি শুনতে পেলুম--আর শুনতে পেলুমঃ তিনি ধীরে 
ধীরে চক্ষু নিমীলিত করে নীরব হয়ে গেলেন... 

প্রথম। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের তো কিছু বলেননি । 

কিশোরী । তিনি যখন কথা বলেন তোমর! কিছুই শোন না... 

প্রাচীন । তিনি খন কথা বলেন তোমরা সকলে তখন গজর 
গর্ণর কর। 

দ্বিতীয় | যাবার সঙ্য় তিনি বলেছিলেন- বিষ্বায়... 
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৮১ পি শিপিসিল সিপাস্ি িা 








পশলা সি প্লাস স্পাসিল পিপাসিত সিলাস্িপািপািপাস্পাস্িিিলাসিতা পান্পিস্িপিসপিসিপি 


তৃতীয় । বোধ হয় অনেক রাত হয়েছে | 


প্রথম । হ্যা হ্যা, যাবার পূর্বে তিনি ছু তিন বার-_বিদার-- 
বলেছিলেন । বোঁধ হল যেন ঘৃমুতে যাঁচ্চেন | যখন তিনি- বিদায়-_ 
বল্লেন, তখন আমার দিকে চেয়েই বলেছিলেন । যখন কেন 
আমার দ্বিকে চেয়ে কথা বলে তার স্বরেব পরিবর্তনে আমি বুঝতে পাবি । 


পঞ্চম । হে ভগবান ! রক্ষা কর। 

প্রথম । ওরকম “এয” “য়ে?” কর্চে কে? 

দ্বিতীয় । বোঁধ তন্ন যে-শুনতে পায় না। 

প্রথম | থাম এখন ভিক্ষে কর্বাব সময় নয়। 

তৃতীয়। খাবার আনবার জন্টে তিনি কোথায় গিয়েচেন ? 

প্রাচীন । সমুদ্রের দ্িকে। 

তৃতীয়। তীর বয়সের লোক ওরকম ভাবে সমুক্্রের দিকে যেতে 
পারে না। 


দ্বিতীর। আমরা কি সমুদ্দ্রের কাচে? 
প্রাচীন । একটুস্থির হও, ত| হলেই শুনতে পাবে। 
(নিকটে সমুদ্রের শব্ধ_-পাহাড়ের দিক নিস্তব্ধ ) 


দ্বিতীয় | আমি কেবল তিনজ্জনের প্রার্থনাই শুনচি | 

প্রাচীনা | ভাল করে শোন, তাহলে ওর মাধ্যই শুনতে পাবে। 

দ্বিতীয় । হা, নিকটেই কি একটা শুনতে পাচ্চি। 

প্রাচীন । ঠিক যেন ঘৃমিয়েছিল, এখন যেন জেগে উঠেচে। 

প্রথম । আমাদের এখানে নিয়ে আসা তার খুবই অন্যায় 
হয়েচে। আমি ও-শব শুনতে চাই না। 

প্রাচীনা। তোমর! ত ভাল করেই জাঁন যে দ্বীপটা খুব ছোট; আর 
আশ্রতষর পাচীলের বাইরে এলেই সমুদ্রের শব্ধ শোনা ধায়। 

দ্বিতীয় । আমি কিন্তু কথন শুশিনি। 

তৃতীয়। আল্র যেন বোধ হচচে-_ঠিক আমাদের পাশেই গর্জে গর্জে 
উঠচে, এত কাচে গর্জন বড় সুবিধের নয় । 
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দ্বিতীয়। আমিও তাই বপি। তা ছাড়া আমবা ত বাইরে আসতে 
চাইনি । 

তৃতীয় । আমরা কথন এন্দূর আসিনি । এখানে এনে আমাদের 
কি ভোল? 

প্রাচীনা। আজ সকালট। বড় স্থুন্দর ছিল, শীতের পূর্বের শেষ 
রশ্মিটুক উপভোগ করবাধ জণ্যে তিনি আমাণ্দর বেডাতে লিয়ে 
এসেছিলেন । তারপর ত সেই সারা শত আশ্রম আবদ্ধ থাকতে হবে... 

প্রথম । আমার বাবা, আঁশ্রমই ভাল । 

প্রাচীনা। তিনি বলেছিলেন, তোমরা এই দ্বীপে বাস কর এর 
সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা উচিত। তিনি নিজেও সব দেখেন 
নি। এখানে নাকি একটা পাহাড় আছে--তার ওপর কেউ কথন 
ওঠেনি, উপতাক আছে--:কউ কথন নামেনি, গুহ! আছে-তাতে এ 
পর্যস্ত কেউ কথন যায়নি । তিনি বলেছিলেন, কেবল ছাদে রোদ না 
পুইয়ে, মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে রোদ পোয়ন ভাল। তিনি আমাদের 
সমুদ্রের ধারেও নিয়ে যাবেন বলেছিলেন 7; কিন্তু গেলেন একলা । 

স্কবির । তিনি ঠিকই কবেছেন ।-বাচতে হবে ওত? 

প্রথম । কিন্ত দরজ্ঞার বাহরে গেলেও ত কিছু দেখতে পাওয়! 
যাবে না। 

দ্বিতীয় । আমরা কি এখন রোদে ? 

তৃতীয়। এখনও কি হুর্যেন কিরণ আছে? 

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় অনেক র'ত। 

দ্বিতীয়। এখন আন্দাজ কটা? 

অপরে। কিজানি? কিকওরজআানব? 

দ্বিতীয়। এখনও আলো আছে? (ধষ্ঠ অন্ধের প্রতি) তুমি 
কোথায় গেলে? তুমি ত একটু একটু দেখতে পাও । 

বষ্ট। আমার বোধ হচ্চে এখন অন্ধকার । যখন স্যাব আলে! 
থাকে, তন মামি একটা নাল রেখা দেখতে পাই, সেটা অ:নকক্ষণ 
ধরে দেখে ছিলুম, কিন্তু এখন আর কিচুই দেখতে পাচ্চিনে। 
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৯ পাসিপা পাস্তা সস 


প্রথম । আমার শ্সিদে পেলেই, আমি বুঝতে পারি রাত হবেচে। 

তৃতীয় অন্ধ। একবার আকাশের দিকে তাকা? দিকিঃ যদি কিচু 
দেখা যায় ( সকলেই মাথা তুল্লে* কিন্তু যাব জন্মান্ধ তাবা মাটার 
দিকেই তাকিয়ে বইল ) 

ষষ্ঠ । আমরা মাকা শর তলায় কিন বুঝতে পাচ্চিনা । 

প্রথম অন্ধ | আমাদের কথাব প্রতিধ্বনি হাচ্চ। বোধ হয় আমর! 





গুহায়। 

কবির । সন্ধ্যে হয়েছে খলে বোধ হয় প্রতিধ্বনি হচ্চে। 

কিশোরী । আমার বোধ হচ্চে১ আমার হাতে চাদের আলো 
পড়েচে... 

প্রাচীনা । আমার বোধ হয় তারা উঠেচে, আমি কানে তা বোধ 
করুচি। 

কিশোরী । আমিও... 

প্রথম। আমি তাঁদের কোন শব্ধ শুনতে পাহ লা। 

দ্বিতীয় । আমি সকলের নিশ্বাস শুনতে পাই । 

স্থবির । মেয়েরা বোধ হয় ঠিক। 

প্রথম। তারাদের আমি কথন শুনিনি । 

দ্বিতীয় ও ভূতীয়। আমরাও না। 
( পত্রান্তরালে এক ঝাঁক পাখীর অবরোহন শব্ধ ) 
দ্বিতীয়। শোন শোন, আমাদের মাথার উপর কি বুঝতে পাচ্চ? 
স্থবির। আকাশে কিচু চলে গেল। 
ষষ্ঠ। আমাদের মাথার উপর কি নড়চে, কিন্তু ছোঁয়ার বাইবে। 
প্রথম । কিসের শব কিছু বুঝতে পাচ্চি না--আশ্রমে যেতে পারলে 
বাচি। 

ছিতীয়। আমরা কেমন জায়গায় বল দেখি? 

ষষ্ঠ। একবার দাঁড়াবার চেষ্টা কর্লুম-_চারিপাশে কাটা? হাত 
বাড়াতেও সাহস হয় না। 

তৃতীয় । আমর! জানতে চাই, আমরা কোথায়? 
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স্পা 





স্পসটিপীস্পিতিসটিপাসমিতি 


স্থবির । জানবার কোনও উপায় নেই। 

ষষ্ট। আমর! আশ্রম থেকে অনেক দূরে। কেন না একটুও 
শব শুনতে পাওয়া যাচ্চে না। 

তৃহীয়। অনেকক্ষণ ধরে শুকনো পাতার গন্ধ পাচ্চি। 

ষ্ঠ। যখন চোঁক ছিল তথন আমাদের ভেতর কেউকি এ দ্বীপ 
দেখেচে? সেকি এখন বল্‌্তে পারে আমরা কোথায়? 

প্রাচীনা। আমরা যখন এখানে আসি তখন সকলেই অন্ধ । 

প্রথম । আমাদের ত কথন দৃষ্টিই ছিল না! 

দ্বিতীয় । বৃথা বান্ত হয়ে দরকার নেই । তিনি ত এক্ষণি ফিরবেন, 
আমর] আর কিছুক্ষণ অপেক্ষ] করি? কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমর] আশ্রমের 
বাইরে যাচ্চি না । 

স্থবির । আমরা ত আর একলা বাইরে যেতে পারি লা! । 

প্রথম । একল! কেন, আমর! আর বাইরেই ধাব না। 

দ্বিতীয় । আমাদের ত আর বাইরে আসবার ইচ্ছ! ছিল না, 
কেউ বলেও নি। 

প্রাচীনা। আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন ত বরাবরই বেরোন 
হয়! 

তৃতীয়! । আমি ঘুমোচ্ছিলুম-তিনি আমার পিট চাপড়ে 
বল্লেন--ওঠ, ওঠ, সময় হুয়েটেঃ শুধ্যি উঠেচে। আমি কখনও হ্ৃয্যি 
দেখিনি, সা আছে নাকি? 

প্রাচীনা। আমি যখন থুব শিল্জ ছিলুমঃ তখন স্থষ্যি দখেছিলুম 

স্থবির । আমিও--সে অনেক দিনের কথা--আমি তথন কেবল 
শিশু--এখন হুৃ্যি ঠিক মনে করতে পারি ন!। 

তৃতীয় । স্ুব্যি উঠলেই তিনি আমাদের বেরোবার জন্তে বলেন 
কেন? তার সম্বন্ধে আমাদের কারই বা বেশীজ্ঞান। আমি ত দিন দুপুর 
বা রাত ছুপুর কিচুই বুঝতে পারি না । 

ষষ্ঠ। আমার ছৃপুরে বেড়াতেই ভাল লাগে। সেই সময় 
আমার বোধ হয় খুব উজ্জ্বল । চোকও প্রাণপণে ফোটবার চেঈ! করে। 





পিসি পাসিসিতাসি পাপা 


১৭৪ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


তৃতীয়। মামার আশ্রমে বসে আগুন পোহাতেই ভাল লাগে। 
আজ্প বোধ হোল, সকালে একটা মস্ত আগুন কর! হয়েছিল--4 

দ্বিতীয় । উঠোনে রোদ পোহালেই ত হোত। বেশ পাচীলের 
মধ্যে, বাইবে বেবোবার জো নেই? ভয়েরও কোন-কিটুই নেই-_কাঁরণ, 
দোর বন্ধ। আমি সেই অগ্ভে সর্বদ। দোর বন্ধ করে রাখি--তুমি 
আমায় ছু'লকেন? 

প্রথম । আমি তোমাকে ছুই নি। তুমি আমার ছ্রোয়ার 
বাইরে । 

দ্বিতীয়। আমি নিশ্চয় বল্চি, কে আমাকে ছুয়েচে। 

প্রথম । আমর! কেউ না। 

দ্বিতীয়। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই । 

প্রাচীনা । হায় ভগবান ! মামরা কোথায়? 

প্রথম । অনন্ত কাপ ধরে আমরা এখানে অপেক্ষা করতে পারি 
না। 

; দ্বরে ঘড়ীতে ১২ট! বাঁজিল ) 

প্রাচীনা । ওই ত ঘড়ী শোনা যাচ্চে। আমরা আশ্রম থেকে তা 
হুলে কত দূরে? 

স্থবির । রাত ছুপুর হোল। 

দ্বিতীয় । ল1--দিন দুপুর--কেউ ঠিক করে বলনা? 

বষ্ট। তা ঠিক জানিনে, তবে বোধ হয়, আমরা কোন ছায়ার 
নীচে । 

প্রথম। কিচুই বোঝ! যাচ্চে না। আমর] কিন্তু অনেকক্ষণ 
ঘুমিয়েছিলুম। 

দ্বিতীম্। বড় ক্ষিদে পেয়েছে । 

অপরে। হী ক্ষিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে । 

দ্বিতীয় । এখানে কি আমর! অনেকক্ষণ আছি? 

প্রাচীন।। আমার বোধ হচ্চে যেন কত যুগ কেটে গিয়েছে । 

ষষ্ঠ । এইবার যেন বুঝতে পারচি, আমর|। কোথায়... 


ফান্ুন, ১৩৩৪ ] নামান্ুরাগ ১২৫ 


তৃতীয় । যেখানে বারটা বাজ্রল, আমাদেব সেখানে ঘেতে হবে। 
অন্ধকারে পত্রমধ্ো পক্ষদেব কলবব ) 

প্রথম । শোন--শোন-- 

ভ্বিতীয়। আমরা তা হলে একলা নেই । 

তৃতীয়। আমি তখনই সন্দেহ করেছিলুম কেউ আমাদের কথ! 
লুকিয়ে শুন্চে-_তিনি ফিরে এসচেন নাকি ? 

প্রথম । কিসের শব কিটু বুঝতে পারচি নে__কিস্ত আমাদেব 
মাথার ওপরে"" **- 

দ্বিতীয়। আর কেউ কিচু শুনতে পাচ্চ ?--0োমরা সব চুপ 
করে থাক। 

স্থবির । শব্দটা এখন ও শোনা যাচ্চে । 

কিশোরী । আমি পাখা শুনচি. 

প্রাচীন! । হায় ভগবান । আমরা কোথায়? 


ক্রমশঃ শ্প্র াতা দেবা 
নামাহুরাগ 

ধর কত নাম গহে ভগবান্‌ ! পুরাতে ভকত মনেব সাধ, 

আদরে সোহাগে যেনামে যেডাকে সেনামে সে লভে স্থধাব স্বাদ। 

নামের ভিতরে আপন শকতি তে নামী! নিহিত করেছ তুমি, 

নাহি কালাকাল ন্মরণে রসাল নাচে যে রসনা ও ন মচু'ম। 

সহজ সরল নাম নিরমল করুণার তব নাহিক ওর, 

হোল না হোল না অনুরাগ কণা কপালের দোষে সেনামেমোর। 


শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী 


মমালোচন। 


সন্নীগত্ত- শ্রীপ্রফুলকুমার সরকার । মুল্য দেড টাক]। প্রাপ্ি- 
স্থান__গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগুসন্স১ ২৩1১১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্টাট, 
কলিকাতা । বিয়াল্দ্টিক উপগ্ভঠাস। মান্ুষেব ভিতর আজীবন দুঃখের 
মধো হে মনুষ্যত। ত্যাগ। তপস্থা!। দেশ ও সমাভসেবা তথা--ন্েহ, করুণা, 
ভালবাস! ও প্রেমের প্রকাশ রহিয়াছে গ্রন্থকার প্ররূৃত শিল্পীর মত তাহা 
ফোটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্তাসের ভিতর লালসার চিত্র জড়িত আছে 
বটে তবে তাহা নগ্র-বাস্তবতা নহে এবং সেগুলির উপর সোনালী রং 
ফলাহয়! অপরিণত-বুদ্ধি নর-নারার চক্ষে উহাকে সুন্দর প্রতিপন্ন 
করিবার হীন প্রয়াস নাহ -মাহা কদধ্য। অনৈতিক ও অভদ্র তাহাকে 
ঠিক দেইবূপেই দেখান হইয়াছে । ভগ্রলোকের পড়িবার মত উপন্টাস 
বাংলা-সাহিতো আজকালণ বিরল--“অনাগত'সই অভাব পূর্ণ করিবে । 

'অনিন্দিতা'-_-প্ররূতহ অনিশ্গিতা । আপনার সৌন্দধ্যে মুগ্ধ 'নরেশের 
কামনাপূর্ণ প্রেম-লিবেদন দ্বণায় উপেক্ষা করিয়া বীরহৃদর়, উচ্চমনা ও 
পরিদ্রধুবক কিশোরকে পতিবূপে মনোনীত করিয়া সে দেখাইল-_ 
নারীর সংষম কতথানি, ত্র্বলকে সে কত ্বণা করে, মহতৎকে সে কত 
ভালবাসে । “অনিন্দিতাণর দাদ1 “মোহিত [নর্দোষী “কিশোরকে রক্ষা 
করিবার জন্ত স্বেচ্ছায় নিজে ধর! দিয়া) নিজের অপরাধ শ্বীকার করিয়া 
দেশের কাজে চিরনির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিল; আর তাহাতে সমপিতচিত্ত 
প্রতিমা” তপস্থিনী *শবরী'র মতই আজীবন তাগার দেবতার জন্য অপেক্ষা 
করিয়া রহিল-_ইহা! বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর ৷ “মোহিত? মহাপ্রাণ যুবক ; 
তবে যে, দেশের কাজে সে নিজের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিল, রাজনীতির 
দিক দিয়া তাহ! কতথানি সমীচীন-_ ইহা বিচাধ্য | “নরেশ'ও দেশকম্মী, 
তবে শেষে “অনিন্দিতা"র রূপে মুগ্ধ হইয়া নীচ ষঞ্যন্ত্রের সাহাষ্ স্বার্থ 
সাধনে প্রয়াপী; 'অনিন্দিতা” তাহার নীচত। বুঝিতে পারিয়া তাহাকে 
উপেক্ষা করিল । 'নরেশে”র চরিত্র দ্বণ্য তবে পাঠকের মনের উপর একখানি 
করুণার ছায়া ফেলিয়া যার । আর “কিশোর সে তো চিরকিশোর ! 
মানুষের নিরুৎসাহ, নিকুগ্কম ও জরাখির অরড়ত্বের উপর যেন তাহার 
কচিমুখ, বিশাল বুক, সবল বাহু ও দীপ্ত চক্ষু চির-উজ্জ্বল হইয়! রহিয়াছে। 


শ্রীরামকঞ্জ-মিশনের উড়িস্তা 
বন্যা-কাধ্যের হিনাব 


আমরা গত ১*ই ডিসেম্বর দেনুড়দ] কেজ্জে কম্বল বিতরণ কাধ্য শেষ 
করিয়৷ উড়িয্যার বন্তা-০সব1 কাধ্য বন্ধ করিয়াছি। হাসপট কেন্দ্রের 
কাধ্যও গত €ই ডিসেম্বর শেব হইয়া গিয়াছে । 

নিয়লিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যাইকে যে, উড়িষ্যার 
ধন্ঠায় আমার্দেব ১৯১৭৫২১৫ থর5 করিতে হইয়াছে । সর্বসাধারণের 
নিকট হইতে চাদাদার! ৫৯৩১।/১* মাত্র পাওয়! গিয়াছে । শ্রীরামকুষ 
মিশনের প্রভিডেণ্ট রিলিফ ফণ্ড হইতে ২২৩৯৮%৫ লইয়াও মিশনের অন্ঠ 
তহবিল হইতে ১৮২৫॥১৯৫ ধার লইতে হইয়াছে । ইহাতে গ্রতিডেণ্ট 
রিলিফ ফণ্ডের তহবিল শুন্ঠ হইয়াছে । এই ফণ্ড হইতে টাকা লইয়াই 
প্রথমে আমরা পেবাকার্ধযয আরম্ভ করি; কাজেই ইহাতে টাকা না 
থাকিলে ভবিষ্যতে সেবাকাধ্য চালান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে 
না। 'মামরা সহদয় দেশবাসীর নিকট নিবেদন করিতেছি যে, উড়িষ্যা 
বন্তার জন্তট আমাদের থে ধার হইয়াছে, তাহা শোধ করিয়া ভবিষ্যতে 
যাহাতে আমরা সেবাকাঁধা চালাইতে পারি, তাহার জন্ত প্রভিডেন্ট 
রিলিফ ফণ্ডে সাহাধ্য করিয়া, আমাদের দরিড্র-নারায়ণ সেবা-কার্যে 
সহায়তা করুন । 

জমা-_-চাদাদ্বারা প্রাণ্ত--৫ ৯৩১।/১৬, দ্রব্য বিক্রী ১৪৮৪৫, প্রভিডেগ্ট 
রিলিফ ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ২২৩৯%৫, মিশনের অন্ত তহবিল হইতে প্রাপ্ত 
১৮২৫/১৫ । মোট--১*১৭৫২১৫ | 

থরচ--চাঁউল ৮৭-৪1৩/-*, অন্ত প্রকারের খাছ্াদ্রবায ৯৪৩৫, থলে 
৯৬।৬, মাল সরবরাহ থর৮--৩৩৪।১৫, যাতায়াত খরচ ২৪৫।৬/১*, 
সাজসরঞ্জাম ৩৯।/*, সেবকদিগের থর৮--( ৯ আন সেবক ) ৩৪৮।৩/১৯, 
পাচক, চাকর ইত্যাদির খরচ--৮৯৪৮%*, ্রেশনারী ১২৪১৯, পোষ্টে 
৫১১৫, ওউষধ ১৪৪/*) কম্বল ১৬৬৫, আধিক সাহাষ। ৪।৩/৫। মোট-- 
১০৭১৭৫৫১৫ । 

( স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ 
সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন 


সংঘ-বার্ত। 


১। বিগত ২৯শে পৌষ পুজ্যপাদ্দ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মত্িথি উৎসব 
বেলুড় মঠে স্ুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । প্রাতঃকাঁলে পুজা, পশঠ, গান 
ও কুদ্র-যাগের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মধ্যান্কে-_ প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্র- 
নারাণণ-সো। অপরাহে মঠ প্রাঙ্গণে সভাস্থলে স্বামিজীর জীবন 
সম্থন্ধে আলোওলা হয়। দিল্লা) মাদ্রত্র, ব্যাঙ্গলোর, কাশী, বেদাস্তসমিতি 
(কলিকাতা), বেঙ্ুন* কোয়ালালামপুর, (এফ? এম, এস ) প্রভৃতি 
ভারভের বিভিন্ন স্থান হইছে আমরা আন্মতিথি-উতৎসবের সংবাদ পাইয়াছি । 

২। বিগত ২রা পোষ পুজাপাদ শ্বামী নিম্মলালন'জীর চট্টগ্রাষে শুভা- 
গমন উপলক্ষে তথ!কার অধিবাসিগণ তাহাকে অভিনন্ধন-পত্র দেন। 
সভায় বু সন্ত্রস্ত নর-নারী উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর শিকট শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অভিননন-পত্রের উত্তরে স্বামিজী একটি 
মলোরম বক্তৃতা দেন | 

৩। দিললাতে_ গ্রীস স্বামা বিবেকানন্দের জন্মোৎ্মৰ উপলক্ষে স্বামী 
শর্ববানন্দ বিদন্মগুলীর্‌ সম্্থে একটি পাগ্ডি হাপুর্ণ বক্তৃতা কগিয়াছেন। 

৪ | কুষঞ্চনগর-বাসীব আহ্বানে,স্বামী বাশ্ুদেবানন্দ, স্বামী চন্দ্রেখ্বরানন্দ 
ও স্বামী হরিপ্রেমানন্দ তথায় গিয়াছিলেন। বিগত ২২শে ও 
২৩শে জানুয়ারী ছুইটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিন) জন- 
সভায় স্বামী বাসুদেবধানন্দ ও স্বামী চন্ত্রেশ্বরানন্দ ভগবান্‌ শ্রীরামকুষ্ণের 
দেবজীবধল সন্থঙ্ধে আলোচন। করেন । দ্বিতীয় দিন, সভা হইয়াছিল 
স্থাণীয় টাউন-ংলে। স্বামী বাশ্থদেবানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ 
কারয়াছিলেন। স্বামী চন্রেশ্বরানন্দ “বা ও শিক্ষা এবং তাহাদের 
আদশ” পঞ্চতি সম্থঙ্ধে বন্তৃতা করেন পরিশেষে স্বামী বাহুদেবানন্দ 
দাঁঘকালপ)াপা সুচিন্তিত বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন । 


চৈত্র ৩০শ বর্ষ 





কথা প্রসঙ্গে 


স্পণখার চিত্র দোখ সীতা! ভীত হয়ে পড়ায় রামচন্দ্র বলেছিলেন-__ 
অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে। চি্রমেতৎ 1--অরি বিম্োগভীতে ! এ ছবি-- 
তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্ধু! তোমারও ভয়ের কোনও 
কারণ নেই। এই যে গোটাকত্তক ছ্রোঁড়ায় মিলে নববসিকর্দের নকড়। 
ছকডা করচে-_এর সঙ্গে তাদের 5101] 777661 এর কোনও সংশ্বব 
নেই--এ সব তাদের শিল্প-সাহিত্যের চ০:০ [760106দের নিয়েই 
হচ্চে। তোমরা ত খুব [6:০৮ 515৮০৪1:এব ভক্ত, তার কথাট! 
স্মরণ আছে--“আত্মরক্ষার চাইতে দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম” ?-_বিবেকানন্দের 
দলের এটা খুব মানে । তুমি ত বস্কিমবাবুর নাম করলে নাল-ঝোল 
খেয়ে যাও--বল যে তিনি হলেন নবীন বাংলার সাহিত্য-গুরু ।--সেই 
গুরুরও গুরুঠাকুর হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্তে চীর প্যারা উপদেশ করেন, 
(১) স্ত্রীব প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার ওপর । স্ত্রীনিজে 
আত্মরক্ষণে ও প্রতিপাঁলনে অক্ষম; অশএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় 
কর্্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন 
তৎপালন ও রক্ষণ জন্ত স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্্মসঙত | 
(২) শ্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীব সাধা নহে ; কিন্তু তাহার সেবা! ও 
স্থখসাধন তীহার সাধ্য । তাহাই তাহার ধর্ম। অন্ত ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দু- 
ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ ; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে সহধর্শিশী বরিয়াছে। যদি 
দষ্পতি-গ্রীতিকে পাশব-বৃত্তিত্কে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর 
যোঁগা নাম; তিনি স্বামীর ধর্মের সহায় । অতএব শ্বামীর সেবা, স্ুখ- 
সুধন ও ধর্ের সহায়তা ইহাই ভ্্ীর ধর্ম । 


১৩৯ উদ্বোধন [ ৩৬শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা 


লাস্ট স্টারস সি সলমন ৯ সিসি স্পিলাসিতাস্পি সিল সপ স্পা স্টিতিসপা সা সপস্সিপিস্সিপিসিপাসিরি ৩৯৫৯৫ ০ পাস স্পাসিপ সিপাস্পাসি সি্পাপি্টি লাস্ট পাতাটি 


(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্্মাচরণের অন্ত দম্পতি-গ্রীতি। তাহা! 
স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাঁও নিফাম ধর্মে পরিণত 
হইতে পারে ও হওয়াই উচিত । নচেৎ ইহা লিষ্কাম ধর্ম নভে | 

শিষ্য তখন তত পরিপক্ক হয়নি, সেই জন্তে। গুরুঠাকুরের কথায় চুপ 
করেছিল। এখন নিজের বল বুঝতে পেরে তাল ঠুকে এসে বল্লে, গুরু- 
দেব! “যুদ্ধং দেহি ।” পুরুষ যদি স্ত্রীব গয়না কেড়ে নিযে 72০5 খেলতে 
পারে, টাকার শ্রন্ঠে গরিব কণগ্তার বাপকে সর্বস্বান্ত করতে পারে, তবে 
স্্রীলোকেরা! রঙ্গমঞ্চে বা মেলায় অর্থোপার্জন না করবে কেন? তথ 
“্ধনলোভে পিশাচীরা পুত্র-কন্টা বিক্রয়” নাই করবে কেন? বংশ- 
মর্যাদার ভয়ে যর্দি পিতা “দেবদাসে্র সর্বনাশ করতে পারে, তবে 
সেই মধ্যাদা ভয়ে স্ত্রীলোকও শিশুত্যাগ না করবে কেন? চরণামৃত- 
ধারিণী সতী ঘরে থাকতেও যদি পব্দাররত পুরুষ হয় তবে “কামুকী 
কামাতুর! হইয়।” গৃহত্যাগ না করবে কেন? নীতি আগুড়ালেই কি 
হয়--পালন করবে কে? গুরুঠাকুর তার ত কিছুই হদিন্‌ দিতে পারেন 
নি? এঁষে গুরুঠাকুর আর তার যে আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, এখনকার লব্য 
রসিকর! তাঁকেই থে তাঁদের 771507/র একটা 53581019 করে তুলেচে 
আর গুরুঠাকুরের চাঁরি শীল যা পুর্বে আমরা উল্লেখ করেচি-_কচ, 
কচ. করে কেটে দিচ্চে। আহ্দী যুগের সয়তান বাঁইবেল পড়েনি 
কিস্ত এখনকার সয়তাঁনদের ভট্টাচার্য) মশাইদের চাইতে শান্কে দখল 
যে টের বেশী! কুশের এক ম্েচ্ছ নাকি একথাঁনা 01560091 
করেচে তাতে বেদের কোন্‌ জায়গায় কোন্‌ শব কতবার ব্যবহার 
হয়েচে এবং তাদের অর্থই বা! কি-লেখা আছে, আর আমাদের 
পৃজ্যপাঁদ পণ্ডিত মশাইরা নারায়ণের ন্সানে ষে কটি বেদের মন্ত্রলাগে 
তাও ভ্রানেন না। 

তুমি কি বলতে চাও ধর্ম টর্্ম সব উঠিয়ে দিতে হবে? আমি কি 
তাই বলচি? তবে তোমরা যাকে ধর্ম বল-_এই ধর ১নং পারলৌকিক 
ব্যাপারে বিশ্ব, ২নং দেব-দ্েেবীতে বিশ্বাস ৩নং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ৪নং 
নিগুণ বর্ষে বিশ্বাস, €নং শাস্তীয় বিধিনিষেধই ধর্ম প্রভৃতি পৃরে 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] কথা প্রদঙ্গে ১৩১ 


এপ্স পাস পট পাপ 





পাসিপাস্দিরী সপ ০৯৯ 





াস্পসিরাসিপাছি পাপা তত পেস্িপিলাশ পালি লাস্পিপি্িতা লািপাছি পাস পীকদিতাসটিসসি 


মত আর (১) কারের [২611070]. 15120019116 ( নীতিই ধর্ম) 
€২) ফিক্তের, [২6112101715 1200%1505 (জ্ঞানই ধর্ম) (৩) সিয়ের 
মেকরের 1২911010179 15 215901005 06109005005 00 30216113106 
। আত্মসমপ্পণই ধর্ম) (৪) হেগেলের [২6115107 5 0: ০9৪1৮ 09105 
7০:6০ ?5৩0০7 ( সম্পূর্ণ স্বাধীনত। লাভই ধর্ম ) (৫) মোক্ষ মুলরের 
[২5112510107 15 হ 50101606155 20010001005 800101)65051097 01 
(172 178010--( অনন্তকে উপলব্ধি করবার বৃতিই ধর্ম) (৬) টেলারের 
50110991361005 (লোকাতীত চৈতন্ত ) (৭) মিলের 50505 
900 921107650 011606197 91 06 ৩1000109785 220 65159 (0%/8905 
917 10691 ( আদর্শের নিমিন্ত আন্তরিকতা ) (৮) সীলীর 7০০৪ 170179তে 
7২511519015 ০910016 (€ অসুশীলনই ধর্ম ) প্রভৃতি পশ্চিমে মত--এতে 
আল কাল আর চিড়ে ভেজে না। মানুষ চায় সেই বৃত্তিটি যা! মানুষকে 
দেব ও পশু থেকে পুথক করে রেখেচে 7 সেট! হচ্চে--মানুষের মনুষ্য । 
সেটার বিকাশ ত্যাগে ও প্রেমে, বৃদ্ধে ও চৈতন্তেঃ একীভূত ভাবে 
রামকৃব-বিবেকাননে । যত বড়ই ট২০৮০]15 হোক তার নীতির ধর 
চির কাল অ-চল রবে, যত বড়ই কি হোক তার মর্ম্বের কথায় কেউ 
বেদনা বোধ করবে না, যতদিন না! মানুষ তাদের বাস্তব জাবনে এ 
মনুষ্যত্বের ছটে। ধারার শান্তি আম্বাদ না করতে পারবে । নচেৎ 
চোখ বুজলেই বৃদ্ধা ! 

ধর্মের সঙ্গে যর্দি সহানুভূতি না থাকে, তবে সে ধর্ম অকেজো 
হয়ে দাড়ায় । মনু মহাঁরাজ বলচেন-_ 

কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। 
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্দহানিঃ প্রজায়তে ॥ 
(১২১১৩) 

যুক্তিহীন শাস্ত্রে ধশ্মহা,ন হয়। এ কথা মেনে নিলেও, সহানুভূতি- 
রহিত যুক্তিযুক্ত ধর্মও লোকে মানে না। এই দেখ না, শঙ্কর-ধর্মের 
চাইতে যুক্তিপুর্ণ ধর্দদ মান্ুব অগ্ঠাবধি স্যট্ি করতে পারেনি, কিন্তু 
সেই ধন্মীর! ব্রহ্ষের প্রতীক কুপি-শুদ্রদ্দের ঘেমন দ্বণা করে তেষন 


১৩২ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--শুয় সংখ্যা 


আর কেউ করে না--এখন তাদের সর্বং খমিপং ব্রঙ্গবাদ কে শুনবে ? 
স্মার্ভ ত নস্তিতে কসে দম দিয়ে বল্লেন, বর্ণ-সংকর ভাল নয়ঃ-_ভগবান 
গীতার বলেচেন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর একট! ব্যবস্থা কর 
যাতে তাদের মধ্যে বর্ণ-সংকর না ঢোকে । পাক! গেরস্ত ছেলের 
দ্র এমন চড়িয়ে রেখেচে মেয়ের বাপ তার দিকে তাকাতেই সাহস 
করে না--বা এক একট! সমাজে ছেলে বা মেয়ের সংখা। এত কম 
যে প্রজাপতির তাড়নায় ব্রাঙ্গীণের মেয়েকে শুদ্ধ বর বেছে নিতে 
হচ্চে বা ছেলেদের নায়াং-বংশের পবিপোষণ কবতে হচ্চে । অকেজো 
ধন্মের ব্যবস্থা দিয়ে সত্য যুগের এক ব্রাহ্মণ জাতি এখন পাক কতকে 
এসে দ্াড়িয়েচে, বোধ তয় গার ৫০1৬০ বছর পর ব্রাহ্মণ আতট।কে 
[২০০ [00121দের মত [7169৩75৪ করতে হবে। এ্রলুষ কবষ, 
সত্যকামের মত ত্রাক্ষণ যদ্দি কৃষ্টি না করতে পার ত ব্রাহ্মণ জাতির 
আর কয়েক শতাধ্দীতেই ইতি । 

স্রার্তজী ব্যবস্থা দিলেন, বাড়ির বাইরে বেকুলেই নারীকে দুশ্চরিত্রা 
বলে জানবে, লেখা পড় একেবারেই শেখাবে না, কিন্তু এমন 
অবস্থা-চক্রে এসে আমরা পড়েচি যে €*২ টাকার কেরাণী গোটা 
ছয়েক মেয়ে নিয়ে গুরুদেবের প্রথম শ্ীলটি কিছুতেই মেনে চঙ্জতে 
পারে না- মানতে গেলে হয় অসৎ উপায় আর নয় উপবাপ। 
তাই ডাক্তার-ফুল-ধুরদ্ধর প্রথম উপায়টাই অবলম্বন করবার জন্টে 
নভেল লিখেচেন, আর সেকালে বাত্স্তায়নও নাকি এ জন্যে কলাবিভে 
শিথে রাখবার উপদেশ দ্রিয়েচেন- _ছভিক্ষার্দি অসময়ে কাজে লাগতে 


পারে। 
ব্যাপারটা কি জান? ব্যবহারিক রাজ্যে যা কিছু আইন কানুন 


সবই মানুষের করা । পহংসা ছাড়া যজ্ঞ ভয় না”, হিংসা] কোরো না”, 
“সতীত্ব” ও “ড্রৌপদীত্ব' প্রভৃতি মতৰাদ সবই কালের ইতিহাসে লেখ! 
আছে। যাঁর যত দ্দিন আযুসে তত কাল রাজত্ব করে। সব মতই 
কতকগুলো মানুষে মিলে যীতে সকলের মঙ্গল হয় এই ভেবেই 
করে। কিন্তু আইন করবার সময় 5%:057002 গুলোর কথা একে- 


চৈজ্র, ১৩৩৪ ) কথা প্রসঙ্গে ১৩৩ 


ধারেই ভুল হয়ে যায়_যেমন জন্মের আইন হিসাবে বেদব্যাস 
একজন ০:০০61০1), সহানুভূতি ছিল বলে ব্যাসকে 15112)905 
21715000181 দের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সহানুভূতির অভাবে 
যবন হরিদাস যবনই রয়ে গেল, তবে এইটুকু দয় দেখান হল যে 
গোলকে গিয়ে ঠিক তিনি ব্রঞ্লালের সঙ্গে বিহার করতে পারবেন__ 
সমাজ এ 70855-07 খানি তার হাতে কপা কবে তুলে দিয়ে- 
ছিলেন । যিনি গোলকের অধিপর্ঠ তিনি কিন্তু বল্লেন, “চগ্ডালোইপি 
ছিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্কতিপরায়ণঃ 1” কে যবন, কে হিন্দু ?- নির্ণয় করে 
মানুষ_-জগতপতি নয়। ধর্মাধন্ম সম্বন্থেও তাই । 

একভ্রন 10151190004] 7০১0৩ বল্লেন, আমি প্রতাদেশ পেয়েচি 
বা ব্রহ্মা বা শিব তাকে বলে পাঠিয়েছেন--এর নাম কাটা আর 
এর নাম পথ 1”--এই কাটা রান্তায় ছড়ান রইল, তোমাদের মঙ্গলের 
জন্টে বলচি, সাবধান ! রাস্তায় কাটা আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি--অন্ত 
রাল্তাই যদি না বলে দিতে পার, তবে দয়! করে রান্তায় কাটা- 
গুলো ছড়িয়ে রাখলে কেন? দোষের মধ্য দিয়ে যে নির্দোষ শিশু 
অন্নাল তাকে যর্দি দয়। করে ন্বেহের বক্ষে তুলে নাও তাহলে ত অনেক 
নরনারী নৃশংস পাপ থেকে বিরত থাকে আর 0100108088৩ খুলে 
ধর্্মও সঞ্চয় করতে হয় না। গঙ্গান্মান করলে যর্দি মুসলমান-ধর্ষণের 
হাত থেকে হিন্দু নারী নিস্তার পেত, তা হলে ষাট কোটি হিছু কি 
আল্র বাইশ কোটি হোত, না তাদেরই বংশধরের! আজ বাপ পিতামহের 
প্রতিমা ভাঙত ! 

আর একদল বলচেন, পাপ করে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু 120015€টা 
যেন ভাল থাকে । বাপ খেতে পায় না তাই মেয়ে অসৎ বৃতি 
নিয়েছে, ক্ষতি কি? বাঁচাটাই তআগে। নিঠুর সমাজের হাত থেকে 
বাচবার জন্টেই তার এই প্রচষ্টা, এতে দোষ কি? আরে বেফুব! 
তার বাপকে খেতে না দেওয়। যেমন সমাজের নিষ্ঠুরতা, মেয়েটার 
অসৎ উপায় অবলস্বন করাটাও ত সমাজের তেমনি নিষ্ঠুরতা । 
একটা নিষ্ঠুরতার উপশম করতে গিয়ে যে আর একটা নি্টরতাকে 
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পা, 





পাস্পাসিপরসিতা সত পাসটিপাসিলাি লা পাপা সিসি পাস্টির পাসিপাসটিপাসটিরাস্পিতি্পিতিসিিসিসিতী? 





পাস্টিতাসটিতাসদিস্সিসিসমসি 





৯৯৮৯ পলাসিরাস্িতাস্পস্িপিসসিীসিসসিসপস্পরি 


বাড়িয়ে দেওয়া হচ্চে--বাঁপ বাঁচচে বটে কিন্তু মেয়েটা! ত মল! একটা 
নারী দশের উপতুক্ত হলে সেট! কি তার বাচা? একটাকে বাচাতে 
গিয়ে আরও দ্রশটাকে যে নারকী করা হোল তার জন্তে দায়ী কে? 
লেখক ?-__না-সমাজ ? পাঁপটাঁকে পুণ্য বলে ধরবাঁর চেষ্টা না করে 
লেখক যদি নভেল ছাপানর খরচটা বাপকে দিতেন তা হলে মেয়েটার 
প্রতি সহাম্গভৃতি আকর্ষণ করবার জন্তে বই লেখার দরকারই ভোত 
না। তবে হ্যা, এ রকম ব্যাপার না ঘটালে ওপন্ঠাসিকের রোজগার 
হয় নাঁ। নইলে কৌন্টা ভাল--শরীরে অথন্ত ব্যাধির স্থষ্টি করে 
সারা ভাল, না--রোগ না হতে দেওয়াই ভাল? সমাজ্সের দয়ার 
দিকটা উদ্রেক করে বই লিখলেই ত ও-ব্যাধিটার উপশম হতে 
পারে। মেয়েটি যদি শিক্ষিতা হোত, গৃহস্থ কুলবধূর চাকরি করাট। 
যদি সমাজে পাপ না হোত, তা হলে ত শিক্ষয়িত্রী হয়ে, টি স15৪ 
হয়ে, সেলাইয়ের কাজ করে, 0০৮.727655 হয়ে, তার বাপ মাও পঙ্গু 
স্বামীকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারতো । ব্যভিচারের দ্বার তার অভাব 
মেটাতে হয় না ব তাঁকে 9০০0এ করবার জ্রন্তটে বইও লিখতে হয় না । 
তুমি কি নরের ছূর্যবহ্ারে প্রত্যেক নারীকে তার প্রতিশোধ 
নেবার জন্তে উত্তেজিত হতে বল? না-তা বলিনা। ধারা পিতাঃ 
ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের অযথা লাঞ্ছনা সত্বেও তাদের মঙ্গলে সচেষ্ট, 
প্রেম ও স্মেহ বিতরণে অকাতরা, তারা যথার্থই ধন্যা। তারাই 
জগন্মীতা, উম্বার সাক্ষাৎ প্রতীক ; তাদেরই সংঘমে, ত্যাগে, তপস্তায়। 
জ্ঞানে, প্রেমে প্রাণী জগতের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ মানব-সমাজ 
গড়ে উঠেচে। নইলে মানুষ ও পশ্ত ছুই এক হতে যেত। কিন্তু 
সে সংঘম যখন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় তথন পতিতকে একেবারে 
ফেলে না৷ দিয়ে তার মনের ব্যাধিটা সারিয়ে তুলে নেওয়াই ভাল। 
0715910965এর দরজায় একটা কচি শিশুকে গোপনে ফেলে 
দ্বিয়ে গেল, ও দেশ হলে কোনও অপুত্রক বাপ মা তাকে নিয়ে গিয়ে 
নিজের ছেলে করে নিত । সকলের মত এ নির্দোষ শিশুরও 
সমাজে একট স্থান হোত। আর যেখানে 0101১888৩ নেই 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] স্বামী বিবেকাননেের পত্র ১৩৫ 


সেখানে হত্যা অবশ্তস্তাবী। আবার যেখানে 011357585 আছে অথচ 
সমাজ-শাসন অতি তীব্র, সেখানে শিশু বাঁচে বটে কিন্তু চিরকাল 
তাঁর লণাটে কলঙ্কের চিহ্ন 'জীকা থাঁকে যার জন্তে তাঁকে বিগ্যালয়ে, 
সভায়, সমিতিতে, উৎনবে, পাবিবারিক জীবনে, সমাজে মাথা নীচু করে 
রাখতে হয়।- কেন ?--কার পাপে? তাই স্বামিক্ী অনেক ভেবে 
চিন্তেই বলেছিলেন_-যে জাতেখ ভিতর বিবাহের আদর্শ খুব উচ্‌ 
সেখানে গণিকাঁর সংখ্যাও বেশী, আবার যে জাতের বিবাহের আদর্শ 
নেই সেখানে গণিকাও নেই। আমাদের কিন্ত আদর্শ ব্লালে চলবে 
না, তবে পুরুষদের বেলায় আমবা যে সহাম্ুৃভৃতিটা দেখাই, স্ত্রীলোকদের 
বেলাও সে সম্বন্ধে ভাববার জন্তে স্থধি-সমাজকে আমরা অনুরোধ 
করি। “পাবনায়” বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বেই প্গঙ্গ। ন্লানের* ব্যবস্থাটা 
হওয়া ভাল নয় কি? 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 
(৪) 
( ইংবাজির অনুবাদ ) 

আবু পাহাড় 

১৮৯১ 

প্রিয় জি, এস-_ 
মন যে দিকেই যাক, জপ করে যাও । হরবক্সকে বোলো যেন 
সে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রাণায়াম অভ্যাস কোর্তে আরস্ভ করে * * * 
স্কত শিথ তে থুব চেষ্টা কোর্বে। 

তোমাক প্রেমাবদ্ধ-_ 

বিবেকানন্দ 


১৩৬৩ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা) 


(৫) 
[ জনৈক ইংরাঁজ শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ] 
(ইংরাজির অনুবাদ ) 
স্ুইজারল্যা্ড, ১৮৯৬ 

দ্রনিয়াটা একটা ছেলে-খেলা-__বক্তৃ্তা করা, শিক্ষা দেওয়া! সবই। 
প্জ্ঞেয়ঃ স নিতাসন্নাপী যো ন ছ্েষ্টি ন কাঁজ্ষতি ;” যিনি দ্বেষও করেন 
ন1, আকাক্কাঁও করেন না তাকেই সন্নাসী বলে জেনো । যেখালে তঃখ। 
ব্যাধি ও মৃত্যু নিতাই ঘটচে সেই সংসাররূপ পচ ডোবাতে আর কি 
কাম্য বস্ত থাকতে পারে? “মিনি সমস্ত বাঁসনা ত্যাগ করেচেন তিনিই 
সুথথী |” 

এই সুন্দর স্থানে, এই বিশীম ও অনন্ত শান্তির মাঝখানে আমি 
এই ভাবের কিছু কিছু আভাস পাচ্চি। & * * ইন্ত্রিয়গণ বলবান, 
সাধককে তার! টেনে নাবিয়ে গ্লেয়; তাই কঠোর সংগ্রামশীল সাধকের 
মধ্যেও অতি অল্পই লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারে । * * * “সাধু 
জগৎ” “স্ুথী জগৎ” প্সামাভিক উন্নতি” এ সবই “সোণার পাথর 
বাঁটি।” যদি ভালই হোত তবে আর সংসার বলে কেন? সুক্ষ 
স্থলের মধ্যে-অনস্তকে সাস্তের মধ্যে প্রকাশ করবার জন্ঠে আত্ম! 
ভ্রান্তি বশে চেষ্টা কোরচেন্, শেষে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন ও 
মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। এই যে পশ্চান্বভুন--এখানেই ধর্খের আরম্ভ; 
আর তার সাধনা অহংএর নাশ_-এরই লাম প্রেম? শ্ত্রী পুত্র বা 
অপর কারুকে ভালবাসাটা প্রেম নয় । নিজের কীচা আমিটাকে ছেড়ে 
দিয়ে সকলের জন্তেই ষে-ভালবাসা--তাকেই বলে প্রেম । 

ছুনিয়ায় শুনতে পাবে-_-“মানব-জ্ঞাতির উন্নতি” প্রভৃতি অনেক 
রকমের বোকামি কিন্ত এ সব বাজে কথায় ভূলো না । একদিকে 
*অবনতি না হলে অপর দিকে উন্নতি হতে পারে না। 

আমাদের সমাঞ্জে এক রকম, আবার অন্ত সমাজে আর এক 
রকমের দোষ দেখবে । বিভিন্ন যুগেও সেই রকম খিভির দোষের 
প্রাবল্য | মধ্য যুগে ডাকাতের প্রাধান্ত ছিল, এখন জোচ্চোরের ছল 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ১৩৭ 


বেশী, কোন যুগে দ্াম্পতা জীবনের আদর্শ বিশেষ উচু থাকে না, 
আবার কোন যুগে এ আদর্শ খুব উচু থাকার দরুণ বেশ্যাবৃত্তি প্রবল 
হয়ে দাড়ায়, কোন সময়ে শারীরিক হুঃখ বেশী, আবার কোন সময়ে 
মানসিক কষ্ট তার সহস্র গুণ 

জ্ঞান সম্বন্ধেও তাই | মাধ্যাকর্ষণ, আর সব রকমের মত ও বাদ 
কি প্রকৃতিতে ছিল না? যদি ছিলই-_- তবে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাভ করে আর বিশেষ লাভ ভোল কি? আমেরিকার আদিম অধি- 
বাসীদ্েব চেয়ে তোমরা কি বেশী হী হয়েচ? সব জিনিষই বাজে, 
ভূঃয়া-_এইটে জানার লামই ঠিক ঠিক জ্ঞান, কিন্তু খুব কম লোকই 
তা জানতে পাবে। ত্বমেবৈকং জানথ আত্মানং, অন্য বাচো বিষুঞ্চথ ১৮ 
সেই একমাত্র আত্মাকেই জানো, অন্ত বাকা তাগ কর। সমস্ত শ্গতেব 
পুঙ্থানুপুঙ্খ জ্ঞানের পব শেষে এই জ্ঞানটা দাড়ায় যে, ভগংট! কিছুই 
নয, ম্রতবাং আমার এককারে কাজ তে, সম্গগ্রা যাবব-াতিাক 
সম্বোধন করে বলা-_'উন্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান শিবোধত”_-ওঠ, 
ভাগ, য্দিন না লক্ষ্য স্থলে ।পীচুচ্চ ততদিন অগ্রসর হতে বিরত 
হয়ো না। ধশ্ম মানে_ত্যাগ, আর কিছুই নয়, শুধু ত্যাগ । 


তোমাদের-- 
বিবেকানন্দ 
(৬) 
( ইংবাজিব অনুবাদ ) 
লাগল, ১৮৯৩ 


চিকাগে। মহামেলার অঙ্গস্বরূপ মহাসভার বিরাট কল্পনা কার্ধ্যে 
পরিণত কবুবাঁর জন্তে মিঃ সি, বদি যে উপযুক্ত সহকারী নিযুক্ত 


* ১৮৯৬ থৃষ্টাব্ষের শেষ ভাগে ডাঃ ব্যারোজ ভারতবর্ষীয় বক্তৃতা 
ধদৃহ আরস্ত করিবার অনতিপূর্বে এই খ্যাতনাম| অতিথিকে দেশবাসীর 
সহিত পরিচিত এবং তাঁহাকে যথোচিত ভাবে অভার্থিত করিবার অন্ত 
স্বামিজী “ইঙিয়ান মিরর পত্রিকায় (কলিকাতা) এই পরিচর ও 
অনুরোধ-পত্রথানি প্রকাশ করেন। উপরোক্ত পত্রটি তাহার 
কঙতকাংশের অনুবাদ । 


১৩৮ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-_৩য় সংখ]।' 


পাস পাশ পাসিতসি পারা সিল পািপা স্পা সপ সিপাসিপাস্দিপাস্নিী পো পাতা পাস পে স্পট এসসি সপপাস্টি াটি ি সিপাসিপস্িপিসটিিসিপ্েশ 


করেছিলেন-_তিনিই ডাঃ বযায়োজ এবং তার নেতৃত্বে যে মহাসভার 
(ধর্ম মহাঁসভা ) অধিবেশন হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য আজ ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ কথা । 

ডাঃ ব্যারোজের অদ্ভুত সাহসিকতা, অদম্য কার্ধ্যকী রিতা, অবিচল 
সহনশীলতা ও সহজ ভদ্রতা এই মহাস্ভাকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিল। 

বিদ্বয়কর চিকাগো মহাসভ। হতেই, ভারতবর্ষ--তার অধিবাসী ও 
চিন্তারাশিঃ অগৎ্সমক্ষে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্রলভাবে প্রকাশিত হয়েচে এবং 
এই জাতীয় কল্যাণের জন্তে সেই সভায় মকলের চেয়ে ডাঃ ব্যারোজের 
কাছেই আমর! বেশী খণী। 

তা ছাড়া, তিনি আমাদের কাছে ধম্মের পবিত্র নাম নিয়ে, মানব- 
আতির অন্ততম শ্রেষ্ট আচাধ্যের লাম নিয়ে আম্চেন এবং আমার 
বিশ্বাস- শ্তাজারেখের মহাপুরুষ-প্রচারিত ধর্্মসন্বন্ধে তার ব্যাথা 
অতিশয় উদার হবে এবং আমাদের মনকে উন্নত কোরবে। ঈশা 
শক্তির বিকাশ ইনি ভারতে আনতে চান) তবে নিজের জিনিষ 
ছাড়া আর যা কিছু সবই ঘ্বণা এরূপ অনুপ্দার ও প্রভৃত্ব-প্রিয় ভাঁব 
নিয়ে নয়) ভাইয়ের মত, ভারতের উন্নতিকামী বিভিন্নদলের সহকল্ধীর 
মত আগ্রহবান হৃদয়ে তিনি তার কাজ কোবুতে চান। অধিকস্ত, 
আমাদের যেন মনে থাকে কৃতজ্ঞতা ও আতিথেয়তাই ভারতীয় জীবনের 
বৈশিষ্ট্য) আমার দেশবাসীর কাছে এই অনুরোধ-_ পৃথিবীর অপর 
দিক থেকে আগত এই বিদেশী ভদ্রলোককে তারা *এমন ভাবে গ্রহণ 
করুন, যেন আমাদের এই হঃথ, দারিদ্র্য ও অধঃপতনের ভেতর-_- 
ভারত যখন জর্ধাভূমি ছিল, তার শশ্বর্যের কথা ঘখন জগতের সব 
জাতের মুখে মুখে ফিবুতো- সেই অতীত যুগের হৃদয় এখনও আমাদের, 
মধ্যে তেমনি জাগ্রত রয়েচে--একণা তিনি যেন বুঝতে পারেন । 

বিবেকানন্দ 


বৈদিক ভারত 
( পর্বান্থবুত্তি) 
| খগ্রদীয় যুগ ] 
দ্বিতীয় অধ্যায 


খগ্েদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা । 

প্রথম অধায়ে আমি খাগ্বদব প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধাবণ ভাবে 
আলোচনা করিয়াছি কিন্ধ খগ্বেদোক্ত প্রমাণ সমুহের বিস্তারিত 
আলোচনা করি নাই। বর্তমান অধ্যায়ে তাহ] করিব। 


১। সরম্বতী নদী 


প্রথমে সরস্বতী নদীর উাল্পধ কবা যাউক। খণ্বেদেব সপ্তম মগুলের 
৯৫ সুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে সবন্বতীব এইক্রপ বর্ণনা আছে £_- 
“একাঁচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভা আসমুদ্রাৎ | 
বায়শ্চেতন্তী ভূবনস্ত ভরে ধতংপয়ো ছুদুহে নাহুমায় ॥” 
ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ £--নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা, গিরি অবধি 
সমুদ্র পধ্যন্ত 'গমনমীলা একা! সরস্বতী নদী নাহুষের (প্রার্থনা ) অবগত 
হইয়াছিলেন। ভূবনস্থ বুল ধন প্রদান করতঃ তিনি লাহুষের অন্য 
ঘ্বত ও দগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন |? * 





*. ৬রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ । সায়ণাচার্য) এই 
থকের টীকায় লিখিয়াছেন £__“সহশ্রবৎসরেণ ক্রতৃনা যক্ষামানো নাহুষে 
নাম রাজা সরম্বতীং নদীং প্রার্থয়ামাস। সাচ তট্মৈ সহঅসন্বংসর 
পর্যযাপ্ত' পয়ে। দ্বতঞ্চ প্রবাদ ! অয়মর্ধোহত্র প্রতিপান্থতে । নদীনা- 
মন্ঠাসাং মধ্যে শুচিঃ শ্রদ্ধা গিরিভ); সকাশাৎ আসমুদ্রাৎ সমুদ্র-পর্য্স্তং 
মৃতী গচ্ছতী একা সরম্বতী নদী অচেতৎ নাহ্ষস্ত প্রার্থনা মজ্ঞা সীৎ । 


১৪৫ উদ্বোধন | ৩*শ বধ-_ ৩য় সংখ্যা 


এই মন্ত্রপাঠ করিয়। বুঝা! যাইতেছে ষে, যখন ইন্ত1 রচিত ব! আবিষ্কৃত 
হয়, তথন সরম্বতী নদী হিমালয়ের পাদমূল হইতে নির্গত ভইয়া 
সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হুইতেন। সেই সময়ে সরস্বতী নদীগণের মধ্যে 
কেবল যে শুচি বা শুদ্ধা ছিলেন, তাহ! নছে, পরন্ত তিনি নদীগণণর মধ্যে 
বলবতীও ( “অন্ুর্যযা নদীনাম্” থণ্থেদ ৭1৯৬১) ছিলেল। তিনি প্রভূত 
জল বহন করিয়া আনিতেন ( “মহে। অর্ণঃ সবস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা” 
খথেদ ১৩1১২ )। তিনি মৃণাল থননকারীর স্টায় প্রবল ও বেগবান্‌ 
তরঙ্গ সহকারে পব্ধতমান্ুমকল ভগ্র করিতেন (খর্ব? ৬৬১২) 
এবং খধিগণ তাহার নিকট এইবপ প্রার্থনা করিতেন ২--হে স্রম্থতি, 
তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও। তুমি আমাদিগকে হীন 
করিও না। অধিক জআ্রলদ্বারা আমাদিগকে উতপীড়িত করিও ন1। 
তুমি আমাদিগের বন্ধুত্ব 9 গৃহ স্বাকার কব। আমরা যেন তোমার 
নিকট হইতে অপরুষ্ট স্থানে গমন না করি 1” ( খণেদ ৬।৬১।১৪৭ রমেশ- 
বাবুর অনুবাদ )। এই সরশ্বতীকে «নঃ প্রিয়? প্রিয়া অর্থাৎ আমাদের 
প্রিয়তমা”, “ন্বুভুষ্ঠা” অর্থাৎ প্রাচীন খধিগণ কর্তৃক সম্যক্রূপে সেবিতা? 
( “সুষ্ঠ, পুরাতনৈর্ধফিভিঃ সেবিতাপায়ণ । এবং "সপ্তত্বসাপ অথাৎ 
“সপ্তনদীরূপ সপ্তুতগিনী-সম্পন্না বলা হইয়াছে ( খগ্বেদ ৬।৩১।১০ )1 
অন্তত্র তিনি “অন্বিতমা” ( “মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” ), “নদদীতমা* ( 'নিদী- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” ) এবং “দ্েবিতম1” ( “দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা” ) বলিয়! 
উক্ত হইয়াছেন । সরস্বতীর উপরোক্ত বর্ণন1 পাঠ কবিয়। বুঝা যাইতেছে 
যে, থণ্বেদের মন্ত্র রচনার যুগে সরস্বতী একটি মহতী ও প্রচণ্-বেগবতী 


১০৮৮ শি টি পোপ পি শা স্পা শশী শা সা 2৮৪ - - পাপা পাশ 
শশী তি 


তথা ভুবলস্ত ভূতজাতন্ত ভূরের্বভলস্ত বায়ে! ধনানি চেতত্তী প্রজ্ঞাপয়স্তী 
প্রবচ্ছন্তী নাহ্ষায় রাজে দ্বৃতং পয়শ্চ সহশ্রসম্ববৎসর-ক্রতোঃ পর্যাপ্ত 
দুদুহে দুগ্ধবতী দরত্তবতী |” নান্ষ বাজা যে সহলর-বৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ 
আরম্ত করিধাছিলেদ, খখ্েদে তাহার উল্লেথ নাই । সম্ভবতঃ সায়ণ 
তাঁহার ভীকাম়্ পৌরাণিক কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । না্ষ 
রাজা যে সরশ্বতীতটে স্ুদীর্থ-কালব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা 
বুঝা যাইতেছে । 





চৈত্র, ১৩৩৪ ] বৈদিক ভারত ১৪১ 


পোিপািপািপাসিতিসিলাসিপাসটিরাস্পাস্পিসিপাসি পা্িলাস্টিপাসটিসপসসি পা পাটি সপিিশীসিলাসি িপািরা সি সিসি পাস্পসি সিট 


পা পািপািপাি 


নদী ছিলেন, এবং আর্গণ তাহার তারে বাস করিয়। ষক্তাদি সম্পন্ন 
করিতেন । সরস্বত্তী তাহাদের এরূপ প্রিয়তম! নদী ছিলেন ষে, তাহারা 
তাহার তটভূমি ত্যাগ করিয়া! দুরবন্তী অপরুষ্ট স্থানে বান করিতে 
একাস্ত অনিচ্ছুক ছিলেন । 

বর্তমন সময়ে সবস্বতী একটি শীর্ণা ও ক্ষুত্রকায়া নদী মাভ্র। 
দেখিয়া! মনে হয় না যে, ইনি সেই প্রাচীন কালের প্রখ্যাতা সরম্থতী 
নদী । ইনি হিমালয়ের অধঃ-গ্রদেশ হইতে অবতরণ পুর্বক পঞ্জাব- 
দ্রেশান্তরত কুরুক্ষেত্র প্রদেশের 'নকটে প্রবাহিত হইযা রাঁজপুতানার 
মধ্যে বিকানীরের উত্তর শাগে অবস্থিত মরুভূমির বালুকরাশির মধ্য 
বিলুপ্ত। হইয়া গিয়াছেন। 'সেই স্থান হইতে সমুদ্র এখন প্রায় পাচ 
ছয় শত মাইল দুরে অবস্থিত। মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে শত 
শত মাইল ' ব্যাপিয়া সরম্বতীর পরিত্/ক্ত প্রাচীন গর্ভের একটি চিহ্ন 
এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয় বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে বালুকাচ্ছন্ন। 
সরন্বতীর জলরাশি সেই প্রাচীন খাত দিয়া আর প্রবাহিত হয় না। 
সরস্বতী প্রাচীন কালের সায় বেগবতীও হেন; সুতরাং বালুকাস্ত,প 
ভেদ করিয়! তিনি আর অগ্রসর হইতে অসমর্থা। এইব্ূপ হইবার 
কারণ কি? খখ্বেদের মন্ত্ররটনা-ঝুগের পরবতী কালে জল-স্থল-সন্তি- 
বেশের নৈসগিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । যেস্থানে 
এখন মরুভূমি অবস্থিত, সেই স্থানে পুরাকালে সমুদ্র ছিল, এবং ভূক্ম্প 
বা অন্ত কোনও নৈসগিক কারণে সমুদ্রের তলভাগ উখিত হইয়! 
মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। 
সম্ভবতঃ আধুনিক বিকানীর, যণল্মীর ও ভাওলপুর প্রদেশসমূহ খগেদের 
যুগে সমুপ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, অথবা তাহাদের সন্নিহিত প্রদেশে সমুদ্র 
ছিল, এবং দৃষদ্বতী নদীর সহিত সম্মিলিত সরস্বতী নদী, এই সমুদ্রেই 
নিপতিত হইতেন, যাহার উল্লেখ থণ্বেদের ৭৯৫২ মন্ত্রে দেখিতে 
পাওয়া যায়। থণ্েদীয় যুগের পর ভীষণ ভূকম্পের ফলে সমুদ্রের তল 
সমুখিত হইলে, বেগবতী সরস্বতী নবোখিত ভূভাগের বালুকাময় স্ত প- 
দ্বারা প্রতিহত হইয়া প্রথমতঃ তীহার উত্তর ও পশ্চিষ্দিকে একটি 
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নৃতন খাত থনন করিয়! ও পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়! কচ্ছ সমুদ্রাভি- 
মুখে অগ্রসর হইয়া! থাকিবেন। পরে নবোখিত মরুভূমির বালুকারাশি 
বাত্যাতাঁড়িত হইয়া সেই খাত পূর্ণ করিয়া দিলে এবং নান! কারণে 
সরশ্বতীর বেগও মন্দীভূত হইলে, তিনি সেই বালুকারাশি ঠেলিয়া 
আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না । এইরূপে বেদবিশ্রুতা ও প্রাচীন 
খাষিগণ-সেবিতা বেগবতী সরম্বতী নদী কালক্রমে শীর্ণ হইয়া একটি 
সামান্ নদীতে পরিণত হইলেন । 


২। সপ্তসিন্ধুদেশে শীতখ্খতুব প্রাধান্য 


সরস্বতী নদী হিমালয়ের অধোভাগে অবস্থিত সিরমুব নামক প্রদেশ 
হইতে নির্গত হইয়াছেন । প্রাচীনকালে সপ্ুদিন্ধুদেশে শীতখতুর এন্প 
প্র।ধান্য ছিল যে, খণ্বে-দর বহুমান্্র বৎসরের নাম “হিম” বা পহেমন্ত 
বলিয়। উক্ত হইয়াছে *। বৎসরের মধ্যে আট দ্রশমাস কাল ব্যাপিয়! 
যদি হিম-খতুর প্রাধান্ত থাকে, তাহা হইলে বৎসরকে উক্ত নামেই 
অভিহিত করা স্বাভাবিক। খথেদের কোনও কোনও মন্ত্রে বংসরের 
নাম “শরত”ও দেখিতে পাওয়া যায়) তন্বারা এইকপ অনুমান হয় যে, 
সপ্তপিন্ধু-দশের কোনও কোনও স্থানে শরতৎকালেব ন্যায় নাতিশীত- 
নাতিগ্রীক্ম খতুও বর্তমান ছিল 11 সম্ভবতঃ সমুদ্রের উপকূলবর্তী 
স্থান সমূহে এইক্প খতুর এব, হিমালয়ের সন্নিহিত স্থানসমূহে শীতখতুর 
প্রাধান্ঠ ছিল। ভৃতন্ববিৎ পিতের| অবধাবণ করিয়াছেন যে, পুরাকালে 
সত্যসত,ই সপ্তপিন্ধু বা পঞ্চনদদেশে দারুণ নীতখতুর আবির্ভাব, ছিল, 
এবং হিমালয়ের অধঃপ্রদেশসমূহণ্ড তুষাবাঁচ্ছন ও তুষারক্ষেত্রপমূছে 
(€1801215 ) পরিব্যাপ্ত ছিল 1 সরস্বতী হিমালয়ের যে প্রদেশ 
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হইতে নিঃন্যতা হইয়াছেন, সেই প্রদেশে এমন কি, আধুনিক রাওল- 
পিতীক নিকটবন্তী পাটোয়ার নামক সমতলক্ষেত্রেও ষে তুষারক্ষেত্র 
ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। সপ্তসিদ্ধুদেশের অব্যবছিত দক্ষিণ 
ও পৃর্বভাগে সমুদ্র বিগ্কমান থাকায়, সমুদ্রোথিত জলীয় বাম্পরাশি 
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“৮1106 1০০-ট817510150 10190168০01 05 7০৮50151058 
1) 1২০/9101001 2150 (00715) ০0710190150 8510577050০ 
005 5276 56০6, (19০, 0. 2495), 

“71715515215 5802005 ০001005 17391080077 01 2 10৬৮ 
26102109755 15511706015551159 1 05 [নল 2155 2 
818০167)৮ 20০90125. (৬1601100155 71017001 ০7 279 ০৩০1০৪/ ০/ 
17010, 17151509 09, 0), 

1) 006 17299৮1215150029100 885, » ০০910. 0117786 075৮৪1150 
00৬2 0০ 10৮ 15000069.1 (02521715710 1০0177701০7 27 
02০1০987001 :5007560 ৮০1. 215 1075 00. 934, 540). 

“10710577059 55915 01 58. (07062 ভা 25565 96510310179 
01 51803519220 [21255 20958211515 5৮ 055 72770৭ 
90125 50১18 2৮5 21650215012] 01597501779705, 01 70075 
00073178ন7.” (15710070171, ৮০]. 250. 68, 90515010022), 
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বাত্যা-তাঁড়িত হইয়া হিমালরগাত্রে তুধারক্ূপে এবং দিয় সমতল: 
প্রদ্দেশে ভুরি বৃষ্টিক্ষপে বধিত্ হইত। এই কারণে হিমালয়ের তুষার- 
ক্ষেত্রসমূহ সৌরকরে বিগলিত ও শীর্ণ হইতে থাকিলেও, নব নব তুষার' 
পাতে আবার পুষ্ট ও বদ্ধিত-কলেবর হইত। সুতরাং বৎসরের মধ্যে 
সকল সময়ে বৃষ্টিপাত ন! হইলেও, তুষারক্ষেত্র হইতে বিগলিত জলধারা 
দ্বারা সরস্বতীর দেহ সর্বদা পরিপুষ্ট এবং তাহার শ্রোতোবেগও 
প্রবল থাঁকিত। বর্ষাকালে ভূরিবুষ্টিপাত হইলে তিনি স্ফীতা ও উচ্ছলিতা 
হইগ্লা পার্খববন্রী ভূভাগসমুহকে জলাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন। এই 
কাধাণ বৈদিক খধি একটি মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়াছেন) “হে সরস্বতি, 
তুমি অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎপীড়িত করিও লা।” (খাণ্েদ 
শ।৬১।১৪ ) 

যখন সপ্তসিন্ধূদ্দেশের সানিধ্য হইতে পপুর্ব সমুদ্র” (যাহার কথ। 
পরে বলিব) এবং “রাঞ্জপুতালা সমুদ্র” (যাহা বাঁজপুতানা প্রদেশকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়া বর্তম্নান ছিল) কালক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল, 
এবং শেষোক্ত স্থলে প্রকাণ্ড ভয়াবহ মরুভূমি উৎপন্ন হইল, তথন 
সপ্তসিন্ধুদেশের জলবাষুরও বিলক্ষণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল । সপ্তসিন্ধু- 
দেশ একটি গ্রীন্মপ্রধানদেশে পরিণত হুইল এবং তাহার উপর সমুদ্রের 
প্রভৃত জলীয় বাম্পরাশি সঞ্চরণ করিতে না পাকায়, হিমালয়ের অধঃ- 
প্রদেশে আর তুষারপাত হইত না, এবং সেই প্রদেশের তুষারক্ষেত্র 
সমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তখন সরস্বতীর আোত তৃষারক্ষেন্র- 
বিগলিত জলধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্দীভৃত হইয়া! পড়িল, এবং 
ভূরিবুষ্টিপাতের অভাবে বর্ষাকালেও আর বেগবান রহিল না। এই 
কারণে সপ্তসিন্ধদেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত নবোখিত মরুভূমির 
বালুকারাশি ঠেলিয়া সরস্বতী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না এবং 
বর্তমান সময়ে নিতান্ত বিশীর্ণা ও একপ্রকার বিলুপ্তাই হইয়া পড়িয়া 
ছেল । 

উপরে যাহা লিখিত হুইল, তাহা! আমার কল্পনা-প্রহ্থত নহে। 
পাশ্চাত্য ভূতত্ববিৎ পর্ডিতেরাঁও বহু গবেষণা ও আলোচনার পর এই 


চৈত্র ১৩৩৪ ] বৈদিক ভারত ১৪৫ 


সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । ইংরাক্ধী বিশ্বকোষে (70050105819 
311000105০1 00688 010. 01500) এ৩ৎসম্বন্ধে যাহা 
লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ের একটি পাটীকায় দ্রষ্টব্য। 
তাহার মর্ম এই যে. পঞ্জাবের সন্নিহিত সমুদ্র তিরোহিত হইলে, ধাতুরও 
বিপর্যয় ঘটে; সেই কারণে হিমালয়ের উপর তুষারপাতের পরিমাণ 
অল্প হওয়ায় তুষারক্ষেত্রসমূহ ক্রমশ; বিলুপ্ত হয়, এবং বৃষ্টির পরিমাণও 
অল্প হইয়! পড়ে । তাহার ফলে পঞ্জাবেব ও অন্টান্ স্থানের কতিপয় 
নদী বিশুষ্কা ও বিশীর্ণ হইয়া যায়। আমাদের সরস্বতী নদীও যে এই 
কারণে বিনীর্ণ হইয়া পড়েন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ লাই । 


৩1 শতঙতুনপণা 


অতঃপর শতক্র বা শুতুদ্রী ন্দাগ কথা বলা যাউক। খথেদের 
তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সুক্তের দ্বিতীয় খক এইব্প £_- 

"ইন্রেষিতে প্রসবং ভিক্ষমীনে অচ্ছা। সমুদ্রং রথোব যাঁথঃ | 
সমারাণে উর্মিভিঃ পিন্বমানে অন্যাবামগ্তামপ্যেতি শত্রে ॥* 

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ £-- 

“হে নদীদ্বয় (অর্থাৎ শতদ্র ও বিপাশা ), ইন্দ্র তোমাদিগকে 
প্রেরধ করিতেছেন 7 তোমর! তাহার অনুজ্ঞা ব আদেশ প্রার্থনা করিতেছ 
এবং রথিছয়ের স্টাঁয় সমুদ্রাভিমুখে গমন কবিতেছ। তোমরা পরম্পরে 
সংগত হইয়া একযোগে প্রবাহিত হইতেছ এবং তরঙ্গদ্বারা পরিসর- 
প্রদেশ প্লাবিত করিয়া শোভমানা হইতেছ ১ 

শতক্র ও বিপাঁশ। নদীঘ্য় একত্র মিলিত হইয়! সমুদ্রীভিমুখে গমন 
করিতেছেন) তাহা উপরোক্ত মন্ত্রপাঠে জানা যাইতেছে । তৃতীয় মন্ত্রে 
"যোনিমন্থ সঞ্চরস্তী” এবং চতুর্থ মন্ত্রে "অন্ধ যোনিং দেবরুতং চরস্তী” 
ইত্যাদি বাক্য আছে। সায়ণাচাধ্য “ষোনি* বা "দেবকৃত যোনি” 
এই পদছয়ের অর্থে “স্থান, সমুদ্র বলিয়াছেন । ক্তরাং খগ্বেদীর় যুগে 
শতদ্র বিপাশার সহিত মিলিত হইয়া যে সমুদ্রে নিপতিত হুইতেন, 
তঘিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে উক্ত নদীঘয় সমুদ্রে নিপতিত 

ও 
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নমল 
পালিত সিটিসিপসসিিসি বাসি পট্টি সিলসিলা প্সিিস্টিপাসটিপাসিল পাশ সলাত টি পাটি পাসটিলতিসিতাি পাস পা পা পো পালা পাটি পাটি পাটি পাটিপাসিপাসি শী 


না হইয়া সিকুনর্দীর সহিত মিলিত হইয়াছেন । ইহা হইতে এইক্সপ 
অনুমান করা অসক্গত নহে যে, পূর্বকালে ষে স্থানে সমুদ্র ছিল, সেই 
স্বান হইতে তাহা অন্তুছিত হইলে এবং তংস্থলে বালুকাময়ী মকভূমি 
সমুখিত হইলেঃ বিপাশা-সংযুক্ত শতদ্রর জলশ্রোত বালুকান্তপ দ্বারা 
প্রতিহত হইয়া পশ্চিমদ্িকে একটি নূতন খাত খনন পূর্বক সিন্ধুনদীর 
সহিত মিলিত হয়। ন্তরাঁং খথেদের মন্্রচনা-কালে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের 
দ্ক্ষিণদ্রিকে সমুদ্র ছিল, এবং পরবত্তী সময়ে কোনও নৈসগিক কারণে 
সেই সমুদ্র অন্তহিত হয়, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পাবে । 


৪ র'জপুতানা-সমুদ্র 


এক্ষণে বাজপুতীন। গুরুরেশের উপ প্রাযীনকাজে অমুদ্রেক অন্ভিত্ 
সম্ধন্ধে কিঞিৎ আলোচনা করা যাউক । রাজপুতান্াব উপর পুরাকালে 
সমুদ্র ছিল, তাহা তৃতত্ববিৎ পণ্ডিতের] স্বীকার করিয়াছেন । রাজ- 
পুতানার অন্তর্গত সম্বর হুদের জল এখনও লবণাক্ত এবং এই প্রদেশে 
লবণের থনিও আছে। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন ফে, রাজপুতানার 
পূর্বভাগে আরাবল্লী (পারিধাত্র ) নামক যে পর্বতমাল! আছে, তাহা 
প্রত্রজীবক যুগে (78190201০ ৪ ) অতিশয় উন্নত ছিল; পরে কোনও 
পরবর্তী যুগে নৈনগিক কারণে সেই পর্বতমালা অবনমিত হইয়া যায়ঃ 
এবং জন্তবতঃ সেই সময়ে তাহার পদতলবর্তী সমুদ্রের তলভাগও সমুখিত 


* কেহ কেহ বলেন “সমুদ্রগা” ষোৌগরূঢড শব) তাহার অর্থ 
“নী” বা উিপনদী” স্থতরাং উদ্ধৃত মন্ত্রত্বারা রাজপুতানার উপর সমুদ্রের 
অন্ত প্রমাণিত হয় লা । কিন্ত উদ্ধৃত মন্ত্রে "পমুদ্রগা” শব্ধ ব্যবহাত হয় 
নাই; স্পষ্টই বল! হইয়াছে "অচ্ছ! সমুদ্র রথ্যেব যাথঃ”, অর্থাৎ “রথি- 
স্থয়ের জার সমুস্ত্রের অভিমুখে যাইতেছ” | সরশ্বতী নদীকেও ণআ সমুদ্র” 
বিস্তীর্ণ বল! হইয়াছে । সরদ্বতী সিদ্ধুন্ধীর সহিত কখনও মিলিত হয়েন 
সাঁই । সুতরাং এইরূপ আপত্তির কোনও মূল্য নাই। 
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হয় *। প্রাজপুতানা-সমুদ্্র“ তিরোছিত হইলেও, তাহার নিয়ভূমি 
সমূহ সময়ে সময়ে আরব সমুদ্রের জলে সমাছন্ন হইয়। সমুদ্রের আকাঁরেই 
সহতর সহআ বৎসর বিছ্বমান থাকিত 11 এখনও গুর্জরদদেশের 
সন্নিহিত কচ্ছ প্রপ্জেশের সমুদ্রকূলবত্তী ভূভীগসমূহ সময়ে সময়ে সমুদ্রগর্ভে 
নিমগ্ন হইতেছে এবং কোনও কোনও স্থল সমুদ্ত্রগর্ত হইতে সমুখিত 
হইতেছে । ১৮১৭৯ থৃষ্টাবে ভূমিকম্পত্বারা প্রায় ২*** বর্গ মাইল-ব্যাপী 
ভূভাগ সহস! সমুদ্রগর্ভে নিমগ্র তয়) এবং ৬** বর্গ-মাইলব্যাপী ভূমি 
সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুখিত হয়, তাহ! প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে । 
বর্তমান সময়ে যাহা ঘটিতেছে, প্রাচীনকালেও তাহা! ঘটিত। ঠিক্‌ 
কোন্‌ সময়ে প্রাজপুতানা-সমুদ্রে”র তলভাগ সমুখিত হইয়! শুফ মরু- 
ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কিষস্তু পৌরাণিক 
কিংবদত্তী পাঠ করিয়। মনে হয়, এই ভৌগলিক পরিবর্তন খ্েদীয় যুগের 
পরবস্তী কালেই সংঘটিত হইয়াছিল। মহবি অগন্ত্য দেবগণের হিতার্থ 
সমুদ্রবারিশোষণ করিয়াছিলেন, এবং বিদ্ধ)পর্বতমালার উন্নতখ্ঙগ- 
সমূহকে অবনমিত করিয়া দক্ষিণাপথে গমন পূর্বক আর প্রত্যাগমন 
করেন নাই, এই পৌরাণিক উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন । £ 
মহধি অগস্তয খগ্রেদীয় খষি ছিলেন; কিন্ত তিনিই যে খথেদীর যুগের 
পরবন্তী কালেও জ্রীবিত ছিলেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তাহারই 
নামানুসারে তাহার বংশধরগণও আপনাদিগকে অগন্তানামে অভিহিত 


চে 
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+ মহাভারত, বনপর্ব। ১১৩ ও ১৩৪ অঅধ্যায়। 


১৪৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা) 





পা সিসি পাস পাস্তা সস 





সস্পাস্ির স্৯ল উিপাস্টিপসিলাপাসপাসপাস্পিসিলাসটিিসি বাসি পি পাপসিপাস্িা ৯ তাস্দিপিসপাস্সিপাসটি শা 


করিতেন, এইরূপ অনুষান করা অসঙ্গত নহে । মহুষি বশিষ্ঠের বংশধরগণ 
আপলাদিগকে পবশিষ্ঠাঃ*। মহধি কুশিকের বংশধরগণ আপনার্দিগকে 
“কুশিকাঃ”ঃ এবং মহুবি বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ আপনাদিগকে দবিশ্বা- 
মিত্রাঃত় বলিতেন, খধথেদে তাহার বু প্রমাণ আছে * | এই 
কারণে অন্থমান হয় যে, খণ্েদের পরবত্তী যুগে রাজপুতানা সমুঙ্রের 
তলদ্দেশ কোনও নৈসগিক কারণে উথিত হইয়া শ্তঞ্কভূমিতে পরিণত 
হইলে, এবং পূর্বোক্ত নৈসর্গিক কারণেই আরাবলী পর্বতের উচ্চশৃঙ্গসূহও 
অবনমিত হইলে, অগন্তযবংশের অগস্তানামধেয় কোনও মহধি এই 
নবোখিত ভূমি ও অবনমিত পব্বতশৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া সর্ব প্রথমে দক্ষিণা- 
পথে গমন করেন, এবং তথায় আধ্য-উপনিবেশ স্থাপন পূর্বক অসভ্য 
অনার্ধাজজাতিগণের মধ্যে আধ্যধরন্্ ও আর্ধাসভাতার প্রচার করেন । 
এই প্রসিদ্ধ অগস্তাযাত্রার সহিত অগন্ত) কর্তৃক সমুদ্রশোষণ ও বিন্ধ্য- 
পর্বতের 1 উচ্চশৃঙ্গলমূুহের অবনমনের উপাখ্যান প্রচলিত হয়, এবং 
পরবত্তী কালের পুরাণকারগণ মহধি অগন্তডোর উপরেই এই দুইটি 
অপ্রাকত কাধের আরোপ করেন। বস্তুতঃ সমুদ্রশোষণ ও বিদ্ধাপর্ববতের 
উচ্চশূঙ্গ দমুহের অবনমন, এই ছুইটি ঘটনার বিষয় প্রাচীন ক্আর্ধাগণ যে 
কিংবদন্তী পরম্পরাক্রমে অবগত ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে 
যখন খণ্েদে সমুদ্রের উল্লেখ আছে, তখন সমুদ্রশোষণ ব্যাপারটি ষে 
তাহার পরবর্তী যুগে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 








* খাথেদ ৩৫৩1৯) ১১১ ১৩ 7 ৭৩৩1১, ২ প্রভৃতি । একজন 
বশিষ্ঠ বা একজন বিশ্বামিত্র খথেদীয় যুগেও বর্তমান ছিলেন, এবং ভ্রেতাতে 
দঘশরথ ও রামচঞ্জের সময়েও বর্তমান ছিলেন, এইরূপ ভ্রান্ত 
ধারণার বশবর্তী হইয়। প্রাচীন ও আধুনিক লেখক গণ আধ্যজাতির প্রাচীন 
ইতিহাস মধ্যে বিষম গোলষোগ ও বিভ্রাট খটাইয়াছেন। খধিগণের 

ংশের মধো যখন ধিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তখন তিনিই বংশগ্রতিষ্ঠাত। আদি 

মহধির নামে পরিচিত হইতেন। খ্ণ্েপের অগন্তয, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ 
যে রামায়ণের অগস্তয, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ছিলেন না) তাহা বলাই 
বাহুল্য । এই সত্যটি স্মরণ রাখিলে, মর্ধাজাতির প্রাচীন ইতিহাস- 
রচনায় ব্যক্তি ও কাল সম্বন্ধে কোনই ভ্রান্তি উপস্থিত হইবে না। 

+ আরাবল্লী পর্বতও বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত - 


চৈত্র ১৩৩৪ ] বৈদিক ভারত ১৪৯ 


১৯১৯ খৃষ্টান্ধে পুণানগরীতে ওরিয়েন্টাল্‌ কন্ফারেন্সের (0115001 
০006157)০5 ) যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে পুণাঁর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
শ্রীধুক্ক ভি, বি, কেউ্কাঁর মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রমাণ করেন 
ষে' "রাজপুতানা-সমুদ্র” ও “গাঙ্গে সমুদ্র” (খগ্েদে যাহাকে “পূর্ব সমুদ্র” 
বল! হইয়াছে ) থৃঃ পৃঃ ৭৫৯ বৎসরের পরে অন্তহিত হয়। পৌরাণিক 
বৃত্তান্ত ও জ্োতিষিক গণনার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি উক্ত প্রবন্ধ 
রচনা করেন! তিনি একটি পত্রেও তাহার পিদ্ধান্তের মর্ম আমাকে 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন *। কেটকার মহোদয়ের অভিমত বথার্থ 
হইলে, খুঃ পৃঃ ৭৫** বংসরের ন্হু পূর্বে যে খণ্থেদের মন্ত্রসমূহ রচিত বা 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা অন্মান করা যাইতে পারে। 

শ্্ীধুক্ত কেটকার বপিয়াছেন বে' রাজপুতানা-সমুদ্র ও গােয় সমুদ্র 
পরম্পরে সংযুক্ত থাকিয়া সপ্তসিন্ধু বা পঞ্চনদদেশকে দক্ষিণাপথ হইতে 
সম্পূর্ণরূপে বিষুক্ত রাখিয়াছিল। এই ছুই সমু্রের তিরোধানের পর উক্ত 
ছুই প্রদেশেব মধ্যে স্থল সংষোগ সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষ একটি থণ্ড 
মহাদেশে পরিণত হয়। পাশ্চানা ভৃতত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও এইমত পোষণ 
করিয়! থাকেন? তাহার উল্লেখ পাব করিব । 

৫। পূর্বৰ ও পশ্চিম সমুদ্র 

খণ্েদের একটি মন্ত্রে পূর্বব ও পশ্চিম ( অপর) সমুদ্রের উল্লেখ আছে। 

সেই মন্ত্র নিয়ে উদ্ধত হইল £__ 
“বাতন্তাশ্থো বায়োঃ সথাথ দেবেষিতো মুনিঃ। 
উভো সমুদ্রাবাক্ষেতি যশ্চ পুর্ব উতাপরঃ ৮ খগ্বেদ ১০1১৩৯।৫ 

ষে সৃক্ত হইতে উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই হকের দেবতা অগ্নি, 
হুর্ধা ও বাষু। এই স্থক্জেব খষি বাতরশনের যুনি-পুত্রগণ' জুতিবাত। 

ক 1009555 0:০056৭. ০07. £৯909201101021] ৪৮:021)05 8120 
[80151)10 5000010 050 0০190009178 2750. (55125100 3889, 
17551015 85058150778 0৩ 09000079529 টি 056 00015) 
জঃনে ১৪ [1107815553 01521009875ন9 ৪6 75900 8.0. 5 0৩ 
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১৫৩ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--শয় সংখা 


জুঁতি প্রভৃতি । উদ্ধৃত মন্ত্রে বাতরশলের অন্ঠতম পুজ্র করিক্রতের কথা 
বলা হইয়াছে, সায়ণাচার্্য এই কথা বলেন। তাহার মতে, করিক্রত 
বায়ুর অগ্থ, অর্থাৎ বাধুপথে ভ্রমণ করিবার ঘোটকম্বরূপ, অথবা তিনি 
কেবল বাধুভক্ষণ করিয়াই থাকেন; এই কারণে, তিনি বাধুর সথ। বা 
সহচর । দেবতার! । বায়ু ও সুর্যা) াহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন । পূর্ব 
ও পশ্চিম, এই ছুই সমুদ্রে তিনি বাস করেন । 

উদ্ধত খকের এই এক অর্থ। কিন্তু ইছার অন্ত একটি অর্থও 
করা যাইতে পারে । প্রথম খকে কেশী দেবতার কথা বলা হইয়াছে । 
কেশীর অর্থ--“কেশস্থানীয়া রশ্ায়ঃ* অর্থাৎ কেশের ভ্তায় রশি ধাহার 
আছে--তিনিই কেশী বা হৃর্যা। এই সুর্যা বাধু-পথে বা আকাশে 
ঘোঁটকের শ্যায় ভ্রমণ করেন, এবং তিনি বাঁধুর সথা। অর্থাৎ হধ্যরশ্মি 
প্রথর হইলে, বাঁযু বেগে বহুমীন হয়। আর জেঠাতির্ঘয় হৃর্্যকে 
প্বেবতারাও পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি রশ্মিজালে মগ্ডিত হইয়া 
পিঙ্গলকেশযুক্ত মুনির স্তায় শোভমান হন । এই যে হুর, ইনি পুর্ববসমুদ্দ্ে 
ও পশ্চিম সমুদ্রে বাল করেন-__অর্থাৎ তিনি পূর্ব সমুদ্রে উদ্দিত হইয়া 
পশ্চিম সমুদ্রে অস্তগত হন । 

যে অর্থই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হউক উদ্ধৃত খকে যে 
পূর্বব ও পশ্চিম সমুদ্রের উল্লেখ আছে, তদ্ষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
প্রশ্ন এই যে, এই পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কোথায় অবস্থিত 
ছিল? বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের পূর্বব সমুদ্র বলিলে, বঙ্গোপসাগরকেই 
বুঝায় । খগেদের মন্ত্রচনাঁর সময়ে আর্্যগণ কি বঙ্গোপসাগরের সহিত 
পরিচিত ছিলেন ? যদি বঙ্গোপসাগর তাহাদের পরিজ্ঞাত থাকিত, তাহ! 
হইলে সপ্তসিদ্ধদেশ ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবত্তী প্রদেশ সমূহও অবস্থাই 
তাহাদেব পরিজ্ঞাত ছিল। কেন না এই সমুদয় প্রদেশ অতিক্রম না 
করিলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে যাওয়! যায় না। কিন্তু খথেদে 
পঞ্চল, মত্ত, বৎস, কোঁশল, বিদেহ, অগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি 
দেশের কোনও উল্লেখ নাই। আর এত বড় ষে গঙ্গা ও যমুনা 
নদী, হই একবার ব্যতীত তাহাদেরও আর কোনও উল্লেখ নাই? 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] বৈদিক ভারত ১৫১ 


পতি পা পাশিপাসীপিস্টপাসপাস্পিসিতা পাসিপাসিণা সি সিলাস্পাসি সিপিিপীসিপাসিপান্পণ পাসিতাস্পা সি স্পাসপিপাস্পিসিপাস্দিিসিপাসটিপাসটসিলাস্িসপস্সিসিস্পিিস্পলিসিস্পিতিসিপিস্পিপিসাস্পিাস্পিসপিস্পিতা াসিপাস্পিিপ্যড 


বিশেষতঃ, ধর্বেদীর যুগে আর্ষ্যের! গঙ্গা ও যমুলাকে বড় নদী বলিয়াই 
জানিতেন না। জালিলে, তীচ্ছারা অবশ্যই সিন্ধু ও সরন্বতীব সা 
তাহাদেরও প্রচুর স্ততি করিতেন । যে গঙ্গা ও যমুনা! নদী, এক্ষণে সরস্বতী, 
দৃষদ্বতী ও শতক্র প্রভৃতি নদী অপেক্ষাও দৈর্ঘ্যে ও আকারে বড়, তাহাদের 
ছুই একবার মাত্র উল্লেখ দেখিয়া কি মনেহয় নাযে, ঞণ্বেদের সময়ে 
তাহারা! এই ছুইটি নদীকে ছোট নদী বলিয়াই জানিতেনঃ এবং এই ছুইটি 
নদী যে হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া সমতপ ক্ষেত্রে কিয়দ্র প্রবাহিত 
হইয়াহ সমুদ্রের মধো নিপতিত হহন্সাছিলেন, তাহাও তাহারা অবগত 
ছিলেন? আর খণেদে পঞ্চাল, মস, কোশল, বিদেহ প্রসৃতি প্রদেশের 
অন্ুল্লেণ দেখিয়া ইহাও কি মনে হয় নাঁ যে, ধণ্ধেদীয় যুগে এ সকল 
প্রদেশ সমুদ্র-গভে নিমগ্ন থাকায়, তাঁহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না? 
অস্তিত্ব থাকিলে, যে সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়! খগ্বেদের মন্ত্রমূহ রচিত 
হইয়াছিল* সেই কালের মধে। ভ্রাহারা পূর্বদিকে অগ্রসর ভইয়া 
কি উক্তি নদীদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এবং পঞ্চালাদি প্রদেশের অন্তিত্ব অবগত 
হইতে পারিতেন না? পঞ্জাবের পব্বদ্দিকে অগ্রসর তওয়াব পথে কোনও 
ছর্শজ্ঘৰ। পর্বত বা গিরিশ্রেণী অথবা ছুম্তর মরুভূমি ও ছিল না । অধিকন্তু 
পঞ্তাব ও গাগেয় প্রদেশ প্রায় একই সমতলভূমির উপর অবস্থিত থাকায় 
সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যবত্তী ব্রহ্মাবর্ত দেশ হইতে? অথবা তৎসন্লিছিত 
যমুন1 ও গঙ্গার তট হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া তদন্তর্গত নৃতন দেশ 
ও নদ লদী-সমুহের আবিষ্কার কবাঁও আর্ধ্গণের পক্ষে দুন্ধত কার্য 
ছিল না। ধাহারা ছূর্গম পর্বতাচ্ছন্ন কাশ্মীর, বহলীক গন্ধার। আরে- 
কেশীর। প্রভৃতি দেশে বাদ ও যাতায়াত করিতেন এবং রাজাস্থাপনও 
করিয়াছিলেন, তাহারা যে পূর্বদিকে সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত 
কোঁশল পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের দিকে অগ্রসব হইতে পারেন নাই, 
ইহা কখনও বিশ্বাস-যোগ) নহে। তর্কচ্ছলে যদি ধরিয়াই লওয়! যায় 


* খাখেদের মন্ত্রবরচনার কাল যে তিনটি ধুগে বিভক্ত ছিল, তাহ! 
খগ্েদেই উক্ত হইয়াছে । ৩।৩২।১৩, ৬।২১।৫)। এই তিনটি যুগের পরিমাপ 
নূনকল্লে যে সহত্রাধিক বৎসর ছিল, তাহ! অনুমান করা অসঙ্গত লহে। 


১৫২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ- ওয় সখ্য 


যে, বৈদিক আর্ধাগণের পূর্বপুরুষেরা ইয়োরোপখণ্ড হইতে অগ্রসর 
হইয়া আততায়ীরূপে সপ্তসিন্ধুদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা হইলে 
ইহ! কি কখনও বিশ্বাস কর! যাতে পারে যে, ধাহারা বহু দুর্গম 
পর্বহমালা, নদনদী ও মক্ুভূমি অতিক্রম করিয়া পঞ্চাবে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিলেন, এবং ছুদ্ধর্য দাস ও দরহ্থ্য নামধেয় পঅনার্াশ্গণকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার! 
খখেদের মন্ত্ররচনার সুদীর্ঘ তিনটি যুগের মধ্যে উর্বর সমতল ভূমিতে 
অবস্থিত পূর্বদিকৃবর্তী প্রর্দেশ সমুহের অভিমুখে একটি পদও অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হন নাই বা অবসব-লাভ করেন লাই? বলা বাহুল্য যে, 
এইরূপ তর্ক, অনুমান বা সিদ্ধান্ত একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ | প্ররূত কথ! এই 
যে. পর্জীবের পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত আর কোনও দেশ ছিল 
না বলিয়াই তাহারা সেই দিকে অগ্রসর হন নাই। ৭পুর্ব্ব সমুদ্র” 
পঞ্জাবের অব্যবহিত পৃর্ধেই অবস্থিত ছিল, এবং গঙ্গা ও যমুনা! সমতল 
ক্ষেত্রে কিপনদ,র অগ্রসর হইয়াই এই সমুদ্রে নিপতিত হইতেন। দক্ষিণ 
দিকেও রাজপুতানা সমুদ্র বিমান থাকায়, তীহার! খগ্রেদীয় যুগে সমুদ্র 
সমুতীর্ণ হইয়া দক্ষিণাপথে গন করেন লাই, এবং এই কারণে খগ্থেদে 
দক্ষিণাঁপথের কোনও প্রদেশ, পর্বত বা নদনদীর উল্লেখও নাই । পরবর্তী 
যুগে রাজপুতানা-সমুদ্র বিশু হলে, তাহারা বিন্ধাযপর্বত লঙ্ঘন করিয়া 
দক্ষিণাদথে আর্ধ্যধন্ম ও সভ্যতার প্রচার করিয়াছিলেন | পূর্বদিকেও 
পূর্বগমুদ্রের গর্ভ হইতে নৃতন ভূমি ক্রমশঃ যেমন উত্থিত হইতে লাগিল। 
আর্যোরাঁও তেমনই ধীরে ধীরে সেই ভূমি অধিকাব করিয়] লানাস্থানে 
উপনিবেশ ও রাজ্য স্তাপন কবিতে লাগিলেন । এই ব্যাপার খণ্ধেদীয় 
যুগের সভম্র সহত্র বংসর পরে সংঘটিত হয়। এই নবোখিত দেশ ষে 
অনার্ধাভূমি ছিল না, তাহা ইহার “আধ্যাবর্ত* নামের দ্বারাই পরিব্যক্ত 
হইতেছে । পুর্ব্সমুদ্ধ হইতে পশ্চিমসমুদ্র পধ্যন্ত বিস্তীর্দ এবং হিমালয় 
ও বিঙ্ক্যাচপের মব্যবর্তী ষে দেশ, তাহাই আধ্/গণের দেশ বা আর্ধযাবর্ত 
বলিয়! পরবর্তী যুগে প্রথিত হয়। 


(57 শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস 
অধ্যাপক, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় 


* “আসমুদ্রাত্ত, বে পূর্ব্বাদাপমুদ্াত্ত, পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্ধ্যাবর্তং বিদুবুধাঃ ॥” মন্থু (২২৪) 
পুর্ব বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরবসমুদ্র পর্যন্ত বিভ্তীণণ এবং 
হিমালয় ও বিন্ধযগিবির মধ্যবর্তী যে দেশ, তাহাই আধ্যাবর্ভ। 





শি শাক্ষীশাশলা 


দৃফি-হারা 


( পূর্ববানুবুত্তি ) 


ষষ্ঠ । থাম, থাম, আমি বের করচি আমরা কোথায়...আশ্রম 
বড় নদীর ওপারে...পুরোণো সাকোট। পার হয়ে আসতে হয়েচে--এখন 
আমরা দ্বীপের উত্তর দ্িকে-_-নদী থেকে আমরা বেশী দূরে নই-- 
একটু স্থির হয়ে শুনলেই বুঝতে পারবে...ষদি তিনি না আসেন 
তা হলে ওই শব শুনে আমাদের নদীর ধারে যেতে হবে...দিন বাতির 
বড় বড় ক্লাহাজ্জ ওখান দিয়ে যায়-নাবিকর! নিশ্চয় আমাদের দেখতে 
পাবে--আলোক-স্তস্তকে ঘিরে যে বন আছে-_-আমরা বোধ হয়__সেখানে 
--কি করে রাস্তা বের করা যায় ..কে কে আমার অনুসরণ করবে, এস। 

প্রথম । আমাদের বসে থাকাই উচিত-_-উঠ না, সবুর কর-__সবুর 
কর, বড় নদীর দিক আমর! বুঝতে পাচ্চি ন'--আবার আশ্রমের 
চারিপাশে ডোবা_-আমাদদের অপেক্ষা করাই উচিত, তিনি ফিরে 
আসবেন-__ফিরে আসবেন--আসতে বাধ্য । 

ষষ্ঠ। আমরা কোন্‌ দিক দিয়ে এসেচি--কেউ জান? আসবার 
সময় তিনি বল্তে বল্তে এসেচেন । 

প্রথম । আমি তখন তার কথায় কান দিইনি । 

বষ্ঠ। কেউ সে কথা শুনেছিলে কি? 

তৃতায়। এর পর থেকে তার কথা ভাল করে শুনতে হবে। 

যঠ। আমার মধ্যে কেউ এ দ্বীপে জন্মেচো ? 

স্থবির । সকলেই অন্ত জায়গা থেকে এসেচে, এ আমি ভাল 
করেই জানি। 

প্রাচীনা । আমরা সমুদ্রের ওপার থেকে এসেচি | 

প্রথম । পার হবার সময় আমি ভেবেছিলুষ--মরে যাব। 

দ্বিতীয় । আমিও তাই। আমর! একসলে এসেছিলুম। 


১৫৪ উদ্বোধন [ ৩৬শ ব্ধ-_৩র সংখ্যা 


পাস্িিসটিলী স্পিন উপ সস সপ 





রি এ স্পা পাস স্পিসপািসিতিসিত  সিপাসিপাসি সা্পািশাস্পি সিল 


তৃতীয় । আমাদের তিন জনেরই এক গায়ে বাড়ী। 

প্রথম। ওরা বলে--আকাশ যেদিন পরিষ্কার থাকে, সেদিন সমুদ্রের 
উত্তর দিকে আমাদের গ। দেখা যায়। ওরীয়ে কোন উচু মন্দিরের চূড়ে। 
নেই। 

তৃতীর। কি করে হঠাৎ একদিল আমরা এসে পড়লুম । 

প্রাচীন । আমি আর এক দিক থেকে এসেছিলুম । 

দ্বিতীয় । কোথা থেকে এসেছিলে ? 

গ্রাচীনা । সে কথা আর মনেই পড়ে না...কাউকে বৰাতে গেলে 
আমার থুব কঈ করে মনে করতে হয় ..সে অনেক দিন...এ দেশের 
চেয়ে সে দেশ অনেক ঠাণ্ডা... 

কিশোন্রী। আমি এসেচি, সেও অনেক দূরে . 

প্রথম । সে কোথায়? 

কিশোরী । ঠিক বলতে পারবো পা...কি করে তার বর্ণনা! করবো... 
সে ষে অনেক দুর ..সমুদ্রের কোন্‌ পরপারে ...মন্ত সহর...ইঙ্গিতে 
বোঝাতে পারি . কিন্ত কেউ ত প্েখতে পাবে না...আমি ডের থুরেচি... 
সর্য্য, জল, আগুন, পর্বত, কত মুক, কত স্ুন্দর স্বন্দর ফুল আমার মনে 
পড়ে -.সে রকম এ দ্বীপে কিচু নেই ..এথানে কেবল অন্ধকার আর 
ঠাণ্ডা...যেদিন থেকে দুষ্টি হারালুম তার পর থেকে গন্ধ কখন শুকিনি... 
বাপ, মা ও বোনেদের কথা মনে আছে...খুব ছোট বলেসে জায়গার 
নাম আমার মনে নেই - সমুক্ত্রের ধারে খেলা করতুম'' যা দেখেচি সব 
আমার বেশ মনে আছে বরফ ঢাঁকা পাহাড় একদিন দেখেছিলুম .. 
কেউ অসুখী হলে এখন আমি বুঝতে পারি . 

প্রথম। তার মানে? 

কিশোরী । স্বর গুনে বুঝতে পারি কে সুখী কে দুঃখী . ফদিও সে 
সব বিষয়ে মার আমি চিন্তা করি না...তবুও তার স্বৃতি আমার 
বেশ স্পষ্ট মনে আছে 

প্রথম । আমার একেবারেই মনে লেই...আমি... 

( কতকগুলি বড় বড় পাখী কলরব করে উল্ডে গেল) 
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বাবর । আমার মাথার উপর দিয়ে কি গেল? 

দ্বিতীয়। তুমি কেন এখানে এলে ? 

স্থবির । কাকে বলচ ? 

দ্বিতীয়। আমাদের সেই ছোট বোনটির কথ! বলচি। 

কিশোরী । ওরা! বলেছিল, সন্ন্যাসী চোঁক ভাল করতে পারেন? 
তিনিও বলেছিলেন তুমি একদিন দেখতে পাবে; তাবপব ফর দেশে 
ফিরে যেতে পারবে... 

প্রথম । আমাদের সকলেরই ইচ্ছ! দ্বীপ ছেড়ে পালাই । 

দ্বিতীয় । আমাদের চিরকাল এখানে থাকতে হবে । 

তৃতীয় । উনি এত বুড়ো হয়েচেন__ আর সেরেচেন। 

কিশোরী । যদিও আমার চোকের পাতা বৌজ1, তবুও ভিতঙে 
আমি আলে দেখতে পাই .. 

প্রথম । আমার চোকের পাতা খোলা .. 

দ্বিতীয় । আমি চোঁক খুলে ঘুমুই । 

তৃতীয় । আব চোকের সম্বন্ধে আলোচন। করে দরকার নেই | 

ত্বিতীয়। তুমি তবেশী দিন এখানে আসনি । 

স্থবির । একদিন সন্ধো বেলা প্রার্থনার সময় মেয়েদের দিকে একটা 
সবর শুন্তে পেলুম | স্বর শুনে বুঝলুম, মেয়েটির বয়স অল্প--আমার 
ইচ্ছা হোল তাঁকে দেখি... 

প্রথম । আমি কিন্ত কিচু লক্ষ্য করিনি। 

ছিতীয়। সাধু কোন কিচু আমায় বলেননি । 

ষষ্ঠ । তারা বলেছিল) কোন দূর দেশ থেকে একটি সুন্দরী 
মেয়ে এসেচে... 

কিশোরী । আমি নিজে কেমন তা আমি নিজেই জানি 
না... 

স্ববির। আমর কেউ কাউকে দেখিনি । আমরা পরম্পর প্রশ্ন 
করি, উত্তর দিই, একসঙ্গে বাস করি, কিন্তু আমর! যে কী-_-তা জানি 
ন!) আমাদের হাত হাটাই চোকের কাজ করে .. 
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বষ্ট। খন তোমরা রোদ্দরে দাঁড়াও তখন আমি তোমাদের ছায়া 
মাঝে মাঝে দেখতে পাই... 

স্কবির। ষে বাড়ীতে বাস করি সে বাঁড়ীই দেখলুম না কখনে!, 
তবে দেয়াল ও জানালাগুলে| চুতে বেশ লাগে... 

স্থবির । ওরা বলে, এটা একটা পুরোণে! ছুর্ণ...ভেতরে কেবল 
অন্ধকাব, আর এথানে সেখানে ভাঙ্গা...কোথাও একটু আলো নেই 

কেবল এ চুড়োটা ছাড়া --েখানে সন্যাসী ঠাকুর থাকেন । 

প্রথম । যারা গ্েখতে পায় না তাদের আলো কি হবে? 

যষ্ঠ। যখন আমি আশ্রমের বাইরে মেষ চরাই, সন্ধ্যেবেলা যখন 
তার! ঘরে ফেরে তখন তারা সেই চুডোর আলোটা দেখতে পায়... 
ভারা কথন আমাকে ভুল পথে নিয়ে যায় না । 

স্থবির । এই বছরের পর বছর আমর! একসঙ্গে কাটাচ্চি, কিস্ত 
কেউ কাউকে দেখতে পেলুম না! যেন আমরা একলা...না দেখলে 
ভালবাসা যায় না... 

স্থবির । আমি মাঝে মাঝে স্বপ্র দেখি, যেন আমি দেখতে পাচ্চি... 

স্ববির । আমিও শ্বপ্র দেখি... 

প্রথম । কি আশ্চর্য! ঠিক ছুপুর রাত হলেই আমি শ্বপ্র দেখি... 

দ্বিতীয় । হাত না নেড়ে স্বপ্ন দেখা যায়? 

( একটা দমকা বাতাস বনের উপর দিয়ে বয়ে গেল, চার্িপাশে 
'ওউকনে! পাতা ঝৰে পড়তে লাগলো ) 

পঞ্চম | কে আমার গায়ে হাত দিলে? 

প্রথম । আমাদের চাঁরিপাশে কি পড়চে। 

স্থবির । ওপর থেকে আসচে ..কি তা বলতে পাঁরি না... 

ষষ্ঠ। কে আমার গায়ে হাত দিলে? আমি ঘুমোচ্ছিলুম, 
আমায় জাগিও না। 

স্থবির | ফেউ ছ্োয়নি। 

পঞ্চম । কে আমার হাত ধোরলে ? চেঁচিয়ে বল, আমি কানে 
কম গশুনি। 
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স্থবির । আমর! নিজেদেরই জানি নাঃ তা তোমায় কে ছুলে বল্বো 
কি করে? 

পঞ্চম । ওর! নেবার জন্তে এসেচে নাকি? 

প্রথম । ধ্যৎ, ওর কথার উত্তর না দেওয়াই ভাল, ও একেবারে 
শুনতে পায় না। 

তৃতীয়। বাস্তবিক, যার1 কালা ত'দের মত ঢঃখী আর কেউ নেই । 

স্থবির। বসে বসে আর পাবি না । 

যষ্ঠ। এখানে আর কত কাল থাকবে! ? 

দ্বিতীয়। আমর। বড় তফাতে তফাতে বসেচি . একটু ধেসাথেি 
হয়ে বসা ফাক, বড্ড ঠাণ্ডা । 

ভৃতীয়। আমার দাড়াতে সাহসই হয় না। বসে থাকাই ভাল। 

স্থবির । আমাদের মাঝে ষেকি আছে, তাও জানবার যে! নেই । 

ষষ্ঠ। বোধ হয় আমার হাত দিয়ে রক্ত বেরোচ্চে। আমি 
দাড়াতে চাই। 

তৃতীয়। আমি শুন্তে পাচ্ছি, তুমি আমার দিকে ঝুঁকচো। 

( পাগলী মেয়েটি চোক রগড়াতে রগড়াতে কান্নার সুর করে দ্ইে 
নিশ্চল সন্গ্যাপীর দিকে আগাতে লাগলো ) 

প্রথম । আবার কিসের শবা? 

স্থবির । পাগলী বেচারী চোক রগড়াচ্চে। 

দ্বিতীয় । তাকে আর কখন কিচু করতে শুনিনি) রোজ রাত্তিরে 
কেবল ওই শুনতে পাই । 

তৃতীয় । ও পাগল, কথা বলে না। 

প্রাচীনা। তার ছেলে হবাঁর পর থেকে সে কথনে। কথ! বলেনি । 
বোধ হয়, যেন সর্ধদ] ভীত... 

স্থবির । এখানে তয় করচে না? 

প্রথম । কাকে বলচো ? 

স্থবির । সকলকেই । 

প্রাচীনা | হ্যা হ্যা) আমাদের সকলেরই ভয় করচে! 
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কিশোরী । আমাদের অনেকক্ষণ থেকে ভয় করচে ! 

প্রথম । একথা জিগেস করচে। কেন ? 

স্থবির । তাজানি না ..একটা কি হয়েচে আমি ঠিক বুঝতে পাঁরচি 
না...কি যেন একটা কান্নার শব্দ পাচ্ছি .. 

প্রথম । ভয়ের কারণ নেই, বোধ হয় সেই পাগলী । 

স্থবির | শুধু তাই লা' আরে! কিচু আছে . আমি ঠিক বজচি, 
আরো কিচু আছে...ভয় লাগচে । 

প্রাচীন! । মাই দেবার সময় ও কাদে... 

প্রথম । শী রকম করে কেবল সেই কাদে। 

প্রাচীন । ওর! বলে, মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় .. 

প্রথম । কানন জিনিষট। শোঁনা ফায় না .. 

প্রাচীন! | কাদতে হলে দেখতে হয় 

কিশোরী । একট! ফুলের গন্ধ পাঁচ্চি .. 

প্রথম। আমি কেবল মাটীর গন্ধ পাচ্ছি... 

কিশোরী । নিশ্চয় এখানে ফুল আছে. 

দ্বিতীয়। আমিও কেবল মাটার গন্ধ পাচ্চি .. 

প্রাচীন! | হ্যা হ্যা, ফুলের গন্ধ আমি পেয়েছি... 

তৃতীয় । আমিও কেবল মাটির গন্ধ পাচ্চি...  * 

স্থবির | মেয়েরা বোধ হয় ঠিক। 

ষষ্ঠ । কোথায়? আমি তুলব । 

কিশোরী | ডাইনে । বোধ হয় ডাইনে...( ষষ্ঠ জন্ধ উঠে ধীরে 
ধীরে যেতে লাগলো, কখনো কথনো' গাছের ধোপে বাধা পেলেও 
উঠে পড়ে একেবাবে ডাফোডিলের ওপর পা দিলে) 

কিশোরী । ডাটা ছেড়ার শব্দ শুনতে পাচ্চি। থামে, থামো... 

প্রথম। আরে ফুল নিয়ে কিহবে? ফিরবে কেষন কষে তাই 
ভাব। 

ষ্ঠ । আর ফিরে যেতে সাহস হচ্চে না । 

কিশোরী । ফিকে পা, াড়াও আমি যাচ্ছি (উঠে দাদাকে ), উঃ 
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বড় শীত। মাটী কি ঠাণ্ডা, পা বরফ হয়ে গেল ( সে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
যেতে লাগলো, ভ্যাফোডিলের কাছের গাছে ও পাথরে বাধ! পেয়ে ) 
এখানেই আছে এখানেই আছে। কিছুতেই ধরতে পারুচি ন1। 
বোধ হয় তোমার পাশেই... 
ষষ্ঠট। আমার বোধ তয় আমি তুলেচি। 
( সে ফুলগুলি কিশোরীর হাতে দিল, মাথার ওপর 
বাতের পাখীর উড়ে যাবার শব্ধ) 
কিশোরী । আমার বোধ হচ্চে, এফুল আমি পূর্বে দেখেচি...কিন্ত 
নাম ভুলে গেচি...ফুলগুলো৷ ছোট কিন্তু ডাটাগুলি খুব চকচকে । আর 
কখনও এদের পাইনি ..কবরের পাশে এফুল ফোটে .. 
! সে ফুলগুলি। চুলে গু জতে লাগলো ) 
স্থবির । আমি তোমার চুলের শব্দ শুলতে পাঁচ্চি। 
কিশোরী । ফুলগুলো গু জচি... 
স্থবির । দেখতে ত আব পাব লা... 
কিশোরী । আমি নিজ্রেই কেমন হোল তা দেখতে পাচ্ছি না.. বড় 
শীত করচে। 
(বনে ঝড় উঠলো । সমদ্র গঞ্জে উঠে কাছের পাহাড়গুলোর 
গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো! ) 
প্রথম । ও$-এ ষে মেঘ ডাকচে। 
দ্বিতীয় । আমার বোধ হয় ঝড় উঠেচে। 
প্রাচীনা। আমার বোধ হয় স্থমুদদ,র গর্জাচ্চে। 
তৃতীয় । সুমুদ্দর ?__একি স্ুমুদ্ধর লাকি? তা হলে ত আমাদের 
পাশেই ।--আমি ত চারিপাশেই শুনতে পাচ্চি--আমার বোধ হয় 
অন্ত কিছু। 
কিশোরী । আমার বোধ হচ্চে শর্ট আমার পায়ের কাছে... 
প্রথম । ওট1 হোল বাতাসে পাতা-গুড়ার শব । 
স্থবির । মেয়েরাই বোধ হয় ঠিক। 
তৃতীয়। শবাট! যে ক্রমেই এদিকে এগিয়ে আসচে। 
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প্রথম। বাতাস কোথেকে আসে? 
স্থবির । বাতাস বরাবরই স্ুমুদ্দর থেকে আসে। স্মুদ্দর যখন 
আমাদের চারিদিকে ধিরে, তখন এ আর কোঁথেকে আমতে পারে? 
প্রথম | সুমুদ্দরের বিষয় আর ভেবে কি হবে। 
দ্বিতীয় । ভাবতেই হবে, কারণ আমাদের দিকে যে এগিয়ে আসচে। 
প্রথম। কি করে জানলে স্থমুদ্দ র? 
দ্বিতীয় । কি করে আবাব? বোধ হচ্চে যেন জলে আমার ছুপ৷! 
ডুবে গেচে। এখানে আর থাকা উচিত নয়। যেন চারিপাশ থেকে 
ঘিরে আসতে । 
স্থবিব । এখন যাবে কোথায় ? 
দ্বিতীয় । কোথায় তা জানি না । কিন্ত জলেব শব আর শুনতে 
পাঁরচি না। ওঠ, চল যাওয়া মাক । 
তৃতীয় । আমার বোধ হচ্চে আর একটা যেন কিসের শব্দ শোন! 
ধাচ্চে। শোন-_- 
(দুরে চঞ্চল পায়ের শব্দ শুকনো পাতার মধ্যে শোনা গেল ) 
প্রথম । কে আমাদের দিকে আস্চে। 
দ্বিতীয় । আসছেন, আসছেন। তিনি আমাদের কাছে ফিরে 
আসছেন । 
তৃতীয়। তিনি আমাদের নেবার অন্ঠে ছোট ছেলের মত ছোট 
ছোট পা ফেলে আসচেন। 
দ্বিতীয়। মাম আর তাকে কেউ কিচু বোলো না... 
প্রাচীন । উঁছ, এ--ত মানুষের পায়ের শঘ্ধ নয় (একটা মস্ত 
কুকুর তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল ।--নীবব ) 
প্রথম । কে? কোথায়? দয় করে একবার এদিকে এস, আমর! 
অনেকক্ষণ বসে আছি (ফুফুর থামলো, ফিরে এসে প্রথম অন্ধর কোলের 
উপর পা দুটো তুলে দিল ) ওঃ ছোঃ আমার হাটুর উপর দীড়াল কেন? 
একি ! একি! কুকুর। এ যে 'সশ্রমেব ফুকুর-_আয়, আয় ওঃ 
...এ আমাদের বাচাবার অন্ঠে এসেছে । 
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সকলে । আয়, আয়, আমার কাচে আয়। 

প্রথম । আমাদের বাচাবার জন্তে এসেছে । ঠিক অনুসরণ করে 
এসেচে । শোন, আমার হাত চাটচে। যেন কত হাজার বছর পরে 
আমার দেখা পেলে । আনন্দে চীৎকার করচে । শোন, শোন, আহলাছে 
মরে গেল। শোন, শোন । 

সকলে । আয়, আয়। 

স্থবির । কার সামনে দৌড়ে গেল? 

প্রথম। না, না, ও একলাই আছে। আর কাউকে শোন। যাচ্চে 
না। আর কারুর পথ দেখাবার আমাদের দরকার নেই। ও ঠিক 
আমাদের নিয়েযাবে। আমাদের কথা ও ঠিক শুনবে... 

প্রাচীনা। আমার কিন্তু ওর সঙ্গে ঘেতে সাহস হচ্চে না। 

কিশোরী । আমারও না... 

প্রথম । কেন-_না? ও আমাদের চেয়ে ঢের বেণী দেখতে পায়। 

দ্বিতীয় । মেয়েদের কথা কেউ শুন না। 

তৃতীয়। আমার বোধ হচ্চে, আকাশে একটাকি পরিবর্তন হয়েচে। 
আমার নিশ্বানটা নিতে বেশ লাগচে । বাঁতাসট! বেশ পরিষ্কার বোধ হুচ্চে। 

প্রাচীন । স্থুমুদ্ুরের বাতাস আমাদের চারিপাশে ঝির ঝির করে 
আসচে। 

ষষ্ঠ । আমার বোধ হয় আলো আসচে 1 _বোঁধ হয় স্ু্য্য উঠচে। 

স্থবির । আমার বোধ হচ্ছে, ক্রমেই ঠাণ্ডা! পড়ে আপচে। 

প্রথম। রাস্তা আমাদের বের করতেই হবে । কুফুরট! আমায় 
টেনে নিয়ে যাচ্চে। ওর খুব আহ্লাদ হয়েচে। ওঃ একে আব ধরে 
রাখা যাচ্চে না। সব আমার পেছনে পেছনে এস। আমর! বাড়ী 
যাচ্চি। ( কুকুরটা তাঁকে টান্তে টান্তে সেই নিশ্চল সন্নযাসীর কাছে 
নিয়ে গেল) 

সকলে। তুমি কোথায় গেলে? সাবধান... 

প্রথম । থাম, থাম। তোমরা এগিও লা। আমি ফিরে যাচ্চি। 
একি, ওঃ হো$ঃ...আমি একট। কি ঠাণ্ডা ছুয়েচি। 


ও 
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দ্বিতীয়। কি বলচ? আমি জার তোমার কথা শুনতে পাচ্চি 
না 

প্রথম । আমি কি একটা ছুঁয়েচি-_ও বাবা--এধে মুক । 

ভৃতীয়। কি বল্চো? তোমার কথাই যে শোনা যাচ্চে না-_তৃষি 
এর মধ্যে এতদূর চলে গেলে। 

প্রথম। ৪$ হোঃ, ও বাবা--একি বুঝতে পারচি না...এ ষে 
মরা মানুষ । 

সকলে। মরা মান? সেকি? তুমি কোথায়? কোথায় তুমি? 

খ্থস্স । আমি নিশ্চয় লচিঃ এ মর! মানুষ । মরা নইলে এমন মুক 
হতেই পারে না; আর এ যখন আমাদের পাশেই রয়েচে। তখন 
আমাদেরই মধ্যে হঠাৎ কেউ মরে গেচে। সব এক এক করে নিজেদের 
সাড়া দাও? যেন বুঝতে পারি কে মরলো। (পাগলী ও কালা ছা! 
সকলেই একে একে সাড়া দিতে লাগৃলো, ষে তিনজন মেয়ে প্রার্থনা 
করছিল তারা প্রার্থনা থামালো ) তোমাদের কারুর শ্বর বুঝতে পারুচি 
না। সকলেরই শ্বর একই রকম। একই রকম কীপচে... 

তৃতীয়। ছুঙ্জন কেবল উত্তর দিলে না, তার! কোথায়? (সেতার 
লাটি দিয়ে পঞ্চম অন্ধকে আঘাত করলো) 

পঞ্চম । আমি ঘুমোচ্ছিলুম আমায় জাগিও না। 

যষ্ঠ। ওনয়। তা হলে সেই পাগলী। 

প্রাচীন! । সে আমার পাশেই বসে। আমি তার নিশ্বাস শুনতে 
পাচ্চি। 

প্রথম । তা হলে...তা হলে বোধ হয় সাধুই...তিনি বোধ হয় 
দাড়িয়ে আছেন--এস, এস । 

দ্বিতীয্ঘ। তিনি দাড়িয়ে আছেন ? 

তৃতীয়! তা হলে তিনি নিশ্চয় মরেননি । 

স্থবির। কোথায় তিনি? 

ষষ্ঠ । এসেদ্বেখ। (পাগলী ও পঞ্চম ছাঁড়। সকলেই উঠে ধাড়ালো 


তারপর হাত.ড়াতে হাত্ড়াতে ম্বতের নিকট গেল ) 
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দ্বিতীয় । তিনি কি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন--একি তিনি ? 

তৃতীয়। হ্যা, হ্যা, আমি বুঝতে পেরেচি। 

প্রথম । হে ভগবান! আমাদেবকি হবে? 

প্রাচীনা। বাঁবা, বাবা, একি তৃমি__কি হয়েচে বাবা_কথা কও-_ 
উত্তর দাও-_আমর! সকলেই তোমার চারিপাশে রয়েচি ..হায়। হায় ।! 

স্থবির । জল নিয়ে এস, জল নিয়ে এস, বোধ হয় এখনও বেঁচে 
আছেন । 

দ্বিতীয়। চেষ্টা করে দেখ-_-আমাদের আশ্রষে নিয়ে যাবে কে? 

তৃতীয়। আর সব শেষ হয়ে গেচে। বুকে হাত দিয়ে আর 
কিছু টের পাশুয়া যাচ্চে না। শরীর একেবারে ঠাণ্ডা 

প্রথম | দেহ-বাখবার আগে একট? শঘাও করলেন না! 

তৃতীয়। একবার আমাদের বল্লেনও না ' 

দ্বিতীয় । ওঃ কম বয়স হয়েচে আমি জীবনে এই প্রথম এ'র মুকে 
হাত দিচ্চ। 

তৃতীয় । ( শবের গায়ে হাত বুলিয়ে ) ইনি আমাদের চাইতে ঢের 
দীর্ঘাকৃতি ছিলেন । 

দ্বিতীক্ | চোক খোল! বধেচে। হাত কোলের উপব জোড় করা... 

প্রথম । কেন যে মারা গেলেন কোন কারণই খুঁজে পাওয়া গেল 
না... 

দ্বিতীয়। তিনি তরদীডিয়ে নেই । পাথরের উপর বসে. 

প্রাচীন! । হায় ভগবান! আমরা ত কিছুই জানি না। এতদিন 
ধরে অন্থুথ হয়েচে। আমাদের ত কিচুই বলেননি । আজ বোধ হয় 
বেড়েছিল। তিনি ত একদিনও তাঁর অনুখের কথা জানাননি । 
বিদায় নেবার সময় আমার হাত ধরে কি একটু বল্লেন । আমর! কিচু 
বুঝতে পারিনি, কিচুই বুঝতে পারিনি, এস আমর! সকলে মিলে 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। (মেয়ের কাদতে কাদতে হাটুগেড়ে 
বসলো) 

প্রথম । আমাধ হ্াটুগেড়ে বসতে সাহস হয় না। 


১৬৪ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_৩ুয় সংখা 
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দ্বিতীয় । কি করে হাটু গাড়তে হয় তাজানি ন!। 

ভৃতীয়। ভিনি কি পীড়িত ছিলেন? আমাদের ত কিচুই বলেন 
নি... 

দ্বিতীয়। যখন তিনি চলে গেলেন 'তথন তাঁকে কি ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে বলতে শুনেছিলুম । আমি ভেবেছিলুম, তিনি কিশোরীর সঙ্গে কথা 
বল্চেন । তিনি কি বলেছিলেন ? 

প্রথম । তা--উত্তর দেবে না। 

দ্বিতীয়। কথনো উত্তর দিও না।--তথন তুমি কোথায় ছিলে? 
উত্তর দাও-_উত্তর দাও । 

প্রাচিন।। তোমরা তাঁকে ঢের কট দিয়েচ। তোমাদের জন্টেই 
ত তিনি মারা গেলেন.. তোমরা পাথরে বসে কেবল খাই খাই করছিলে 
সারাদিন ধরে কেবল থাই থাই করতে । তাকে দীর্ঘলিশ্বাস 
ফেলতে শুনলুম, শেষে হতাস হয়ে... 

প্রথম । তুমি ঠিক জান, তিনি পীড়িত ছিলেন? 

স্থবির। আমর! কিচুই জানি না. আমরা কখন তাকে দেখিনি... 
চোকের সাম্নে দিয়ে কিচু চলে গেলেও টের পাই না...তা ছাঁড়া তার 
কষ্টের সম্বন্ধে তিনি কথনে। অভিযোগ করতেন না.. আর এখন লব 
শেষ... এমন কখনো শুনিনি...এইবার আমাদের পালা... 

প্রথম । আমি তাকে কখন কষ্ট দ্িইনি। কথন তীকে রূঢ় কথাও 


বলিনি । 
দ্বিতীয় । আমিও নাঁ। তিনি যখনি যা বলতেন তক্ষুণি তাই 


করতুম । 
রা । এই পাগলীর জন্তে জল আনতে গিয়েই ত তিনি মারা 
গেলেন। 
প্রথম । এখন কি করা যাঁয় বলতো? কি করেবাড়ীফেরাযায়? 
তৃতীয়। ফুকুরটা গেল কোথায়? 
প্রথম । ও মড়ার কাঁচ ছাড়বে না। 
তৃতীয়। ওকে টেনে নিয়ে এম । তাড়িয়ে দাও। তাড়িয়ে দাঁও। 


চৈত্র, ১৩৩৪] দৃ্টি-হারা ১৬৫ 


সিন ০ সি সিসি সি সি শি শশিপ সি শশী সিসি াশাসসি 


প্রথম । ও মড়ার কাচ ছাড়বে না । 

দ্বিতীয় । মড়াঁর কাচে আর কতক্ষণ বমে থাকবে? আমরা এমন 
করে অন্ধকারে আর মবতে পারি না| 

তৃতীয়। ন! না, সব একপঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে থাক, কেউ 
লড়ো ন!--এই পাথরে বসাযাক। কে কোথায় আছ সব এস, এস। 

স্থবির । তুমি কোথায়? 

তৃতীয়। এই যে মামি এখানে । আমরা সব আছি ত? এস, 
আমার কাঁচে এস, হাত ধরাধবি কবে বস। উঃ বড় শীত। 

কিশোরী । উঃ, তোমার হাহ বড় ঠাণ্ডা । 

তৃতীয়। তুমি কি কোরে ? 

কিশোরী । আমি আমার হাত চোকে দ্িয়েচি। আমার বোধ- 
হচ্চে আমি যেন সব দেখতে পাচ্চি। 

প্রথম । কাদচে কে? 

প্রাচীনা। সেই পাগলী কাদ্চে। 

প্রথম । তবুও কি ঘ:টচে তা সে এখনও জানে না। 

স্থবির । আমার বোধ হয় আমাদের সকলকে এখানে মরতে 
হবে। 

প্রাচীনা । কেউ হয়ত আসবে'কুন। 

স্থবির। কে আর আসবে বল? 

প্রাচীনা। তাজানি না। 

প্রথম | ভিক্ষুণীরা বোধ হয় আশ্রম থেকে আসতে পারেন। 

প্রাচীনা । সন্ধ্যের পব আর তারা আশ্রমের বাইরে যান না। 

কিশোরী । ঠাঁরা আশ্রমের বাইরে একেবারেই যান না । 

দ্বিতীয়। আলোক-স্তশ্তের লোকেবা আমাদের দেখতে পেতে পারে । 

স্থবির । তার সেখান থেকে কখন নামেই না। 

তৃতীয়। তার! দেখতে পেতে পারে... 

প্রাচীন! । তারা কেবল স্ুমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে । 

তৃতীয়। উঃ, বড় শীত। 


১৬৩ উদ্বোধন / ৩০শ বর্ষ--৩য় সংখা 
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স্ববির। শুকনো পাতার শব শোন। আমার বোধ হচ্ছেঃ সব 
বরফ হয়ে যাচ্ছে 

কিশোরী । ওঃ মাটী কি শক্ত! 

তৃতীয়। আমার বা দিকে একটা কি শব্দ শুনলুম। 

স্থবির । স্থমুদু,র পাহাড়ে ধাক্কা মারচে । 

তৃতীয়। আমি ভাবলুম, কোন স্ত্রীলোক । 

প্রাচীনা। টেউয়েতে বরফগুলো ফাটচে--আমি শুনতে পাচ্চি। 

প্রথম । কাপচে কে? এমন কাপচে যে পাথরট। পর্যাস্ত 
কাপচে। 
দ্বিতীয় । আমি আর হাত বের করতে পারচি না। 

স্থবির। আমি আর একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্চি। 

প্রথম। কীাপচে কে? পাথরটা পর্যান্ত ষে কাপচে। 

স্থবির । আমার বোধ হয় কোন স্ত্রীলোক । 

প্রাচীনা। আমার বোধ হয় ওই পাগলী সব চাইতে বেনী কাঁপচে। 

তৃতীয়। সেই ছেলেটির ত আর কোন শব্দ শোনা যাচ্চে না। 

প্রাচীনা। বোধ হয় মাই খাচ্ডে। 

স্থবির । আমাদের মধ্যে কেবল সেই দেখতে পায়। 

প্রথম । উত্তরের বাতাস শুনচি । 

ষষ্ঠ। আমার বোধ হয় আর আঁকশে তারা নেই। এইবার 
বরফ পড়বে। 

দ্বিতীয় । তা হলে এইবার আমাদের শেষ। 

তৃতীয়। যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে আমাদের মধ্যে--তাকে তোলো । 

স্থবির। আমার ঘুম্র মত আসচে। 

( একটা দমক1 হাওয়া শুকনো পাতার উপর ঘুর্ণী ত্ষ্টি করলে ) 

কিশোরী । শুকনো পাতার শব শুন্চ, কে যেন আমাদের 
দিকে আসচে... 

দ্বিতীয় । ও বাতাস। ভাল করে শোন। 

তৃতীয়। এখন কেউ আসবে না, কেউ আসবে না। 





াস্শিসিপিসিপিসসিলাসটিশাস্টি 


চৈত্রঃ ১৩৩৪ | ৃষ্টি-হারা ১৬৭ 


স্থবির । শীত রুদ্র মুত্তি ধরে আসচে | 
কিশোরী । কে যেন দুরে বেড়াচ্চে...শুনতে পাচ্চি... 
প্রথম । আমি কেবল শ্ুকনে! পাতারই শব্দ শুনচি। 
কিশোরী । অনেক দুরে কে বেড়াচ্চে...আমি শুনতে পাচ্চি... 
দ্বিস্তীয়। উত্তরে বাতাস ছাড়া আমি আর কিচু শুনচি ন!। 
কিশোরী । আমি ভোমাঁদেব বলচি। কে আমাদের দিকে আচে | 
প্রাচীন । আমি যেন কার মৃছু পায়ের শব্দ পাচ্চি | 
স্থবির | মেয়েরা বোধ হয় ঠিক। 
( বরফ পড়তে আরস্ত হোল) 
প্রথমা । ওঃ আমাব হাতের উপর ঠপ্ডা একটা কি পড়লো । 
ষ্ঠ । বরফ পড়চে--রে ! 
ষ্ঠ । খুব ধোঘেষি করে বদ। 
কিশোরী । কিন্তু, কার পায়ের শব শোন... 
প্রাচীনা। ভগবানের দোহাই-_ একটু চুপ কব । 
কিশোরী । ক্রমেই এগিয়ে আসচে, ক্রমেই এগিয়ে আচে । শোন 
শোন... 
( অন্ধকারের ভেতর শিশুটি কেদে উঠলো! ) 
স্থবিব । ছেলেটি কাঁদচে। 
কিশোরী । দেখচে, দেখচে...বোধ হয় কাকে ও দেখতে 
পেয়েছে... 
( ছেলেটিকে নিয়ে সে পায়ের শবের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, 
মেয়েরা অন্ুমরণ করলে ) আমি ওই শব্দের কাচে যেতে চাই... 
স্থবির। সাবধান ! 
কিশোরী । ওঃকি চীৎকারই করচে । কীদচ কেন? কেপ ন।, 
ভক্গকি? এই ত আমরা রয়েচি। কি দেখতে পাচ্চ। ভয় নেই। 
কারি না। কি দেখতে পাচ্চিস। আমাদের বল্‌ দেখি, কি দেখতে 
পাঁচ্চিস? 
প্রাচীনা । পায়ের শব্ধ ক্রমেই এগিয়ে আসচে । 


১৬৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ_-৩য় সংখ্যা 


স্বির। আমি যেন কাপড়ের খস্‌ খস্‌ শব্ধ শুনতে পেলুম । 

ষষ্ঠ । কোন স্ত্রীলোক নাকি ? 

স্থবির। একি পায়ের শব্ধ? 

প্রথম । বোধ হয় সমুদ্রের ধ্বনি খ পাতার ওপর । 

কিশোরী । ন! না) ও ঠিক পায়েব শব্দ, ঠিক পায়ের শব্দ .. 

প্রাচীন । এখনই টের পাব! এ শুকনো পাতাগুলো শোন । 

কিশোরী । আমি শুনতে পাচ্চি। আপসচে...আসচে ..আমাদের 
নিতে আসচে। ( শিশুটিকে )কি দেখচিন বল দেখি? 

প্রীচীনা। ও কোন্‌ দিকে তাকাচ্চে তারি ঠিক নেই। 

কিশোরী । পায়ের শপ্ধের দিকেই তাকাচ্চ। যেই আমি 
“দেখ দেখত বলে মুক ঘুরিয়ে দিচ্চি, ওমনি ও মুক ঘুরিয়ে আমার 
বুকের মধ্যে লুকোচ্চে। ও দেখতে পাচ্চে। যা হয় কিচু একটা 
আশ্চর্য ব্যাপার দেখ চে .. 

প্রাচীনা। (এগিয়ে এসে) ওকে উচুকরে চোলদেখি। যদ্দি 
কিচু দেখতে পায়। 

কিশোরী । সরে দীডাও। ' ছেলেটকে উচু করে ধরলে) ওঃ 
পায়ের শঘ্ধ যে একেবারে আমাদেব পাশেই... 

স্কবির। এই যে এখানে- আমা দরই মধ্যে । 

কিশোরী । কে তুমি? কথা কও ..( গভীর নিস্তব্ধতা) 

প্রাচীনা। দয়া করে কথা বল... 

( সব নিঝুম ) 


্লকন্নিক্] 
(সমাপ্ত ) শ্রী প্রভাতী দেবা 


স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন 


৮ই জুলাই ১৯২০ সাল-_কাশী সেবাশ্রম সম্বন্ধে কথ! হচ্ছিল 


স্বামী তৃ--ছেলেটি খুব চালাক চতুরঃ ১৩ বছর বয়স অথচ বিশ 
বছরেব ছেলের মত কথাবার্তী বলে। এত ছেলে দেৎলুম, কিন্তু 
এমন বুদ্ধিমান ছেলে দেখিনি । শরীরট] বাড়ছে । এই বাল্য ও 
কৈশোরের সন্ধির সময়টাই খুব সাবধান থাঁকতে হয় । আমাদের দেশে 
১৩ বছরেই কৈশোর অবস্থা আরম্ত হয়, কিন্ত শীতপ্রধান দেশে আরও 
দেরীতে, ১৬।১৭তে আরস্ত । 

র-_কুসঙ্গে পড়ে আবার অনেক সময়ে খুব কম বয়সেই এই অবস্থাটা! 
আরম্ভ ভয়। 

স্বামী তু--ত| আর বলতে? মনে ত হুঙ্া ভাবে এসব স্বাভাবিক 
স্কার রয়েছে-সতসঙ্গের ফলেএ সব সংস্কার ধারে ধীরে মন থেকে 
চলে গেলে তবেই বাচোয়!, নইলে স্থবিধা পেলে এ সব চিন্তা ও 
আলোচনা এসে পড়ে, কিন্তু এসবের আলোচন। পর্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ 
করে গেছেন। 

একবার সংস্কার পড়ে গেলে বাচা দায়। যদি বুঝতে পারে ব্রহ্মচর্য 
না থাকলে কি ক্ষতি হয় আর ব্রহ্গচর্ধ্য থাকলেই বা কি লাভ হয়, তবে 
ব্রহ্মচর্য্য-আ শ্রম শেষ হলে পর বিবাহ করে সৎ গৃহস্থ হতে পারে। 

র--যারা কুস্তি টুস্তি করে, তাদের মনটা অন্ত দিকে থাকায় 
তারা অনেক সময় বেচে যাঁয়। 

স্বামী তু-হা, তবে যদি যথার্থ ধর্মভাব থাকে তবেই রক্ষা, 
কারণ: ব্রন্মচর্যোর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সম্বন্ধ। বীর্য) স্থির ন 
হলে চিত্তস্থির হয় না। গ্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তিঃ | 

(অবধূত গীতা আনা হল এবং অষ্টম অধ্যায় ১১শ শ্লোক থেকে 
শেষ পধ্যস্ত, পড়া হল। ) 


১৭৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৩য় সংগ্যা 


“চিস্তাক্রান্তং ধাতুবদ্ধং শবীরং নষ্ট চিত্তে ধাতবো যাস্তি নীশম্‌। 
তশ্মাচ্চিত্বং সর্বতো| রক্ষণীয়ং শ্বস্থে চিত্তে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি ॥ 
অর্থাৎ এই শরীর ধাতুর ভ্বারা গঠিত ও চিন্তা দ্বারা পরিচালিত । 
চিত্ত নষ্ট হলে ধাতৃও নষ্ট হয়, অতএব চিত্বকে সর্বপ্রকারে রক্ষা 
কর! প্রয়োজন । চিত্ত স্বস্থ হলে স্দ্ধিব আবির্ভাব হয । 
ধাঁতবো' মানে কিনা বীর্য । বীর্য ন্ট হলেই চিত্ত অস্কিব হয়। 
তাহলে আর ইষ্টের মুর্তি চিন্তে স্পষ্ট প্রকাশ হয়না। ঠাকুর বলতেন, 
“আয়নার পারা ঠিক থাকলে তবে প্রতিবিশ্থ ঠিক পভে | পারা এধাঁব 
ওধার হরে গেলে প্রতিবিষ্ব পড়ে না|” চিত্ত জিনিষটা! কি ?-_যেখান 
থেকে ভাব ওঠে, সেখানেই প্রথম ছাঁপ পড়ে। তা হালই বুঝতে 
পারছ, যেখান €থেকে চিন্তা উঠবে, সেটাই যদি কাপেঃ তবে আর কেমন 
করে ধ্যান হবে? 
আমর! শুধু পড়ে যাই-_-চিত্ত, মন, বুদ্ধি_-কোঁন্টা মন, কোনট! 
বুদ্ধি, কোন্টা চিত্ত, এসব তলিয়ে বুঝতে হয়। চিত্তে একবার খারাপ 
স্কার পড়ে গেলে বাচা বড শক্ত । 
গীতায় ভগবান্‌ তাই বলছেন__ 
তথ্রান্মিন্িয়াণাদৌ লিয়মা ভরতর্ষভ। 
পাঁপানং প্রজকিহোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাঁশনম |” 
'জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্'- বোঝ একবাব। 
“লক্ষাচ্যাতম্‌ চেদ্‌ যদি চিুমীষৎ। 
বহিমুখিং সৎ নিপতেৎ ততস্ততঃ | 
প্রমাদতঃ প্রচাতকেলিকন্দুকঃ 
সোপানপংক্তৌ পতিতো থা তথা ॥ 
বিবেকচুডামণি। 
অর্থাৎ-যেমন অসাবধাঁন হাত হতে ক্রীড়াকন্দুক (খেলার বল) 
কোনও সোপান-শ্রেণীর উপরের সোপানে পড়ে গেলে লাফাতে লাফাতে 
নীচে পড়ে যায়, তেমনি ফদ্দি চিন্ত ঈষৎ লক্ষাচ্যুত হয়ঃ তবে বছিমুখ হয়ে 
ক্রমশঃ পড়তে পড়তে শেষে চরম পতনাবস্থ! প্রাপ্ত হয়। 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন ১৭১ 


ঠননং_ঠননং-ঠননং ঠ--অর্থাৎ কিনা একেবারে পতনের শেষ 
জায়গায় গিয়ে দাড়াবে । 

র__বার বৎসর ব্রহ্মচধ্য করুলে ব্রন্মজ্ঞান হয়? 

স্বামী তু--নিশ্চয় ! ওজঃশক্তিবলে ব্রঙ্গজ্ঞান খুলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান 
মানে কি? জ্ঞান ত রয়েছেই-__সেটাঁকে প্রকাশ করে দেওয়া বই ত 
নয়! বার বৎসর ব্রহ্মচর্ধ্য রক্ষা করুতে পাব্লে চিত্ত স্বন্ত হয়, তখন জ্ঞান 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। শ্বঙ্থে চিনে বুদ্ধয়ঃ সম্ভবন্তি।” কি শক্কিবলে 
স্বামিজ্তী জগত্টাকে ওলট পালটু করে দিলেন? কেশব সেনের সম্বন্ধে 
ঠাকুর বলতেন--“কেশব যদি ভাাগী হোন, তবে আরও অনেক কাজ 
কর্তে পারত ৮ শুধু মুখের কথায় কি আর কাজ হয়? তুমি বলবে 
এক, করবে আর এক । 

স্বামিত্ী আমাদের বল্তেন, “তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু 
লেকচার দিই? [1009] ৬৪ 0০10 50177660105 59110. 17176 
[700৬ 0796 0055 101৬৮ 909060175 50110.৮ (আমি জানি 
আমি তাদের কিছু দিপুম, ভারা ভ্ঞানলে তারা কিছু পেলে )। 
নিউইযর্কে স্বামিজী একদিন ক্লাসে লেকচার দ্িচ্ছিলেন_-সে কথা 
তোমায় আর কি বল্বো? কা-বলেছিল, ধ্যানের সময় নীচের 
কুলফুগুলিনীকে যেমন উপর থেকে একটা শক্তি আকর্ষণ করে, 
স্বামিজীর লেকচাঁর শুনতে শুনতে সেই রকমটা হচ্ছিল। এক ঘণ্টা 
লেকচারের পর কা-- £0009100৪ (শ্রোতাদের জানিয়ে দিলে 
করলে, এখন প্রশ্নোত্তর হবে। স্বামিজীর লেকচারের পরই প্রা 
সব লোক উঠে গিয়েছিল। শ্বামিজী একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন? 
"একস পর আর প্রশ্রোত্তর কিরে? বক্তৃতা শুনে লোকের মনে যে উচ্চ 
ভাব জেগে উঠেছে ওতে যে সেট! নষ্ট হয়ে ধাবে।” বোঝ একবার 
ব্যাপার । গোধিন্দ! গোবিন্দ !! কি একটা শক্তি ঠাকুর তৈরী 
করে রেখে গেলেন ! জগত্টার চিন্তার গতি একেবারে বদলে গেল । 
যাকে কেউ টানতে পারে না+ যে সকলকে টানে তার কতশক্তি 


একবার বোঝ! একজন সাধু একবার আমাকে বলেছিলেন, 


১৭২ হা র্‌ ৩*শ সব সংখা 


পসপাসিপাপসসিপাসটপস্ছিলাস পাস্িলাসিপাস্টিপাস্পিপাসিপা সি ছি পাঠ পি পি তাল ৩৯৪২ ত5 ৯ পতি শত ৮৮ 5৯ পি ঠাত তত তাত পাস পি লতি পাত এ৯ ৮১৩০০০০৩২৮১ 


“মহারাজ, আঠারহ বরীষ, বেদান্ত, রগড়ত | ”_ভারপর যাঁ বল্লে 
তাঁর ভাবটা এই--প্তবু, দুর মলের শব্দ শুনতে পেলে মনটা 
সেদিকে টেনে নিয়ে যায় ।” মনে সংস্কার পড়ে গিয়েছিল আর কি। 
একবার সংস্কার পড়ে গেলে বড় কঠিন। তবে যদি এরূপ দঢ়ত। 
থাকে--একবার করেছি বলে কি হয়েছে, এখন যখন বুঝেছি, 
আর কর্তা লা-তা হলে হতে পাঁরে। কত সুন্দরী, ধনবতী, 
বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের ভিতর দিয়ে স্বামিত্সী চলে এলেন, কেউ 
তাকে আকর্ষণ করুতে পারুলে লা) বরং তিনি সকলকে নিজের 
দিকে টেনে আন্লেন। কি ব্যাপার বোঝ একবার । গোবিনা! 
গোবিন্দ ! 


কবিত। 


কল্পনার কুগুটিতে ভিকতি পুরিত চিতে 
মগ্ন কবি, দেবীর পুজায়, 

অনিল বৃহিছে মনের, পুলকিত ফুল গন্ধে 
হর্ষে পিক, মাঙ্গলিক গায়। 

আগম বসন্ত শ্রুর, সুচিতেছে প্ররুতির 
জলে, স্থলে? ভূবন-ভবনে; 

শ্তামপত্রে পুষ্ট ফলে, স্বচ্ সরসীর জলে, 
প্রস্কুটত পক্কঘ-আসনে । 

কে তুমি আনন্দ-উণা? পরিচ্ছন্দ ফুল-তৃষা 
প্রতিভার রবি-রশ্ি-ধারে, 

আবিভূতা লীলারঙ্গে, জ্ঞান-গঙ্গা গতিভঙে। 
ভরি ভাব যৌবন-জোয়ারে। 


চৈত্র, ১৩৩৪ ] কবিত। ১৭৩ 


এসে! বিশ্ব-আঁবাধিতা, ভাশম্বতী অপরাজিতা, 
বিধাতার মানস-নন্দিনী, 

অচ্ছান তিমিব অন্ধে, বিনাশি জডিম! বন্ধে 
এসো! স্বধা, হরু-তবঙ্গিনী। 

কিরুণে ভূবন ভরি, এসো জ্যোতস্্রা সিতান্বরী 
কুন্দ ইন্দু তুষীর-ধবলা, 

মলয় ভাঁসিয়! আসে, মলকার ফুলবাসে, 
ভালে হাসে আধ শশিকলা | 

কমল কোঁমলকায, পবাভবে লঘৃতায় 
সমীরণ, স্বপনে গঠিত, 

মুর্তি মরম ভূতা, নব বসরাগ-যুতা-_ 
মণীষার মায়! বিজভিত | 

নলিন নয়ন আগে অমলিন অনুবাগে 
জাগে দৃষ্টি কলাণ-কোমল, 

একি মুর্িমতী শোভা অপূর্বব রূপের প্রভা 
লাবণ্যের লীলা-শতদল । 

রক্ত ওষ্টপুট ছুটি, পুষ্পপম আছে ফুটি 
ফুটয়! কছেনি কোন কথা, 

নীরব ইঙ্গিতে শুধু সঞ্চারিছে ভাব মধু, 
অমৃতেব বিথারিণী লতা । 

কুম্থমে কর্ণান্তশোভী, গুঞ্জরি সৌরভ জোঁভী-_ 
মধুপ শুনায় চাটুবাণী, 

সোহঠাগে হদয় খুলে, কমল ধরেছে তুলে 
রক্তপদ-পল্লব দুখানি। 

করে বাণ! সপ্ু্ববা, অসীম আবেগ ভরা, 
বিগলিত ললিত সংগীতে, 

মানস মরাল-বধু, স্তব্ধ হয়ে বমি শুধু 


গাতহীন পদ-প্রান্তটিতে ৷ 
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কবিতা সুন্দরী অয়ি, মনোজবা জ্যোতির্ধয়ী 
অয়ি কলা-কল্প-লোক-বাঁণী, 

এস মুগ্ধ শ্রুতিপথে, এসে! ভক্ত মনোরথে। 
মধুময়ী অশরীরী বাণী। 

ঝঙ্কারি আনন্দ বীণ।, এসে! দৈব কপাঁধীন! 
সাধকের সার্থক সাধনা, 

নব সৌর-নূপ সমা, এস চির প্রিন্বতমা, 


কনি-চিত্ত-বাঞ্িত-বাঁসন। 1 
শ্রীনীহারিক] দেবী 


মাধুকরী 
১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি খোলা-চিঠি 


প্রণাম ও নিবেদন, 

থবরের কাগন্ধে দেখিলাম গত বৃহস্পতিবার কলিকাত৷ ইউনিভাপিটি 
ইনষ্টিটিউটে রাজবন্দীদদের সাহাষ্যার্থ যে নৃত্য-গীতের মঞ্জলিশ আয়োজনে 
টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল, তাহাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন । খুব 
সম্ভব আপনি কয়টি কথা আনেন না। প্রথম- আজ কয়েক মাস 
হইল রাজবন্দীদের সাহাধ্যার্থ একটি আবেদনপত্র প্রত্যেক খবরের 
কাগজে প্রকাশিত হইতেছে । তাহাতে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙার 
প্রদ্নত এক হাজার টাক ছাড়া আর কোনও টাকা সংগ্রহের কথা 
সাধারণের কেহ কিছু জানে লা। দ্বিতীয়__রাজবন্দী অধ্যাপক শ্রীযুক 
জ্োতিষচন্ত্র ঘোষের পরিবার-পরিজনের যে দুর্দশার কথা খবরের 
কাগজে প্রকাশ হইয়াছে তাহা জনসাধারণের মনে তিলার্ধ স্থান মুহুর্তের 
অন্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ান্ত অনেক রাঁজবন্দীদের 


চৈত্র ১৩৩৪ ] মাধুকরী ১৭৫ 


অবস্থা তদপেক্ষা কোনও অংশে ভাল নয়। তৃতীয়-_অধ্যাপক জ্যোতিষ- 
চন্দ্রের মর্মন্তদ পত্রে তিনি নিজেই বলিয়াছেন ষে, ধাপ্পাবাজি করিয়! 
দেশহিতৈষীর ভূমিক! ন! লইয়া! আত্মপ্রসাদে যে কয়দিন কাটে তাহাই 
ভাল। তাই তিনি পতনে পঙ্গু হইয়াও রোগে জীর্ণ হইয়াও আরও 
তিন বৎসর মান্দালয়ের জেলে থাকাই শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়াছেন । 
চতুর্থ প্রথম যেদিন আমি খবরের কাগজে এই ম্জলিশের বিজ্ঞাপন 
দেখি সেইদ্দিনই প্আনন্বাজার পত্রিকায়” এই আয়োজনের তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়! পাঠাহ । পঞ্চম--পরদিন দেখি বিজ্ঞাপনস্তস্তে এ 
বিজ্ঞাপনের নিষ্ে কয়টি কথা বসিয়াছে--08056 21021017182 20 
€70)0/816 ০৮6০175--উপলক্ষ যাঁহাই হউক, একটা সাঝ আমোদ 
করিয়া যাও । যঠঠট-__ আমার প্রতিবাদের পর আরও প্রতিবাদ "আনন্দ- 
বাজারে” দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই অবস্থায় এ মঙজ্জলিশে আপনার উপস্থিতি জনসাধারণে কি ভাবে 
লইবে, তাহার ক! পাঁড়া নিণাস্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে কি? আপনার 
মনে না থাকিতে পারে, আমার স্মৃতি হইতে ত কোনও দিন মুছিয়া 
যাইবার নয় যে, আমার যখন ৮ বৎসর বয়স, তখন হইতে ৬পিতা- 
ঠাকুরের সহিত আপনার ব্রঙ্গসঙ্গীত শুনিবার আগ্রহ হইতে আরম্ত 
করিয়া চৈতন্ত লাইব্রেরীর নানান্‌ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যাহ! কিছু 
কাব্যরস মাধুধ্য-সস্তোগ, মহৎ চিস্তাধারান্নান, ঝ! ক্ষুত্রতার গণ্ডি কাটাই- 
বার চেষ্টা আমার আীবনাভিলয়ে দেখা দিয়াছে, তাহার কতটা অংশ 
আপনার দান। আপনার সছিত তর্ক করিয়া গঙ্জাজলে গঙ্গাপুঞজা করি- 
বার ছেলেখেলা করিব না । তবেব্যথা যেখানে লাগিয়াছে, সেখান- 
কার রক্তের গতি লইয়াই জীবনীশক্তির বিকাশ ও স্থিতি। সেই 
গতিতে আব মআবিলত1 পঙ্কিলতা ও বাধা যদি বোধ করিয়া থাকি, 
তবে তাহ! লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করা না চলিলেও জানান দেওয়াটা 
বোধ হয় অশোভল নহে । আজ এই অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র জগতের 
সমক্ষে প্রকাশ করা হুইল যে, এদেশের রাজবন্দীদের জন্ভত কোনও 
শরন্ধার সহানুভূতি সম্ভব নহে । বিন! বিচারে লাঞ্চিত ও কারারুদ্ধ যে 
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করজন যুবক আছে, আাহারা কয়েকটি মুষ্টমের ভরলমতি উন্মার্গগামী 
মাত্রঃ তাহাদের সহিত জনলাধারণের দৈননিন জীবনযাত্রা! বা অর্থাগ্ম 
বা অর্থব্যয়ের কোনও সম্পর্ক নাই । ভিখাবীকে একমুঠ! চাউল দেওয়া 
যাঁয়, রেল-কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিবার অবসর দেওয়] 
যায়, থিয়েটার সিনেমার টিকিটের জন্ত মারামারি করা যায়) সাইমন 
কমিশন বয়কট ও হরতালের সভায় মুখর হাততালি সংগ্রহের পয়সার 
অভাব হয় লা, কাউন্সিলের ভোট ক্রয় করিবার জন্য লোহার সিন্দুকের 
চাঁবি হারায় না, আর গরীবের ছেলে তাহার উপার্জন হইতে ৰঞ্চিত 
হইয! আ'আীদ্স স্বজনের প্রতিদিনের অনমুষ্টি লুপ্ত দেখিয়া রোগশোকের 
জালাযন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হইয়া, যখন সাধারণের ভজ্জাসরমের চক্ষু 
এড়াইতে পারি না, তখন সহানুভূতির 'কানও লক্গণ দিনের পর দিন 
দেখা ন! দেওয়ায় সেই দুর্লভ ও ছুনিরীক্ষ্য বস্তুটিকে আনিবার জন্তু 
আয়োজন হইল কি? এস, কে কোথায় স্থকণ্ঠ যুবক-যুবতী আছ, 
তোমার গানের লয়ে তোমাদেরই সমবয়সীদের বা অবরুদ্ধ লৌহপ্টিকা- 
ভারাক্রান্তদের অবসর বিনোদন কর। এস, কে কোন্‌ কলাবিনোদিপী 
আছ, তোমার চটুল-চঞ্চল চরণবিন্তাসে ছুই হাজার নয়নের বিস্ফীরণে 
তোমার যৌবন-বন্দনা সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে বস্কৃত হইয়া উঠুক। আর, 
এই নৃত্যগীতের বিলাঁদ-সজ্জার ও চপল কলরবের অতি নিষ্নস্তরে, যদি 
দেশের হীনতা, দীনতা, নির্খ্মতা ও নপুংসকত্বের বীভৎস নরকস্কালের 
প্রতি একটু অনুগ্রহ-দৃষ্টি 09056 891 বাখিয়াও পড়িয়া যায়, তবে 
রাজবন্দীদের পিতামাতা, ভাই-ভগ্রী, পত্বী-ছুহিতার নিতান্তই জন্মজন্মা- 
স্তরের সৌভাগ্য ! 

যখন রাণাপ্রভাপ পরিবার-পরিজন লইয়া! বনেজঙলে দূর্বাশয্যায় 
শয়ন করিয়! তূর্জজপত্রে ভোজন সমাধা করিয়! মানবতার এক শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ রচনা করিতেছিলেন, তখন দিল্লী আগ্রার মর্মর প্রাসাদের 
নাচছুয়ারে খোসরোজ ও নওরোজের মেলায় অনেক রাজপুত যুবক- 
যুবতী মিঠি-খিলি েচিতেছিল, কিন্ত সে দোকানের আয় রাণার ঝা 
রাণার কোনও বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যের জন্ত ৫্রেরিত হইয়াছিল 
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বলিয়া ত শুন! যায়না! জ্রৌপদ্ধীব বেণীবাধার পণে যে ক্ষাব্রপণের 
বীজ বপন কর! হয়, জল-পিঞিত হয়, ফলিত হয়, তাহাতে ত কেহ 
কখনও কিছু বিসদূশ পায় নাই । বাদলের রণসাধের পিছনে রাজোয়াড়ার 
নারীকুল যখন কেশপাশ কাটিয়! ধনুকের ছিলা বুনিতেছিল, সে মহী- 
যান দানে কেহ তকুগ্ঠাবোধ কবেনাই। আর আজ সেসব গৌববের 
অব্দানকািনী কথা ও কাহিপ1 হইয়াই বহিল। (০৪099 2811 
18৮2. 2) 600)9৮4015 ০৬৪11076 লিখিয়াও রাজবন্দী তহবিলের 
সাহাধ্যার্থ টিকিট ও বিক্রয় ভইল, প্রাসাদোপম সৌধ মধে) কৌতুহলী 
লোলুপ দৃষ্টিব সামনে যুবক-যুবতী যৌবনের অয়যাজ্রাব ধ্বঙ্গা উন্ডাইয়া 
সুদূর সন্দ্বীপের সর্পাঘাতের ও সাগরপারের মান্দালয়ের নিঙ্জন কারার 
দীর্ঘশ্বাসেধ সহিত বিশ্ববীণার তার বাঁধিয়। বিশ্বজনকে মোহিত করিয়া 
দিল। 

ক্বিবর, রাজবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়৷ যেদিন আপনার চরপধূলি 
মাথায় লইতে যাই, সেদিন আপনার গৌরবান্বিত আশীব্বাণী ও ন্মেহের 
শির-স্পর্শনে ঘে রাজটাক। পরিয়াছিলাম, আজ তাহা যুছিয়া গেল। 
আজ একাদশ বৎসর যাবৎ দারিদ্রাকে বরণ করিয়া দারিদ্রের সেবো 
করিয়া যমজ্ালায় হার না মানিয়া, আধিব্যাধির মোহ কাটাইয়া ষে 
উপমঞ্জে আত্মগ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম, মে মধ্চের সমস্ত ভিত্তি আজ 
ডুবিয়৷ গিয়াছে, সে আসন আজ ধুলিতে লুটাইয়াছে, মে আত্ম প্রসাদ 
আল্র আত্মবঞ্চন। বলিয়া ঠেকিয়াছে। বিদেশী আজ আমাদের বাজ- 
বন্দীদের অন্ষগ্রছের পাত্রই দেখে, আর আমার স্বদেশী পাত্রমিত্র প্রমাণ 
করিয়াই দিলেন যে, তাহার! অনুগ্রহের পাত্রই বটে। একদিন মনে 
করিয়াছিলাম, বুঝি বা উধার অরুণ আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে তাই 
চারিদিকে আমরা ভৈরোর উদাত্ত স্থরের আলাপের ললিত বিভাসের 
আগমনীর ঝঙ্ধারের ন্বপ্র দেখিতেছিলাম ; কিন্তু আজ দেখিতেছি বাতি 
অতি গভীর ;--তাই পোড়াবাজ্জারের মাঠে যুবতী-সেবিত চায়ের 
পেয়ালার পাশে কেলনারের মদের গ্রাস শোভা পায়, চৌরঙ্গীর নট- 
শালায় প্কুটিল নয়ন ছলের বাধনের” জন্য কিশোরীদের ব্যাপৃত থাকিতে 

৪ 


১৭৮ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--এয় সংখ্যা 


সপাস্পস্পিািলাসসিলা্টিণ সপ পসসস্টি লোপা পাস ৯ পালার সিবাসিলা্ি পা্পাসিপাসপাস্সী ঈ পাপা সপাস্টিরাসিাসিপাসটিপাস্পিসাসিপাসিপস্াস্টাছি বাপিসিপািপাস্পাসিলাসিণাসিপাস্টিপিসিরিসপাসিলিসিপাসিলাসিপসিকাসি পািপাসিল। 
পা সপিিসপতাসসসসদ 


হয়, আর বিগ্যাস্থানে সাগর ঢটেউএর ঝাঁপান নাচে আবাহন করিতে 
দেশ খাম্বাজের আবাহন গীতি-মুখরিত হইয়া উঠে। তাই যদ্দি সত্য 
হয়ঃ তবে হে আমার চির অভাবগ্রস্ত, দৈম্ত গীড়িত গৃহস্থ দেশবাসী, 
ঘুমাও, ঘুমাও, রাত্রি বড় গভীর! 
বিনীত-_ 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, 
ক্সিকাতা 


পক 


২। রাজবন্দী-সাহায্যভাগ্ডারে “নৃতা-গীত ও জল্সার” প্রতিবাদ 


( কতিপয় ছুঃস্থ রাজবন্দীর নিবেদন ) 


দঃস্থ বাঁজবন্দীদ্রিগকে সাহাঁধ্য করিবার জন্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্ক্তি 
*ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে” ভদ্ত্র যুবক-যুবতীগণ দ্বারা নৃত্য-গীতাদি 
আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছেন । রাঁজবন্দিগণকে সাহাধ্য 
করিতে ধাহারা স্বতঃই অনিচ্ছুক, অন্ততঃ আমোদ প্রমোদের প্রলোভনেও 
তাহারা কথঞ্চিৎ মুক্তহস্ত হইতে পারেন, উদ্যোক্তাদের মনের ভাব 
সম্ভবতঃ ইহাই । 

অব্য একথা সত্য যে, অধিকাংশ মুক্তিপ্রাপ্ত অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ 
রাঅবন্দীরা এবং তাহাদের পরিবারবর্গ রাজরোষে সর্বস্বান্ত হইয়াছেন, 
এবং অনেকের দারিদ্র্য অপরিসীম । দেশবাপী সম্মিলিতভাবে সাহায্য না 
করিলেও সম্বদয় বন্ধুবান্ধবের সাহাষ্যে কেহ কেহ ছু-মুঠা অন্ন পাইয়াছেন। 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত যেখানে সাহান্য প্রদত্ত হয়, সেখানে দৈন্ঠ 
খপমানিত হয় না। 

কিন্তু রাজবন্দীরা তাহাদের সাংসারিক ছুঃখকষ্টের জন্য কদাচিৎ 
সাধারণের দ্বারস্থ হইয়াছেন। তাহাদের প্রতি দেশবাসীর কর্তব্য আছে, 
এত বড় অভিমান ও দাবী তাহারা রাখেন না| দেশবানী তাহাদের 
অন্য কতটুকু ব্যথা অনুভব করে, ভিক্ষার পরিমাণ ও প্রকার দিয়া 
তাহা পরিমাপ করিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের কোন দিল হয় নাই) 


চৈত্র ১৩৩৪ শাবক ১৭৯ 


সত সিলসিলা পাপা পিপাসা সি সি ২ বাসি পা শ সিপিএল, পাাসছিল সিসি 


তথাপি ; শ্রদ্ধেয় ননী যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হই লাহাযাভাগ্ডার 
স্থাপন করিলেন, তখন তাহাদের পঙ্চ হইতে কোন আপত্তি হয় নাই,__ 
কেননা জননায়কগণ দেশবাসীর শ্রদ্ধার দানই চাহিয়াছিলেন। | 

দারিদ্র্য, লজ্জার বিষয় নহে_বিশেষতঃ বাজবন্দিগণের দারিদ্র 
কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বতঃই কুঠা হয়। 
আর যদি সে সাহায্য শ্রদ্ধাহীন হৃনয়ের সম্পর্কবিহীন রুপার দাঁন মাত্র 
হয়) তাহা হইলে বুঝি বা সাহাধ্য এহণের লজ্জা মন্ত্ান্তিক হইয়া উঠে। 
দেশবাসা যদি শ্রদ্ধায় সাহাধা না করিতে পারেন, তাহ! হইলে আমোদ- 
প্রমোদের প্রলোভনে সাহাযা করিয়া রাজবশ্দিগণের ছর্দশাকে অধিকতর 
শোচনীয় করিবেন না,এ অনুনয় আমরা অতি হঃখের সহিত নিবেপন 
করিতেছি । 

রাজবন্দিগণ এতকাল যে ভাবে ছৃঃথকষ্ট সহা করিয়াছে, অতঃপরও 
সেইভাবে তাহা সহ করিবার বগের অভাব তাহাদের হইবে না) 
কিন্ত এরূপ লজ্জাকর উপায়ে সংগৃহীত অর্থ হইতে সাহাযা গ্রহণ করা 
আরও কঠিন। সুতরাং আঁনাদের বিনীত অম্ুরোধ এই ভাঁবে 
অথ-সংগ্রহ করিয়া রাজবন্দিগণের দারিদ্র্রকে অবমানিত করিতে 
দেশবাসী বিরত হউন । 

“আনন্দবাজার পত্রিকা”--১২ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১:৩৪ 


৩। রাজবন্দীদের সাহাযার্থ নৃতাগীত 
( আনন্াবাজার পত্রিকা”্র সম্পাদককে লিখিত ) 


আপনি যে আপনার কাগঞ্ছে জাতীয় জীবনের পবিব্রতা রক্ষার 
অন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেক্গন্গ আপনাকে হৃদয়ের সঠিত ধন্যবাদ 
দিতেছি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । কেশবচন্ত্র, আনন্দমোহন, শিবনাথ, 
কাণীচরণ, বিবেকানন্দ ও অশ্থিনীকুমারের যুগ অতীত হইয়াছে । এখন 
আর্ট, সৌন্দধ্য ও বাস্তবতার নামে এমন অনেক ব্যাপার ঘটতেছে, 
যাাতে আমর! প্রাচীনতস্ত্রের লোক অনেকে বেদনা ও লজ্জা অনুন্তব 
করি। কোনও প্রকার আমোদের প্রলোভন দেখাইয়। সংকাজের জন্যও 


১৮৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


শপ লী পাশিলাস্িরটি প্পাসিপাশিপািবাসিবাসিলাসসিত সত উপািপাসিপানটিলাস্টিবাি পা্িপাতিপান্পীসপাসিপাস্লস্পিপাসিপাস্িপ সি পসিপাস্িত সপ ৯ পলিসি ৩৯৫ তশিলরািলা উপোস পাসিলাস্ছি পাটি পা্িপান্টিরাসিলাসিপসসিলাসপিসিপাসসিবাসিপাসটিবাসিপাস পাপা পাসিপসপিপাসি 


অর্থ সংগ্রহ করা আমি সঙ্গত মনে করিনা । সৎকার্ধটি যদি নিজের 
পায়ে দীড়াইতে না পারে, আমোদের নাযে লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিতে 
হয়, তবে তাহা বড়ই হছুঃখের বিষয়। ইহাতে মহৎ অন্ুষ্ঠানটিকে 
খাটো করা হয়, অপরদিকে মানুষকে ও খর্ব করা হয়। কিন্তু এই 
আমোদে যি আবার আমাদের কন্তাস্থানীয়া, ভণীস্থানীয়। নারীগণকে 
উপস্থিত করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তাহ! জাতীয় জীবনের কলঙ্কের 
কথা । বর্তমান সময়ে যে ক্রোত আরস্ত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ 
তাহাতে যেরূপ ভাবে উত্সাহ দিতেছেন, তাহাতে এই শ্রোত কোথায় 
যাইয়া পৌছিবে, কে বলিতে পারে? উদ্দেশ্য ভাল হইলেই হয় লা, 
উপায়ও নির্দোষ হওয়া প্রয়োজন ! "আগুন লইয়া খেলা করিও না”-_ 
দেশসেবক ভক্ত অশ্বিশীকুমার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের 
কল্যাণীয়৷ বালিকাগণ যে সকল স্থানে আমোদ প্রদর্শন করেন, সেখানে 
নানা শ্রেণীর এত লোক কেন সমবেত হয়? সেকি মহৎ কাজের 
সাহাযোর জন্য ? দেশের নেতৃবর্গের এখন চিন্তা করিবার সময় হই- 
য়াছে, দেশকে কোন্‌ পথে চালিত করিতে হইবে। এই শ্রেয়ের পথ 
--এই প্রেয়ের পথ, এই জীবনের পথ--এই মৃত্যুর পথ ;--ভারতের 
পুত্রকন্তাগণ কোন্‌ পথে যাইবে? আপনারা যে অনেকের বিরাগভাজন 
হইয়াও দেশের কল্যাণের অন্ঠঃ দেশের পুত্রকন্গীগণের কল্যাণের জন্য 
লেখনী চালনে অগ্রসর হইয়াছেন, এ অন্ত আমার আন্তরিক রুতজ্ঞতা 
ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ভগবান আপনাদের এই ধর্্র-সংগ্রামে সহায় 
হউন । 
প্রীলজিতমোহন দাস 
২১০৬ কর্ণ ওয়ালিশ প্রা, কলিকাতা! 
“আনন্দবাজার পত্রিকা*--১৮ই মাথু। ২৮-১-২৮ 


৪। বেদনার উপরে অপমান 


গত ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কণিকাতাবাসী বাংলা দেশের 
ছর্ভাগ/দপ্ধ ললাঁটে এক হছুরপনেয় কলঙ্ক-তিলক অঙ্কিত করিয়! দিয়াছে। 


চৈত্র ১৩৩৪ ] মাধুকরী ১৮১ 


তাহার! প্রমাণ করিয়াছে, রাজবন্দীদের জন্য কাহারও আস্তরিক সহান্ু- 
ভূতি নাই! তাহাবা দেখাইয়াছে, রাঁজবন্দীদের ছুঃথে দীর্ঘশ্বাস ফেলি- 
বার পরিবর্তে স্তদ্ধান্তঃচারিণী নারীদের নুৃতা গীত উপভোগ করিয়া 
পুলকিত হইবার বাসনাই সকলেব হৃদয়ে প্রবল )১_ তাহারা বুঝাইযা 
দিল মানুষের হৃদয়ের স্বর্গীয় করুণাধারা শু হইয়া গিয়াছে, তাই আজ 
নির্যাতিত পদদলিত আর্তজনকে বিন্দমাত্র সহানুভূতির জন্ত কঠিন 
পাষাণস্তর খনন করিতে হইবে 

গবর্ণমেন্ট এই বন্দী্দিগকে যে-ভাবে নির্যাতন করিতেছেন, তাহা 
সহা কর! যায়,__কারণ সেই সহিষুতায় একটা মাহাত্ম্য আছে,--একটা 
গৌরব আছে । কিন্ত আছ তাহাদের শ্বদ্দেশবাসী তাহাদিগকে ষে 
অপমান করিল, তাহার যন্ত্রণা যে আরও ভীষণ! বন্দীরা উপবাসী 
আছে, নিদ্রার স্থখ তাহাদের নাই,--মনের শাস্তি ন্ট হইয়াছে+_ 
তাঁহীব। সঙ্গিহীন একাকী দৃঝ দেশাম্তবে আত্মীষন্যত্তনেনু ক্েহ-ক্রাড় 
হইতে চিরভ্র্ । এত ভ্ঃখের মধো আজ কি তাহাদিগকে তাহাদের 
অশ্তঃপুরিকা মাতা ভগ্নীর্দের লজ্জা-সন্ম-বিক্রয়লন্ধ-অর্থ গ্রহণ করিতে 
হইবে? ছিঃছিঃ তার পূর্বে এই বাংলা দেশ কেন রসাতলে যায় 
না? 

আমর! দেখিয়াছি, সেদিন ইউনিভারসিটি ইন্িটিউটের সম্মুখে 
রাঁপথ রোধ করিয়া শত সভশ্র মোটর গাড়ী দীড়াইয়াছিল, সেই 
মোটরবিহাবীর কি ধনী নয়?--আমরা! হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, 
প্রত্যেক মোটর হইতে দুই টাকা করিয়া লইলেও সেই মূহুর্তে দেড় 
হাজার টাকা চাদ আদায় হইত! কিন্তু ত' নয়,_লোকে আমোদ 
চাঁয়_ বন্দীর দুঃখে কার প্রাণ কাদে ? 

আমরা জানি, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কলিকাতা হইতে থিয়েট।রের 
দল যায়! অর্থ শোষণ করিতেছে । তথাপি স্বীকার করি বাংলা দেশ 
দরিভ্র !__বাঞঙ্গালী বদ্ধি দরিদ্র হও.--তবে থাক্‌, বন্দীর ভাগারে মর্থরাঁন 
করিও না। তাহাতে নিন্দা নাই । কিন্ত মাতা ভতগীদের মানসন্রম 
বিক্রয় করিয়া দেশকে অধঃপাতে দিও না । 


১৮২ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


গ্রেসে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি উথিত হইয়াছে । মানবের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা ও জন্মগত অধিকার হইতে এই বন্দিগণ বঞ্চিত । স্বাধীনতার 
বেদীমূলে এই বন্দীরা আত্মবিসঞ্জন করিয়াছে | রাজবন্দী ভাগারের 
প্রবর্তক কংগ্রেসের ভূত পূর্ব প্রেসিডেপ্ট মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও বাংলা 
গ্রেস কমিটির পপ্রসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত স্ুভাবচন্দ্র বস্থ এই স্বাধীনতার 
উপাসকগণের সম্মান কিরূুপে রক্ষা করিবেন,তাহাই আমর] দেখিৰ ! 
বাঙ্গালী কুলমঞিলার লঙ্জাীলতা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে, আমরা আশা করি বাজবন্দী ভাগাবের কর্তৃপক্ষগণ তাহা 
প্রত্যাধ্যাণ করিবেন । 
আমর! শুনিতেছি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত স্থভামচন্দ্র বন্থু সেই 
বৃহস্পতিবারের ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের নৃত্য গীতের উদ্ভোক্তাদের 
মধো প্রচ্ছনন ভাবে আছেন। ফুলমহিলাদিগকে রঙ্গমঞ্চে অবতীণ 
করাইয়া তাহাদের নৃত্য গীতাভিনয় উপভোগ করা রবীন্দ্রনাথের পুরাতন 
অভ্যাস। তাহাকে আমরা বনু বার নিন্দা করিয়াছি । কিন্তু আমর! 
স্বভাষচন্দ্রের নাম শুনিয়া মন্দ্ান্তিক বাথা পাইয়াছি। তিনি নিজে 
রাজবন্দী ছিলেন, বন্দীর ছুঃথখ ও আত্মমধ্যাদা তিনি যেমন বুঝেন, 
এমন আর কেহ নয়। বাংলা দেশ তাহাকে মাথার মণি করিয়া 
রাখিয়াছে। তিনি যদি এইকূপ গঠিত কাধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে 


»তাহাকে আর কেহ সম্মান করিবেন না । ্‌ 
শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ রবীন্দ্রনাথের নিকট একথাঁনি খোক্তা চিঠি 


দিয়াছেন। কতিপয় দুঃস্থ রাজবন্দী "আনন্দবাজার পত্রিকা” একখানি 
পত্র লিখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, বন্দীদের আত্মমধ্যাদায় আঘাত 
লাগিডাছে। তাহার এ দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। 

আম্রা আশা করি, বাংলা দেশের জনদাধারণ কঙ্গিকাতার লোকের 
এই অপমানজনক কার্য্ের তীব্র গ্রতিবাদ করিবে। 

সেদিন ইউনিভার্সিটি ইন্ট্িটিউটে বন্দাদের পাহাফ্যের নিমিত্ত যে 
আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সহযোগী প্বাংলার কথা” তাহার 
নাম দিয়াছেন, প্রসের আসর” | সহযোগী উহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, 


চৈত্র ১৩৩৪ ] মাধুকরী ১৮৩ 


তাহাতে বন্দীদের গ্রুতি সমবেদনার লেশমাত্রও দেখা যাঁয় না । তাহাতে 
স্পষ্ট বুঝ! গিয়াছে, দর্শকেরা সেখানে কি হৃদয় লইয়া কি উদ্দেশ্য 
গিয়াছিল। আমরা সে বর্ণনা পাঠ করিয়া লজ্জায় ও হুঃখে জিয়মাণ 
হইতেছি। বন্দীদের জন্য ছুঃখবোধ দূরে থাক, নিজের দেশের পুর- 
মহিলার সৌন্দর্য্য, শালীনতা ও নারীত্ব লইয়া যাহারা এন্রপ অশ্লীল 
কটাক্ষ করিতে পারে, তাহারা কি মনুষ ? আমেরিকায় মিস্‌ মেয়ে। 
অন্ঞতা হেতু অথবা অহ্য়ানিবন্ধন ভারত নারীকে যে অপমান করিয়া 
ছিল, তাহাতে সমগ্র দেশ উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে,--কিস্ত আমাদের 
স্বদেশীয় লোক নিজের অন্তঃপুরের মাতৃস্থানীয়৷ ও ভগিনীস্বরূপা মহিলাদের 
দৈহিক লৌন্দধ্য লইয়। থে ঘ্বৃণিত ইঙ্গিত করিয়াছে তাহাতে কাহারও 
প্রাণে কি ব্যথা লাগে না? আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সন্বেও কেবলমাত্র 
সামান্ত একটুখানি অংশ ১৫ই মাঘের প্বাংলার কথা” হইতে উদ্ধৃত 
করিলাম, 


“কিন্ত সবার শেষে 

“্রডিয়ে গেল হৃদয় গগন মাঝের রঙে” 

*শ্রীমতী-_র অন্পষ্ট সাগর নৃতা ! সাগরের যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু 
তরঙ্গ আর তরঙ্গ--ছোট বড় মাঝারি । কখনে। তাহার! তীরবেগে 
ছুটিয়। চলিয়]ছে, কখনো পুলকভরে লুটাপুটি করিতেছে, আবার কখনো 
বা উচ্ছলিত আবেগে শিহরিয়া উঠিতেছে ! শ্রীমতী সুঠু দেহবিভঙ্গ 
ও স্থচারু চরণছন্দের মধ্যে ইহার যে আলেখ্য ফুটাইয়৷ তুলিলেন, 
তাহা একেবারে অনুপম! তাহার অঙ্গগ্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরের 
ছন্দের যে আলোড়ন থেলিয়! গেলঃ তাহ শুধু চোখ দিয়! দেখিবার নয়, 
স্অন্তর দিয় অনুভব করিবার জিনিষ! গানের বাণাকে বাদ দিয়! 
গতির মধ্যে তাহার ছন্দরূপকে কুটাইয়। তুলিতে তিনি যে দক্ষতা 
দেখাইলেন, তাহাতে তাহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি । 
নধনৃত্যকলার রেনেপ্সাসে শ্রীমতী__র নাম অবশ্যই অন্তান্ত পুরোবর্তিনীদের' 
মধ্যে ডাঃ বাঁভ করিবে |” দু 

ংলাব কথাশর পরিচালক ফর্ওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী । 


১৮৪ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


ইহা স্বরাজীদের সংবাদপত্র । শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বস্থুও তাহার পশ্চাতে 
আছেন। ইছারা বন্দীদের প্রতি বিশেষ সহানুভভৃতিসম্পন্ন বলিয়া সকলে 
জানেন। তাহারাই উদ্যোগী হইয়া বন্দীদের জন্ত সাহাযা ভাণ্ডার 
খুলিয়াছেন। তাহারাই অর্থ সংগ্রহের জন্ত নাচগানের মজলিস 
বষাইয়াছিলেন। এখন দেখুন, তাহারা কি প্রকার মন লইয়া 
সেই নৃত্যগীত দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । আমরা জানি ব্যভিচার 
কেবল শারীরিক ব্যাপার নছে ;--মনের মধ্যে ইহার প্রকাশ আরও 
তীষণ! যাহার! বন্দীদের প্রতি সহানুভূতির ছলে, আর্টের দোহাই 
দিয়া নাখীর সম্বন্ধে এরূপ অশ্লীলভাব চিস্তা করিতে পারে, _আবার 
তাহাদের সেই দুষিত চিন্তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে সাহাসী হয়, 
--তাহাদ্দিগের উপযুক্ত শাস্তির কথা ভাবিতে গেলে মনে হয় যে- 
যুগে নারীর অবমাননাকারীকে প্রকাশ্ত রাজপথে কশাধাত করা 
হইত, অথব1 মৃত্তিকা অন্ধ প্রোথিত করিয়া ক্ষিপ্ত কুকুরের স্বারা 
দংশন করান হইত, সেই যুগের লোকেবা বুঝি আমাদের অপেক্ষা সভ্য 
ছিল। 

“সপ্ভীবনী” ২৬এ মাঘ, ১৩৩৯ 


৬। “আনন্দবাজার পাত্রকা”র মস্তব্য 


সংসীরানভিজ্ঞা বালিকার্দিগকে দোষ দিয়া কোন লাভ নাই। 
সহজবিশ্বাপী বালিকা ও যুবতীরা 'জনহিতকর কাধ্য করিতেছি”__এই 
ধারণার বখবর্তিনী হইয়াই এ সকল ব্যাপারে অগ্রণী হয়--পরিপর্ত মনের 
দুরৃষ্টি এবং বিচারবুদ্ধি তাহার্দের নিকট প্রন্যাশা করা! সঙ্গত লছে। 
কিন্তু এই যে ধারা আরম্ত হইয়াছে, তাহা যে সমাজের পক্ষে সকল 
দিক দিয়াই কল্যাপের নহে? ইনছা এই সময় অনুষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং 
তাহাদের উৎসাহদ্বাতাদের সর্বাগ্রে বুঝ! আবশ্যক বিবিধ হিতকর কার্যে 
সুহায্যের অছিলায়। ভদ্রথরের কুমারীবৃন্দকে লইয়! মাঝে মাঝে ষে 
নৃত্যুগীতাদির আয়োজন হইতেছে-_সংঘমশীলতার তটবন্ধনে তাহা কতদিন 
ধাধা থাকিবে? দশ রকম রুচির লোক একত্র ক্ইবার স্থযোগ পাক 


চৈজ্র, ১৩৩৪ ] মাধুকরী ১৮৫ 


যেখানে--সেখানে ক্ষোভ ও লজ্জার কারণ, ধে কোন মুহূর্তে ঘটিতে 
পারে। নারী-ম্বাধীনতা চাহি--কিস্ত তাহা প্রাচ্য প্রথাতেই হওয়া 
উচিত। ফিরিঙ্গিয়ানার বাহুল্য দেখিলেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশশ্কা 
ন। করিয়! পারা যায় না । 
এ | ভদ্রঘরের থিয়েটার 

আজকাল ভদ্রবরের কুমারী বা বিবাহিতা মেয়েদের নাচ গানঃ 
অভিনয়? অল্গযুদ্ধ প্রভৃতি গ্েখিয়ে পয়সা রোজগার করবার একটা রেও- 
য়াজ চলেছে । কলকাতায় এমনি অভিনয় মাঝে মাঝে হচ্ছেই। এমনি 
ধারার অভিনয়ে উদ্ভোক্তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক হোমরা চোমরা 
পুরুষ ও মেয়েও দেখতে পাই । 


কয়দিন হয় এমনি ধারা মেরে-পুরুষে মিলে এম্পায়ার গিয়েটাবে 
“আলিবাবা”্র নৃতা চলেছে | এর প্রডিউলার কে একজন মধু বোস। 
অভিনয় কচ্ছেন মিস্‌ স্ুনীতা রায়, মিঃ এস হালদার, মিঃ কুনাল সেন, 
মিঃ ডি ঘোষ প্রভৃতি । একি 'নব বুন্দাবনের দলই 'আলিবাবা”য় 
মেঙেছেন কিনা বোঝা গেল না। মর্জিনা, ফতিমা প্রভৃতি সেজে 
মিস্‌-রা যখন নাচ গান ও অভিনয় কলা দেখান তথন বোধ হয় সুন্দর 
মানায় ! 


গুজব শুনেছিলুম এই আলিবাবা” অভিনয়ে গোখলে মেমোরিয়ালের 
মেয়েরাও যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু সংবাদপত্রে কোন ওয়াকিব হাল পত্র- 
প্রেরক জানিয়েছেন যে, এতে গোথলে দেমোরিয়ালের মেয়েরা যোগ 
দিচ্ছেন লা, তবে এ অভিনয় হতে ষে অর্থাগম হবে তা এ মেয়ে 
বিগ্ভালয়ের সাহাধ্যে যাবে | 


প্রাপ্তব্যস্কা মেয়েদের ও কিশোরীদের অভিনয় কলা, নৃতাপটুতা 
দেখিয়ে অভিনয়কে মনোজ্ঞ ও অর্থকরী করবার চেষ্টা কেউ কেউ 
দেখছেন । ষে সব ভদ্রধরের মেয়ের এতে যোগ দিচ্ছেন তাদের 


পস্সপপাসপি সত পরিপাটি সচিপা্িশাস্পাসিপা সিল ৫ সি সি ৯ ৯৮৯৮৫ পিপিপি সি পা পিপাস্টিপস্পিলাসপিী ০৯ উিতা সলাস্পিপাসি 


১৮৩ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্য। 


পা সপ ৯ পাসপাসিপাসিত। 





পাশা লা সিলসিলা সপ পাস 


নিজেদেরও ভি লীলার মধো জাএওকাঁপ করবার ইচ্ছ! 
প্রকাশ পাচ্ছে-আর মেয়েদের অভিভাবকদেরও যে সম্মতি আছে 
তা বোঝা যাচ্ছে! 
ক 
এই রকম ভদ্রঘরের মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্য থিয়েটার যে রকম 
ঘন ঘন চলছে আর তাতে রবীন্দ্রনাথ, সরলাদেবীর মত লোকও যখন 
পাণ্ডা হচ্ছেন তথন মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই দলের জন্ত আলাদা 
রঙ্গালয় তৈরী হতে পারে কিন্বা গ্রকাশ্য কোন সম্াস্ত রঙ্গীলয়েও্ড কেউ 
যোগ দিকে পাজেন। বাংলার সমাজ-হশীবন ও চলিত প্রথার কাছে এ 
একটা মহা সমস্তার কথা ! 
ক 
পাশ্চাত্যে কুমারী নারীর অভিনয়, স্বামী স্ত্রীতে অভিনয়, কিন্া 
বিবাহিতা নারীর একক অভিনয় চলিত ব্যাপারই হয়ে গেছে, অনেক 
অভিনেত্রী বড় ঘরের ঘরণাও হচ্ছেন । কিন্তু তাঁদের সমাজ ও আমা- 
দের সমাজ অনেক বিভিন্ন, তাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীরও 
আমাদের সঙ্গে মোটেই মিল নেই বল্লেই চলে। 
সং 
এ ধরণের অভিনয়ে সমাজে উজান চলবে-_ন1 ভাটি ধরবে জীবনে 
বড় আনন্দের সন্ধান বেশী মিলবে--না নিরাঁনন্দ গভীর হবে; তা দর্শক 
ও অভিনেত্রীর! চিন্তা করতে পাবেন । 
ক 
সহযোগী “আনন্দবাজার” লিথেছেন-_-“হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্যের 
ন্ট ভদ্রঘরের যুবতী ও বাঁলিকাগণের নৃত্য-গীতির বাবস্থা করা রেও- 
রাজ হইয়া পড়িয়াছে। কন্তা্দায়। বন্াদায়। সর্বপ্রকার সুযোগেই, 
এই শ্রেণীর লোকেরা এইরূপ আমোদ প্রমোদের বাবস্থা করিয়া থাকেন। 
সম্প্রতি রাজবন্দী সাহাষা-ভাগ্ডারের জন্তও খু প্রকার একটি অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হুইয়াছে। ইহাতে বু বাজবন্দী মন্াহত হইয়াছেন। 
বালিকাগণের নামের তালিকাদ্বারা সাধারণের মনকে প্রলুন্ধ করিয়! 


চৈত্রঃ ১৩৩৪ ] মাধুকরী ১৮৭ 


অর্থ সংগ্রহ করার বিরুদ্ধে ইহার! যে ভাবে প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা 
উপেক্ষার বিষয় নহে। আধুনিকতার দোহাই দিয়া বিশুদ্ধ আমোদ 
প্রমোদের পক্ষপাতী, অগ্রসর ও উননতিশীল তরুণ-তরুণীদের দয়ার ক্ষেত্র 
তে! বহু বিস্তৃত, অতএব ভরসা করি ভীহাঁরা অনিচ্ছুক রাঁজবন্দী- 
দিগকে, নৃত্যগীতলব সাহায্য গ্রহণের দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন |” 


এ সম্থন্ধে সহযোগী «সত্্রীবনী” এর চেয়েও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
করেছিলেন । 
আনন্দবাজার লিখেছেন--কঙ্গাদাঁয় বন্যাদায় সর্বপ্রকার ম্থযোগেই, 
একই শ্রেণীর লোকেরা এইন্ধূপ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়।! 
থাকেন ।” এই ব্যাপারে শুনছি নেপথ্যে শীষুক্ত স্থভাষচন্ত্র বন্ধু 
আছেন, আর প্রকান্তে আছেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। দিলীপবাবু 
তার দলবলসহ এমনি অভিনয় লীলা মাঝে মাঝে দেখিয়ে শুনিয়ে থাকেল 
বটে তবে স্ুভাষবাবুর নাম বোধ হয় আগে কখনো শোন ষায়নি | 
“হিন্দু”--২য় বর্ষণ ৩৭ সংখা! 


৮। অন্তঃপুরে দুর্নীতির প্রসাব 


পল্লীবাসা লিখিতেছেন,- “মাতৃমন্দিরে”র স্থরুচির অভাব দেখিয়। 
তুঃখিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্বে কপিকাতা এম্পায়ায় থিয়েটার 
হলে বাঞ্গালী মহিলাগণ রবীন্দ্রনাথের “মায়ার থেলা” পুস্তকখানির 
ষে অভিনয় করিয়াছিলেন, সহযোগী তাহা সমর্থন করিয়াছেন । 
অথচ এ“সপ্তীবনীর” মত অত বড় উদ্ারতন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার 
উপাসকও উহাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই । ভদ্রধরের 
কণ্ত। বধূর! প্রকাশ্ত থিয়েটারে নটাদের মত নাচিয়া গাহিয়! সাধারণ 
দর্শকের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এ চিত্রে যতই অভিনবত্ব থাকুক, 
ইহা ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী । সমাজদেহ পাপের বিষে 

বিসর্সিত হইয়] উঠিয়াছে। এখনও সকলে সাবধান হউন ! 
“সঞ্জীবনী”--২৬শে মাঘ 


১৮৮ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ-__৩য় সংখ্য। 


৯ | অপৃবব নারীমঙ্গল 


আজকাল এদেশে নারীমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। 
অবহ্য পুরুষরাই ইহার প্রধান উদ্ভোগী । সঙ্গে সঙ্গে উদ্ারশীঠির 
উপাসিকা নারীরাও ইছাতে যোগ দিয়াছেন । অবশ্ত ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই ব্রাঙ্দ। তথাকথিত হিন্দু হউক বা ব্রাহ্মই হউক, কিন্তু 
একটা কথা দ্িজ্ঞান্ত, ধাঞ্ছারা নারীদের মঙ্গলের জন্য এত উতৎ্কণ্ঠিত, 
তাভার! নিজেদের ধঙ্গলসাধনে কতটা কৃতকাধা হইয়াছেন, তাহা একবার 
ভাবিয়া দোঁথয়াছেন কি? যাহারা স্বয়ং অসিদ্ধ, ভাভার। আবার অন্যের 
সিদ্ধিণাধনে সহায়তা করিবে কি? যে নিজে সাতার শিখে নাই, সে 
কি করিয়া অন্ঠকে ্লাতার শিখাইতে পারে ? ফলে, 'এদেশে নারীমজলের 
যে সব অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা এক অপূর্ব সামগ্রী । একটি নমুনা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল । কলিকাতার দক্ষিণে-_ভবানীপুরের পোড়া-বাজারে 
_-কিং কাণিভালে'র আখড়ায় সম্প্রতি যে লারামঙ্গল প্রদর্শনী বঙ্গিয়া- 
ছিল, শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল সেন নামক এক ভদ্রলোক তাহা দেখিয়া আসিয়া 
“আনন্দবাজার পত্রিজা*য় লিখিয়াছেন।- 

“পোড়াবাজারে যে প্রদর্শনী খোলা হষ্টয়াছে, তাঁহ! দেখিতে গিয়া- 
ছিলাম। নারীমঙ্গলের চিহ্ সামানাই পরিলক্ষিত হইল। যে সমস্ত 
বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়াছি, পুঙ্খানুপুজ্বন্ূপে তাহার বর্ণনা করিতে চাহি 
না। স্ব চাইতে যাহা আমাকে পীড়া দিয়াছে তাহ! এই, বালিগঞ্জ 
ও ভবানীপুরের কয়েকটি ভদ্রপরিবারের বয়স্ক ছেলে ও মেয়েরাই দেখিলাম 
“কাগণিভাল গ্রাউণ্ড'কে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে। ইতর, ভদ্র, মুসল- 
মান, হিন্দুস্থানী সকলের মুখেই এর সকল বাড়ীর মেয়েদের-- বিশেষ 
করিয়া একটি স্ুরূপা যুবতীর--সম্বন্ধে রসিকতা! শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। 
আমি নিজে নিজে সমস্ত ঘটনা! সঠিক জাঁনিবার জন্য একটি ষ্ঁজে চা 
খাইতে গিয়াছিলাম । দেখিলাম, কোনো বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ( এক 
মছিলাঁও তাাদের একজন ) চা, কেক্‌ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছেন । 
বারবনিতা সঙ্গে লইরা মত্ত লোকের! সেখানে চা খাইতেছে, কুৎসিত 
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বরসিকতা ও অঙ্গতঙ্গী করিতেছে এবং চায়ের দোকানের মেরেদের সম্বন্ধে 
অবাধে আলোচনা চালাইতেছে। একটি ই্লে তিনজন ভদ্রলোক চা 
খাইতেছিলেন, একটি কোটপ্যাণ্টধারী ছোকরা তাহাদের একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কিছু দেব? তিনি বলিলেন, “ন] থাক” । 
ছোকরাটি বলিলেন, ও ! মেখেদের না পাঠিয়ে দিলে বুঝি কিছু থাঁবেন 
না?” এই বলিয়া তিনি তাহারই সম্পকিত কোনো মহিলাকে সেখানে 
ডাঁকিয় দিলেন । একটি ষ্টলে এক মাড়োধারী ভদ্রলোক খাওয়ার পর 
বিল পাইযা পাচ টাকাব একটি নোঁট দ্বিলেন, তাহাকে বাকী পযসা 
ফেরত দিতে গেলেন অপব একটি মহিলা । মাড়োধারী ভদ্রলোক 
একগাল হাঁদিবা বলিলেন, প্লধে যান) লিষে যান 1” এই অব কাণ্ড 
যখন ভদ্রসমাজেই চলিতেছে, ভথন আর আমাদের সভা হবার বাকী 
কি? আমি বৃথা দুঃখ করিতেছি হয ত। মনের ছুঃখে চায়ের ইল 
হইতে বাহিরে আসিগা দাঁড়াইলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, 
একজিবিসনের লোকসংখ্যা কমিবা আদিবাছে। কিছুক্ষণ ঈাড়াইতেই 
দেখি, ্টলের মহিলারা (বোধ হয ট্টল বর্ধ করিযা ) বাহিরে আধিলেন। 
তাভাদদের পিছনে ভিন স্তরের লোক । এক স্তর এদেরই সম সমান্ের 
কয়েকটি ছোকরা । দ্বিতীষ স্তর, সাধারণ ভদ্রলোক এবং তৃতীয় স্তর 
গুণ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান ।” 
ইহার উপর মন্তব্য নিশ্রযোজন । 


“বঙ্গবাসী”--১৪ই মাঘ, শনিবার ১৩৩৪ 


১০। বেথুন কলেজে নারীর ব্যায়াম 


প্রতি বৎসর ১২ই ডিসেম্বরণ্এষ্পারার ডে উপলক্ষে বেথুন 
কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রীদের মনোরঞ্রনের জন্য নানা প্রকার 
আমোদের অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন । গত ১২ই ডিসেম্বর রুশিঘার 'এক 
নাঁরীর ব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। সভাস্থলে শিক্ষক, 
শিক্ষত্িত্রী ও ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন, উক্ত লারী যেরূপ পোঁষধাক 
পরিয়া বর্শকদের সন্মুখ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের 
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নর-নারীর নিকট শ্লীলতাবিহীন বলিয়াই গণ্য হয়। তিনি গ্রীস 
দেশের উলঙগ নর নারীর ছবি দেখাইয়া নিজেও সেইন্ূপ অঙ্গঙঙগি 
করিয়াছিলেন । উলঙ্গ নর-পারীর ছবি প্রদর্শন করাতে ছাত্রীগণ 
অত্যন্ত লজ্জা অগ্নুভব করে, এবং ছুই চারি আন ব্যতীত অপর সকলেই 
সেস্কান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । 

“সঞ্তীবনী” 


সমালোচন। 


আবামাক আছমে্তিক্গান্ল অভ্িিজভ্তত্তা (প্রথমভাগ ) 
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পি এইচ-ডি । এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষয় আছে। সকলেরই পড়া উচিত; তবে বঙ্গীয় যুবকগণকে বিশেষ 
ভাবে পড়িতে অনুরোধ করি। 

তান্ুলল হি ক্-্রীদর্গীচরণ রক্ষিত। তাদুলী বৈশ্ঠজাতির 
ইতিহাস। এই সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাঁদ ইহাতে দৃষ্ট হয়। 

হাড়ুডুডু-শ্রীনারায়ণচন্ত্র ঘোষ। বালক ও কিশোরগণ ইহা 
পড়িলে হাডুডুডু খেলার অনেক নুতন কৌশল শিখিতে পারিবে । 

গুল ভ্ঞাক্রতত- স্বামী বেদানন্দ (ভারত-সেবাশ্রম-সংঘ )। 
কয়েকটি সুচিপ্তিত প্রবন্ধের সমাবেশ । 

জশ্বক্লেল্র স্বক্মপশ্ত্ভ শু প্রার্থনা শ্ররামচন্্র 
দত্ত। সকল ধন্াবলশ্বীদের পাঠ । গৌড়ামি নাই। 

আর্য অম্মাজ ল্গাহান্ে তেন £- অনুবাদক শ্রীরমেশ- 
চন্দ্র দত্ত; এম-এ | “আর্ধ্যলমাজ-কেয়া হায়” নামক হিন্দি পুস্তকের 
বঙ্গানুবাদ । 

াজ্ঞনোজ্মতি-_্টভবনমোহন দাঁস, এম-এ। গ্র্থকাঁর এই 
পুস্তকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতের সামগ্তস্ত বিধান করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত__সমুক্তি প্রতিপাদন | 
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সি ৯ ০৯ পাপা পাটিপাসিতাস্ট টিলা পাস বাসি সি পাস্পিরাসটি বাসি লী পাছি বাসি লাল কাছ পি তা পাছি এ দিললািশ 


কাহিল কু1 জী লম্ম- বঙ্গমাতা প্রনীত। বহিখানি চমৎকার । 
সকল বাপিকার হাতে হাতে ইহা থাকা উচিত। 
ম্মন্চিক্েচভা1- স্বামী সনুদ্ধানন্দ | কঠোপনিষদের যম-নচিকেতা- 
বাদ বাঁলকদের উপযোগী করিয়া নাটকে লিখিত । বেশ হইয়াছে। 
ইহা অভিনীত হইলে বালকগণ শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই পাইবে । 

[10 18,000 126৮000105৮ ১৬/1001 (7910- 
101917178108109,. তৃতীয় সংস্করণ | আ্রীরামকুষ্জ মঠ, ময়লাপুর, 
মাদ্রাজ-_হইতে প্রকাশিত । বহিথানি আকারে ছোট হইলেও অপূর্ব । 
কাগজ ও ছাপা ভাল । 


সংঘ-বার্তী 
শ্লীশ্ীরামকুঞ্ণ-জন্ম-মহোতসব 


বিগত ১৩ই ফাল্গুন বেলুড় মঠে ভগবান শ্ররামকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
স্থসম্পন্ন হইয়াছে । অতি প্রতাষ হইতে স্টীমার, নৌকা) ট্রেন। বাস্‌ ও 
প্রাইভেট গাড়ীতে ভক্ত সমাগম আরম্ত হইয়া মধ্যাহ্কে মঠ-প্রাঙ্গণ 
বিরাট জননমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। প্রায় বিশ সহস্র ভক্ত নরনারী 
ভগবানের প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন | মিঃ বি, কে, দত্ত 
( আহিরীটোলা ) চা ও সরবত, “বন্থমতী/র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ 
বাবু এবং ইটিলী--ক্্্ানরঞ্জ-অন্ঠ নালয়ের ভক্তগণ সিগারেট ও পান 
তামাক খাওয়াইয়। সকলের শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন । মুদঙ্গ সহযোগে 
বৈঠকী গান, আদু'লের কালী-কীর্ভন, দক্ষিণারঞ্জন বাবুর ও বরানগর 
পাটির কনদার্ট, বৌবাজার-_মবন বড়াল লেনের ও হাবু ( দত্ত) বাবুর 
কীর্তন-বঙ্কারে মঠ-ভূমি আনন্দমুখরিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত 
হেমতন্দ্র চিত্রকরের নানানূপ বাজি, আকাশে যেন মায়া-কানন ত্যর্জন 
করিয়াছিল। পর্বোপরি--প্রায় ছুই লক্ষ নরনারীর মধ্যে শৃঙ্থলা 
রাখিয়া! কর্মিগণ ধেভাবে সমস্ত দিন বিপুল উদ্মে কার করিয়াছিলেন__ 
তাহ! দেখিবার জিনিষ । 
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জাতি-ধর্ঘ্ম-নির্ষিশেষে সকলের সাময়িক মিলন এবং ভক্তি ও কর্মের 
একীভূত ধার! কবে সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে ? 
সরিষা আশ্রমে পারিতোধিক বিতরণ 
গত ২৯শে জানুয়ারী সরিষা (ডায়মণ্ড হার্বার্‌) শ্রীরামকষ্চ- 
আশ্রমে বালক-বালিক1-বিগ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ-সভার 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ছূর্ীপ্রসাদ খৈতান সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীধুক্ত মুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী 
বিজয়ানন্দ ও স্বামী পবিভ্রানন্দের শিক্ষা ও স্বাস্থ সম্বন্ধে সময়োপযোগী 
স্থললিত বক্তৃতা পল্লীবাসী ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোঁদয়গণ বিশেষ ভাবে 
উপকৃত হইয়াছেন । 


নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শ্রী শ্ীসরশ্বতী পুঁজ 


নিবেদিতা বি্যালয়ে প্রতি বৎসরের নভ্তায় এবারও সমারোছে 
৮সরস্বতী পূজা হইরা গিয়াছে । সরশ্বতী পুজার দিনের বিদ্যালয়ের 
দৃহ্য বায়স্কোপে ফিল্সে ছবি তোলা হয়) সেইটি আবার বিসর্জনের দিন 
বিগ্ভালয়ের মেয়েদের দেখান হয়। (ই সঙ্গে একটি ছোট মেয়ের 
ছুষ্টামীভর! খেলার ছবি ও কৃষ্ণ-সথ৷ সুদামার ছবিও প্রদর্শিত হয়। 
ছোট মেয়েদের এইগুলি বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল। দ্বেবী- 
মূর্তির পরিকল্পন! অতি সুন্দর হইয়াছিল, যেন সাধক-হৃদয়ের ধ্যানের 
ছবি মূর্ত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের শ্রীপঞ্চমীর একটি বিশেষত্ব এই 
'ষে, এইটি মেয়েদের বাণী পুজার উৎসব; পুজারিণীও তাহারাই, 
পুরোহিতের মধ্যস্থতাও এ-পুজায় তাহারা গ্রহণ করেন না। আর 
একটি বিশেষত্ব,-ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে বালিকাগণের যুক্তহাদয়ের 
আনিন্দোৎসব দেবী সরম্বতীর অর্চনায় পুজাকে সত্য-সত্যই প্রাণবন্ত 
করে। পুজার দিন বৈকালে ছাত্রীগণের সমবেত সঙ্গীত, বাণী বনানা, 
স্বর্গায়া ভগিনী নিবেদিতার উদ্দেশে সঙ্গীতে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী, কিছু কিছু 
অভিনয় ও ছোট মেয়েদের ড্রিল প্রভৃতি হইয়াছিল। এগুলি বাস্তবিকই 
চিত্তমুগ্ধকর হইয়াছিল। 


বৈশাখ, ৩০শ বর্ষ 


কথা প্রসঙ্গে 


বেসক্‌! বন্ধু, বেসক্‌ !-__এত কথা কাটাকাটির পর-যেনান্ত পিতরে! 
যাতাঃ1-_বাপ দাদার ধন্ম ছাড়তে পারবো না! বলি, বাপ দাদা যি 
বদ খেয়ালী করে যায় তা হলে সেটাও কি বাইবেলের 0190150£ ছেলের 
মত পালন করে যেতে হবে ? ওটা আর কাকুর বাপ দাদার ধন্ম হতে 
পারে, কিন্তু আমাদের বাপ দাদার ধর্ম যেলয় সেটা তিন সত্যি করে 
ব্লতে পারি । ধীবর কন্ঠার মহামছিম পুত্র ব্যাসের মহাভারতথান। 
পড়লেই ও-সমস্তা বিলফুল খোলস! হয়ে যায়। তুমি তখুব বিবেকানন্দ 
ভক্ত! বৈঠক থানায় নগদ বার আনা পয়সা খরচ করে তার মস্ত 
ছবি টাঙিয়ে রেখেছ! তিনি যে বল্চেন--ফেনাস্ত-পিতরো-ধার্মিকদের 
গতি হচ্ছে-পচে খসে পোঁকা পড়ে মরা । এ বাপ দাদার ধর্ম 
আমাদের এমন কাঁওয়াজ করিয়ে দিয়েছে যে আমরা সকলে এক চঙে 
দ্রীত মাজি, মুখ ধুই ; ফলে প্রাণপাথী গ্যাচে উড়ে__ঘুবচে কতকগুলো 
রক্তমংসের যন্তোর, ঠ্যাডীলে হা-ও বলে নাঃ না-ও বলেলা। তবে 
রক্ষে এই যে, এই বাপ দাঁদাগুলো আমাদের আসল বাঁপ দাদ! নয়_- 
ওগুলে। হচ্চে পিরামিডের মমি-ভূত, আমাদের বাপ দাদার ুত্তি ধরে 
এসে আমাদের আষ্টে পিষ্টে শিকলি দিয়ে বেঁধে গ্যাচে। আমাদের 
আসল বাপ দাদদারা যে “তব্বমসি” মহাবাক্যের দ্রষ্টা, সত্যবাদী হলে 
গণিকা পুত্রকেও উপনীত করতো, যুদ্ধে অগ্সি-বাঁণ বরুপ-বাঁণের ব্যবহার 
জানতো, ধর্শ-ুদ্ধে বিরত হলে তাদের বলতো! অনার্ধয, ক্লীব ; তাঁরা কি 
পলাঁয়তি স জীবতি*-_এক্সপ জপূর্বব অহিংস মত আবিষ্কার করতে পাকে, 


১৯৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


না *দূরমপ্র রে চাঁগাঁল”__বলে বেদান্ত প্রচার করতে পারে? কিংৰা 
স্ব্ণমুদ্রার চাকচিক্য দর্শন করতঃ প্রমুদ্দিত অন্তকরণে অতি গোপনে ও অতি 
সম্তর্পণে, অতি বড কাট্ঠোকর! পণ্ডিতও সহসা 0109-)1951৭1 হয়ে সব 
রকমের সামাজিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হতো ? অথচ দরজ্রের 
এতটুকু দোষ পেলে তাকে একধবে করে, একেবারে তার সাত পুরুষ পর্যন্ত 
য্মরাজার জেলথানায় পাঠিয়ে দেবার বায় বের করতো ?- কিংবা শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়ে নঢাদের নরকন্থ করে, প্রকাশ্য র্মঞ্চ তাদের গলায় মালা 
পরিয়ে দিতো ? এ সব ভগুদেরই ত ম্বামিজ্ঞী মহারাজ বলেছিলেন, 
অ্ধচন্দ্রের সহি পাজি পুথি শুদ্ধ আটল্যানটিকে ডুবিয়ে দিতে । এ 
হাঁজাব বছরের মমিগুলো হচ্চে আবার আমাদের দেশের সমাজনেতা-_- 
যার জন্যে আজ নেতৃত্ব আর 1)100719)" এক জিনিষ হয়ে দাডিয়েচে। 
মিথ্যাচার 16171005  ৪175000গুলো বুঝতে পারছে নাঃ কেন 
দেশেব লোক বৈশ্য গাধিকে হাতা” উপাধি দিলে । ওরাই ত দেশটাকে 
একটা “চলমান-শ্মাশান” করে তুলেছে, শিল্প হয়ে পডেচে একটা মিউসিয়ম, 
ধর্মপুবাণগুলো কতকগুলে। আজগুবি “ঠাকুর মাব ঝুঁলি”। ইতিহাস যেন 
“অজীর্ণতা জনিত দ্রঃন্বপ্র”। তাই স্বামিজী বলচেন যে, যেদ্দিন ও “অতীতের 
কঙ্কালচয়” ভারত রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় হবে সেই দিনই বেরুবে নূতন 
ভারত--“লাঙ্গল ধরে চাঁষার কুটার ভেদ করে, জেলেমালা মুচি মেথরের 
ঝুঁপড়ির মধ্য থেকে, মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উননের পাশ 
থেকে, কারথানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে, ঝোড় অঙ্গল পাহাড় 
থেকে |” যেদিন এই ভবিষ্যৎ ভাঁরত বেরুবে, "অমনি কোটি জীগুডস্তণ্দী 
ব্রেলোক্য কম্পনকাঁরী ( আগামী ' ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি *ওাহ গুরুজী 
কি ফতে” ” বিশ্বকে কম্পিত কর্বে ! যার চোক আছে সে অদূর ভবিষ্যতে 
দৃষ্টি স্পাত করুক, দেখুক আজ্র নরের রথে পুনরায় সারথী নারায়ণ, 
যে রথের ঘর্থর শব্দের বিজয় অভিজান সহন্স মিলের চক্রধবনিকে 
বিনত্র করে তুলেছে, যার মঙ্গল পারঞ্চজন্য অধুত ড্রেডনটের গভীর 
নিঃম্বনকেও স্তব্ধ করে ফেলেচে, কোটি কামানের হুহুংকার আজ 
শৃগল ক্রন্দনে পরিণত ! যার কান আছে সে শুন্ুক ! 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ১৯৫ 


কিন্তু ভায়া! ! স্বামিজী ত ব্রাঙ্গণদেরই আদশ বলেছেন ৷ তিনি বলেচেন 
লমন্ত জাতটাকে ব্রাঙ্গণ করে ফেলতে 1-এ কথা আমরাও মানি । 
আদর্শ ব্রাহ্মণই হিন্দুর আদ্দি পিতা । বেেনিন্দুক বুদ্ধকেও একথা স্বীকার 
করতে হয়েছে | 

ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চং অনাসবং 
উত্তমথং অনুপ্পন্তং তমহ” বর্ষ ত্রাঙ্গণং ॥ 
( ধন্মপদ্ প্রাঙ্গণ বগ গো? ৪ 

ধিনি ধানশীল, রজোমুক্ত, একাকী অবাস্থত, কর্তব্যানুষ্ঠাযী, 
পাপবিমুক্ত অহ্‌ৎ পর্দপ্রাপ্ত এরূপ লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। 

ধিব্রাহ্মণস্স হস্তারং । * ৭।-_-যে ব্রা্ধণকে প্রহাব করে তাহাকে 
ধিকৃ। 

ন জটাছি ন গোত্তেছি ন জচ্চ। হোতি ব্রাঙ্গণো (ক ১১/)-জটা বা 
গোত্র বা জাতির দ্বাবা ব্রাহ্মণ হয় না । 

আমরা যাদেন অনুবাদ কবছিলুম ত1 এ বক-ধাম্মিকদের। তারপর 
দেখ উপদ্িবদে কি আছে-_ 

খধষি বলচেন-__ 

ও বজন্থচীং প্রবক্ষ)ামি_বর্জ হুশী উপনিষদ্র বলবো । 

বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি-বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। 

বেদবচনানুরন্ূপং--কারণ এ বেদবচলের অনুর্প। 

শিষ্য জিগেস্‌ করচেন-_ 

জীবে ব্রাহ্মণ ইতি--জীবই কি ব্রাহ্মণ ? 

খষি। ন-না। 

অতীতানাগতানেকদেহানাং জীথগঠ্ঠৈক রূপত্বাৎ-অতাত, অনাগত 
চাঁগালাদি বহুবিধ দেহ জীব ধার" করেছে এবং করবে; কিন্তু সকল 
দেহেতেই জীব এক রকমেরই থাকে। 

কন্মবশাদনেকদেহ সম্ভবাৎ-কারণ পুর্ব জন্ম কম্মফল হেতু তাকে 
নানা দেহ ধারগ করতে হয়। 

শিষ্য । তি দেহে! ব্রাহ্মণ ইতি_-তা। হলে দেহই কি ব্রাক্ষণ ? 


৯ ৯৩ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা! 


ধষি। ন--না। 

পাঞ্চভৌতিকত্বেন দেহক্যৈকরূপত্বাৎ_-কারণ সকল দেহই একই 
পঞ্চভূতে তৈরী । 

জঅরামরণ ধর্মাধশ্মাদদি সাম্যদর্শনাৎ-কারণ সকল দেহেই জরামরণ 
ধর্মাধন্মাদি গুণ সমান ভাবে আছে। 

শিষ্ঠ। ব্রাঙ্গণ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণো বৈশ্ঠঃ গীতবর্ণঃ শৃদ্রঃ 
কুষ্ণবর্ণঃ ইতি--স্মৃতি যে বলছেন, ব্রাঙ্ধণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ॥ বৈশ্য 
গীতবর্ণ এবং শৃদ্র কষ্বর্ণ ? 

খধি । নিয়মাভাবাৎ_ এ রকম কোনও নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় 
না। 

পিত্রাদি শরীর দ্রহনে পুজ্জা্দীনাং ব্রহ্গহত্যাদি দোষ সম্ভবাৎ__দেভটা 
ব্রাহ্মণ হলে মৃত-পিতার দেহ অগ্নিসংস্কার করলে পুত্রের ব্রহ্ষহত্যার পাপ 
হতে।। 

শিষ্য । তহি জাতি ব্রাঙ্গণ ইতি--তা হলে জাতটাই কি ব্রাহ্ষণ ? 

খষি। ন--লা। 

জাত্যন্তরজন্তঘনেক জাতি সম্ভব! মহর্য়োবহবঃ সম্তি--কেন-ন। নান! 
পাতি ও জন্ত থেকে খধিরা জন্মেছেন । 

খধ্যশৃরঙ্গো মৃগ্যঃ,) কৌশিক কুশাৎ, জানুক! জন্ুকাঁৎ, বাল্মীকো 
বল্সীকাৎ্ ব্যাসঃ কৈবর্তৃকন্তকায়াম্‌ শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশি্ট উব্বন্তাম্‌, 
অগন্তঃ কলসে জ!ত ইতি শ্রুতত্বাৎ__খধশুঙ্গ মুগী থেকে, কৌশিক কুশ 
থেকে, জানুক শৃগাল থেকে, বালীক বল্মীক থেকে, ব্যাস কৈবর্ত কন্তা 
থেকে, গোতম খরগোসের পিঠ থেকে, বশিষ্ঠ উর্ধণী থেকে, অগন্ত 
কলসী থেকে অন্মেছেন, শান্ত্রকারর! এই রকম বলছেন । 

শিদ্ঠ | তহি জ্ঞানং ব্রাহ্ষণ ইতি--তা হলে শাস্ত্রীয় জ্ঞানই কি 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ ? 

খধষি। ন-ন1। 

ক্ষত্রিয়াদয়োইপি পরমার্থ দশিনোইভিজ্ঞ| বহবঃ সস্তি--কাঁরণ 
ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অনেক পরমার্থদ শা, অভিজ্ঞ এবং পণ্ডিত আছেন। 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ১৯৭ 


শিষ্য । তহি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি--তবে কি কর্মের দ্বারাই ত্রাক্ষণ হয? 

খষি। ন-_না 

সর্বেষাং প্রাণিনাং প্রাবন্ধ-সঞ্চতাগামি-কর্ম্-সাধর্মর্য দর্শনাৎ--কারণ 
সকল প্রাণীতেই তার প্রারদ্ধ, সঞ্চিত ও আগামী কর্মই প্রকাঁশ পাব । 

শিষ্য । তহি ধার্মিকো! ব্রাঙ্গণ ইতি_-তা হলে কি ধর্মের দ্বারাই 
ব্রাহ্মণ হব ? 

খধি। ন-না। 

ক্ষত্রিবাদযো হিরণাদাতারো বহৰঃ সন্তি--কারণ হিরণ্যদাতা ধার্মিক 
ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নানা জাতিতে অপ্ছ। 

শিষ্য । তছি কে! বা ব্রাঙ্ণো নাম--তা হলে ব্রাহ্মণ বলতে কি 
বুঝবো ? 

খধি। কশ্চিদাত্মানমদ্বিতী-ং জাতি গুণক্রিব1 হীনং যডস্মিষড়, 
ভাবেত্যা্দি সর্ববদোষ বহিতং সতান্তানানন্দানন্ত শ্বব্ধপং স্বঘং নির্বিকল্প 
মশেষ কল্লাধারমশেষভূতান্তর্যামি ত্বন বর্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশব্দনুস্য তমথণ্ডা- 
নন্দ স্বভাবাপ্রমেমনুভবেকবেছ্ধম পরোক্ষতষ! ভাসমানং করতলামলকবৎ 
সাক্ষাদপবোক্ষীকৃতা কুতার্থতয়! কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদি 
সম্পনোভাব মাতসর্ধ্য তৃষণশামোহাঁদিরহিতো দস্তাহংকারাদিভিবসংস্পৃ্ট- 
চেতা বর্ততে এবমুক্ত লক্ষণে! যঃ স এব ব্রাঙ্মণ__ঘিনি আত্মীকে অদ্বিতীয় 
জাতিগুণ ক্রিঘাহীন, জন্মাদি বনি, কামাদি বডভাব প্রভৃতি দোঁষ 
রহিত এবং সত্য, জ্ঞান আনন স্বরূপকে হস্তস্থিত আমলকেব স্তায় 
প্রত্যক্ষ করেন, কামবাগাদি দোধ বর্জিত, শম্দমা্দি সম্পত্তি ষটুক সম্পন্ন 
জক্ষণযুক্ত যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ 

এখন শাস্ত্রের ব্রা্মণ মানে কি বুঝতে পাঁরচ দাদা ? ও সব স্থৃতি টিতি 
চলবে না। শ্রেষ্ঠ স্ার্ত মনু মহাবাঁজ কি বলচেন জান-_ 

শ্রুতিস্ বেদোঁবিজ্ঞের ধম্মশান্ত্ন্ব বৈ শ্বতিঃ। (২1১০ 

বেদ্কে শ্রুতি এবং ধর্ম্মশান্ত্রকে স্মৃতি বলে জানবে । 

ধঙ্ং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রতিঃ | (২1১৩) 

ধর্ম জিজ্চুদের শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । 


১৯৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


তার পর ব্রাঙ্গণদ্দের সব চাইতে যিনি বড় 01127700100 আচার্য্য 
শঙ্কর তিনিও এ কথাব সাথ দ্িযেচেন--বেদবিকুদ্ধে বিষষে স্ত্যনবকাশ 
প্রসঙ্গঃ (ব্রহ্ম ২১1১ ভাষ্য )-_বেদ বিরুদ্ধ হলে স্মৃতিকে ত্যাগ করবে। 
ধর্ম শান্্ের 007016 জৈমিনীও এ কথা স্বীকার কবেচেন-__বিরোধে 
ত্বনপেক্ষং স্তাদ সতি--হানুমানম্‌ ( জৈমিনী শু ১১৩১৩ )_শতির সঙ্গে 
বিবোধ হলেই শ্মৃতি অগ্রাহা এবং অনুমান ও অগ্াহা । 

কি ব্যাপার জান? 1১7100107এব কৃপায় শ্রুতিদেবী এখন ঘরে ঘরে 
উঠে সকলের জ্ঞান চক্ষু খুলে দিচেন। আগে কতকগুলো অভিজাত 
নিজেদের প্রতিপত্তি বজজায রাখবার ভন্যে অধিকাবধাদ প্রচার করে-__ 
যাকে আজকাল আমরা 1১7৭5-4১০ট বলি। এ অধিকারবাদ-১০৮- 
এর ঘলেন্ত্রী, শুদ্র, দ্িজবন্ধুদর কাছ থেকে “তরী” [0০১০1০৭ হয়ে 
গযালেন। 1১795011990 কথাটাকে আগে বলতো-ন গোচর” অর্থাৎ 
ষেন শুনতে না পায়। শুনলেই কানে সীমে ঢেলে দেবে, সে কালের 
[১০110 (017010155101001 মগ্রমহারাঁজ এ 010102110০টি টাঁটবা পিঠে 
জারি করেন। 


মুদ্রাযন্ত্রেব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রাচা কি পাশ্চাত্য সব 
দেশেরই মন্ডিক্ষের শৃঙ্খল ঝনঝনিযে খুলে পডে গেল-_স্বাধীন চিন্তাব 
বিকাঁশ ঘটলো! । জড়ত্বেব জ্রমাট অন্ধকার গলতে লাগলো! । 66 15 0০ 
08180255 100 1210876৮--এটা হল ইউবোপের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির 
উপদ্দেশ। স্বাধীন চিন্তা আনতে পাশ্চাত্যের মনাধীদেরও কম কষ্ট পেতে 
হযনি। সেক্ষপীর যথন) 10905085 10 0695১ 1990125 10 006 
ঘ010া]10501090155 561100909 17 80010695 8100 29090 17) ৪৮০17- 
(06, দেখছিলেন তখনও ইউরোপ কেনাবী জ্ঞানকেই একমাঁজ জ্ঞান 
বলে জানতো । কতকগুলো উদাহরণ দিচিচ__ 

একদিন বিখ্যাত 1২90012115; ফেবার (58015) ভোর থেকে 
আরম্ত করে একখান! পাথবের ওপর বসে একটা পাহাড়ের গায়ে কীট- 
পতঙ্গদের সহন্াত-জ্ঞান এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিন 
জন চাঁধার মেয়ে কাজে যাবার সময় তাকে 0০০৭ ৫9৮ জানিয়ে 


বৈশাখ, ১৩৩৫ | কথা প্রসঙ্গে ১৯৯ 


গেল। তাব পর যখন তাবা সন্ধার সময় বাড়ী ফিরচে, তখনও তাকে 
সেখানে বসে কীট পতঙ্গদেব গতিবিধি পর্যাবেক্ষণ করতে দেখে করুণ 
বিদ্ররপে বলে উঠলো-_0০০9115 1 নিরীহ বেচাঁবি ! 

১৫৯১ খুষ্টান্ধে গ্যাপিলিও দপিসার হেল! স্তম্ভের ওপর থেকে ছুটে! 
পাথর (একটা আর একটা পেকে একশো গুণ অধিক ভারি ) ফেলে 
যেদিন দেখালেন মে, সেই উঁচু জায়গা থেকে একই সময়ে তারা মাটিতে 


পড়ে, সেদিন এ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পিঙাবা সমস্বরে বলে উঠলেন, 

++11715 07591550176 7077» 0811]60 10050 17১৩ 9013107559৭ 
[0955 16 01701 টা 105 5০৯ এগ 09 চন 8 156হেছচ হান ল 11817 
591] নি] 0 00 27০05919£ চ৩৮ 05 ০৪0, 91215 ০07০1161 
হাত 0076 031)1195010109 51710 06801755 008৮ ও 17ল]] ০2009 
0176 1)01707০070007705 ৮৮০10 ি]] 055 1010016৭ 00065 056 
07817) 0775. $/০121700 28702161002 500] 015759574 91 
21101591115 19070251905), 21071 ৮০ ৬111 509 65 1 2985 700 
10710707 


গযালিলিগর গর্িবোধ করছেই হবে । নইাল আমাদের ?বাণো 
পুতি পাতা সব অবজ্ঞা হয়ে পড়" । এত বন্ড একটা সত্তা অবিষ্ষারের 
জন্য, বুড়ো বয়সে 000. তাত গারদে পাঠিয়ে পুবস্কত করলেন | 
আমাদের দেশেব আঘ্য ভটে মতেব ( পৃথিবা গোল এব নিছেব মেরুব 
ওপন ঘোবায় দিন রাতি হয় ) বিরুদ্ধ ও ঠিক এমনি আন্দোলন হয়েছিল । 

ফ্যারাডে যেদিন লগুনে [২১৮৪1 1150600017 এর এক বস্তৃতাষ 
প্রচার করলেন যে, তারের পাশে চুম্বক ধরলে তারের মধ্যে বিহ্যতের 
সঞ্চার হয়, সেদিন এক মহিলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,_- 


“80, 1১০17815955, ৪৮০ 3 ৮১০ ০05০ 5০0. 65091977560 
19 015151790, ৬517856190০ 05০ ০01 16০2" 


অধ্যাপক ফ্যারাঁডে আপনাব এই প্রমাণের ফল কি? তিনি একটু 
রসিক ছিলেন, উত্তর দিলেন, ০/85097)) ৮1]1 ০৮091] 106 0 1752 
06 2 08 0০010 00110 ?”--নবজাতি শিশুর দ্বারা কি প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয় আমাকে বোঝাতে পারেন? 

ফ্যারাঁডেঞ্স সম্বন্ধে আর একট! গল্প আছে, লিকি তার 1১17190180০) 


২০৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ- ধর্থ সংখ্য। 


800 [192তে লিপিবদ্ধ করে গ্যাচেন। গ্ল্যাডষ্টেশনের মত লোকও 
ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন) 41306 90091 211) ৮026 05815 1 ?5 
এ লব করে কি হবে? ফ্যারাডে উত্তর দিয়েছিলেন ৮708619 15 ৪5৪1 
70015219110 086 0০00 আট] 5০9০0. 108 21315 60 1৮ ভুমি 
শীঘই এর থেকে অনেক ট্যাক্স আদায় করতে পারবে । 

ব্যাপার কি জান দাঁদ।, কেউ খাটতে ইচ্ছুক নয়। থেটে খুটে করে 
দাও, আমরা পাঁতাঁপেতে বসে মজা ওড়াই । মন্তষ্যত্বের মধ্যে, মানুষ 
প্রথমে বাভিচ'র বা পাগলামী দেখে কিন্ধ যেই সেটা প্রতিপন্ন হয়ে যায় 
তথনি গড্ডালিক! বলে ওঠে, "বলেছিলুম না আগে আমি এ কথা”। 
£১]] 151 00 [00৬5 086 চিত 075 001152 ৬11] 07 (00৮০1551 )-১ 
জ্ঞান-রত্ব যোগাড় করতে চাঁন সকলেই কিন্তু দাম দিতে কেউ রাজ নন। 
বিনি পয়সায় বা পরিশ্রমে, একটা 7110 দিয়ে ষত দিন না “সটা তাদের 
আয়ভ তয়, ততদিন ভারা থাকেন তার পরিপন্থী, আর লম্বা গল! করে 
ডাক ছাড়েন প্রাচীন, প্রাচীন। ও প্রাচীন টাচীন ঢের শোন! 
গযাচে। ও হল মরার লক্ষণ । 319910761041ঠির উৎপত্তি হচ্চে 
0995111597 10217) থেকে | সমাজ বল, ধর্দ বল, দর্শন-বিজ্ঞান বল, 
শিল্প-সাচিতা বল-_নতুন কিছু করেচ ত অমনি মামুলি-মস্থিক্ষেরা ভূক! ভুয়া 
করে উঠবে_-জাত গেল, ধর্ম গেল, নরক একেবারে গুল্জাঁর হয়ে 
উঠলো! । 

বাচতে গেলে তিনটে জিনিষ দরকার, 


11761551৩05. 059 ৮০)০৪৪ ০01 150075. 91১6 10185 
1087795 %510% 09 210 529 91055]15, [00955০07905 
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9275 /০077057,150105, 1২65৮৪755. 9136 57171915315 50615 
1০0 05, ৮৮০৪ 08127)0 21/99 ০8101) 1১6৮ ৮5০17, 5156 853 
56870], 11000175,070555, 07210, 2৪ 80০ 07055 ৮০9155$ ০ 
50075, 21010691178 00 17157008700 1716800, 2179 7589., ০ 
0১5 যাস ০6০0৮052008 (0096 0. টা 00590800)- 
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প্ররৃতি বাঁচবাঁর জন্টে আমাদের সর্বদা তার তিনটে আদেশ 
জানাচ্চেন-__.অবিশ্রাম ঘন্কে অতিক্রম করবার জণ্ঠে কাজ করে যাও, 
তাঁর সৌন্দর্ধ্য বিস্ষাবিত নেতে দেখ, উপভোগ করু ও ভক্তি কর, জগৎ- 
রহছস্ত সম্বন্ধে চিন্তা কর। জীবনের এই ত্রিত্বই হচ্চে বাঁচবার উপাঁয়। 


শ্ীরামকু্জ 


আজ আমরা যে মহ্াপুরুষেপ স্বৃত্তি-উৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থ 
এখাঁদে উপস্থিত হইয়াছি, সই সর্বলোৌকবরেণা জগদ্গুরুর আলীকিক 
জীবন কাহিনীর বিষয়ে কিছু বলিতে চেষ্টা কর! মামার মত অক্ষমের 
পক্ষে ধৃত মাজ | দেশ বিদেশি আজ তাভাঁর মহিমার কথা কে লা 
জানে, সুদ্বব বিদেশে অগণা বিদেশীদের মধোও তাহার গৌববান্থিত 
মহিমা কার্য করিতেছে । ধনী, দীন, সকলেই তাঁহার নামে ভক্তি 
নজর চিত্তে অবনত হইতেছে! যেনামেক গুণে এই অসীম শক্তিশালী 
বিরাট রাঁমরুঞ্চ-সংঘ গিয়া উঠিয়া পাপী, তাপী। রোগ, শোক, দ্ুঃথ- 
কাতর অসহায়ের আশ্রয় স্বরূপে দাড়াইয়াছে, আন্রিকাব ম্মরণীয় দিনে 
দুঃখতাঁপহারী সে নাম এ দীন কণ্ঠে একবার উচ্চারণ করিয়া ধন্য 
হইব-_-এইমাত্র আকাও্া করি । আরও জানি, যখন প্রকৃত প্রাণের 
আবেগে ভক্ত-মণ্ডলী সম্মিলিত হয়! তাহার মভিম। কীর্তন করেন তখন 
তিনি নিজেই তথায় আবিভূতি হন । আজিও ভক্তি-অর্থ) লয়! এগুলি 
জীবন যেখানে একত্র হুইয়াছে দেখানে দয়াল ঠাকুর স্বয়ং আবিভূতি 
না! হইয়। পারিবেন না। তিনি যে আমাদের করুণার সাগর ছিলেন ! 

তিনি জীবনে একাধারে ভক্ত ও ভগবান রূপে লীলা প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন। আঞ্জিও লীলাময় এ ক্ষুদ্র কণ্ঠে তাহার নাম তিনি নিজেই 


_ শ্রীহট_শ্রীনামকষ্-স্বতি-উৎপব-সভায় লেখিকা কর্তৃক পাঠত। 


২*২ চদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


কীর্তন করুন এবং অলক্ষিত আবির্ভাবের অনুভূতির দ্বারা আমাদিগকে 
রুতরুতার্থ ও জীবন ধন্য করুন, এই প্রার্থনা করি। 

এ ভারতভূমি চিরদিন রত্রপ্রসবিণী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছেন। ল্মরণাভীত যুগ হইতে এ পর্যান্ত কত কত ধর্মবীরগণ এদেশে 
জন্াগ্রহণ করির! ভাঁরতবাপীকে পবিত্র করিয়াছেন তাহাব ইয়ন্তা নাই । 
জনহিতার্থ তাহারা স্ব স্ব মোক্ষচিস্তা দূরে ফেলিযা সংসারী ভ্রিতাপ- 
ভীত আত্মার উন্নতির জন্য গ্রাণপনে ফত্ু কখিয়া গিয়াছেন। অতীত 
কালের দিনে দৃষ্টিপাঁহ করিলে এরূপ অং্শকানেক মহপুরুষের কথা 
জানা যায়, যাহাবা মানবের চিত্তের উতকর্ষের জন্য ধত প্রকার উপকরণ 
আবশ্যক তাহ] প্রচুর পরিম'”ণ আভহবণ পূর্বক মালব-সমাজেব জগ্ঠ 
অমুলা রত্রভাগ্ডার সজ্জিত করিয়া গিয়াছিলেন। ধর্খ্নীতি ও সমাজ 
তাহারা এরূপ ভাবে স্ুুনিয়ন্িত করিয়া ক্বাখিয়াছিলেন যে, কত বিদেশী 
ভ্রমণকারা পরিব্রাজকরূপে আসিয়া, কত জ্ঞানপিপাস্থ্র শিক্ষাথিরূপে 
আসিয়া, বিশ্মিত (নূত্রে এই ধন্মজ্ঞানোন্মত সমাজ দেখিয়া মুন্তকণে 
ইহার প্রশংস। করিয়া গিয়াছেন । দেই অতীত যুগের মহাত্াগণ জন- 
মানব-সংস্পর্শ-হীন নলিজ্জন গিবিকন্দরে অবস্থান করিয়া জগতের 
হিতার্থে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বহু শান্াদি প্রণয়ন করিয়। রাখিয়া 
গিয়াছিলেন ; এবং তাভার প্রভাবে সমগ্র দেশে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, 
নীচ, প্রতোোকের মধ্যে এক সার্বজনীন ধর্ম ও জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত হইয়! 
উঠিয়াছিল । 

কিন্তু কালক্রমে সেই সকল মহাত্মাগণের তিরোধানের পর, দেশে 
বেদোক্ত আত্মতন্ষের অনুশীলন লোপ প্রাপ্ত হয় এবং সমাজে ধীরে 
ধীরে জড়বাদ ও বাহক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য প্রতিঠিত হইতে থাকে । 
ধর্ম আচারের ভিতর প্রবেশ করে । প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা তিরোহিত হইয়া 
বাগাড়ম্বর পূর্ণ অহমিক1 তাছার স্থান অধিকার করে, এবং সমাজে 
ঘোর অরাজকত। উপস্থিত হয়। 

ইতিমধ্যে যুগ পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইল এবং কালের গতি 
অনুমারে পুনরায় লোকের কেবল শুগ্তগর্ভ বাহিক অনুষ্ঠানের প্রতি 
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বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল ও দে পরমতত্বকে জ্ঞাত হইবার যে স্বাভাবিক 
ক্ষুধা প্রত্যেক জীবাযআ্রার ভিতরে অন্তনিহিত ভাবে সুপ্ত বহিয়াছে। 
তাহা জাগ্রত হইরা উঠিল। যে জ্ঞানের দ্বারা সহত্ম বৎসরের হৃদয়ের 
অন্ধকার এক নিমেষে দূর হইয়া হৃদয় হুর্য্যালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে, মাঁনব-সমাঁজ সেই জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
কিন্ত সমাদ বিধি-নিষেধ ও জড় ক্রিয়াঁকাণ্ডের নাগপাঁশে আবদ্ধ, এ 
ক্ষুধা নিবুত্তির তাহার শক্তি ছিল না। তথন শিশু হৃদয়ে নেরূপ প্রথম 
আকাজ্ষার স্ষ্টি হইলে সে বুঝিতে পারে না যে, তাহার জদয় কি 
চায়, কি পাইলে অন্তরের তৃধ্ঃ নিবুত্তি হইতে পারে, লা বুঝিয়া কেবল 
এক আফুল উন্মাদনায় অধীর হইয়া উঠে, দেশে সেই অবস্থা উপস্থিত 
হইল । 

সেই সমকালে সমুদ্র পার হইতে অক্লান্তকম্মী খুষ্টভক্তগণ আসয় 
অমিত উগ্ভমে প্রচার কাযা আর্ত করিলেন। দেশের লোক 
পিপাসার্ত হইয়া তব একেশ্বরবাদ নবধর্ম্ের প্রতি সতৃপঃ নয়নে চাহিতে 
লাগিল এবং কেহ কেহ জ্ঞানশৃত হইয়া হৃদয়ের বুতৃক্ষা নিবৃত্তির জন্য 
এই নবধর্মের প্রচারকগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল । অসংখ্য 
রত্বরাজীর আকর স্বরূপ যে হিন্দৃধশ্ম বশত বৎসর ধরিয়া! জননীর মত, 
বহু জাতির, বনু ধশ্মমতের আশ্রয় দিয়া পালন ও পোষণ করিতেছিল, 
দকল ধরন্দমাবলম্বিগণকেই মান ও মর্যাদ| দিয়া নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি 
করিয়াছিল--সেই ধশ্ম ও সমাক্দ মধ্যে এইরূপে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত 
হইল । 

তথন চাঁরিদিকে দেশহিতৈষী ধন্মীস্বা ব্যক্তিগণ দেশের এই ছুরবস্থার 
পরিবর্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এই ছুর্দমনীয় 
শ্রাতমুখে বাধ দিবার জন্য তাহারা নানাভাবে সনাতল হিন্দুধর্মের 
সংস্কার সাধন পূর্বক নানারূপে সমাজের সম্মুথে ধারণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন । পুর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে নব নব ধর্মমতের অভুয)দয় 
হুইতে লাগিল। প্রত্যেকেই আপনাপন পথ সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণ। 
করিতে লাগিলেপ। এক হিন্দুধর্ম বন্তুধা বিভক্ত হইয়া খণ্ডথণ্ড রূপে 
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বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়িল। নানা সম্প্রদায় নানাদিকে বির্দ্ববার্দিগণকে 
পরাজয় করিবার অন্ত তুমুল অ।ন্দোলন উপস্থিত করিল। 

ধর্ম জগতের এই সঙ্কটের ফলে মানব-সমাজ এক অমূল্য বস্ত লাত 
করিয়। ধন্ত হইল। ধন্মবিপ্লব দ্বারা জগতের উপকার ও উন্নতিই 
হইয়। থাকে । 

ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন,__ 

দ্যঘখন দপ্রশ্মের গ্লানি ও অধর্মের অভভাথান হয় হে ভারত! তখনই 
আমি আপন দেহ সৃষ্টি কি এবং স্ববর্মবত্তী সাঁধুগণের রক্ষার অন্য 
এবং ছুগ্কতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থ'পনের জন্য আমি যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকি 1৮ 

স্তরাঁং যথনই ধন্দবিপ্রীৰ উপস্থিত হয়, তখনই, কপারূপে 
ভগবান আপনি আসিয়! পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাঁকেন। তাহার 
প্রমাণম্বরূপ সেই সময়ে যখন পথভ্রান্থ মানবফুল আর্তদীন আত্ম 
লইয়! পথ খুজিয়া ন। পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে উদ্ধুমুখে নিরীক্ষণ করিতে- 
ছিল-_সেই শুভক্ষণে জগতের হিতার্থে হগবান রামকুষ্চ নরদেহ ধারণ 
পূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন । 

ঠাকুর রামরুষ্চ হুগলী ০জলাঁর কামারপুকুর গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টো- 
পাধ্য'য় নামে এক দরিদ্র ধর্মভীরু ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুক্্বূপে জন্মগ্রহণ 
করেন; এবং অধুর ভবিষ/তে যে মহামহীরুহ সমস্ত জগতে স্থশীতল 
ছায়াদানে এক অপূর্ব শান্তি প্রদান করিবেন তাহার আভাস দানের 
ত্বারা শিশুবয়সেই মাতা পিতা ও আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে বিশ্মক়ান্বিত 
ও পুলকিত করেন । বাঁল্যকালেই তাঁহাকে ভগবৎগুণ গানে তনয়, 
সর্বজীবে দয়াবান ও সাংসারিক বিষয়ে নিলিপ্ত দেখা যাইত । এই 
আপন ভোলা অনিন্দা সুন্দর বালকের নাম পিত! গদাধর' রাখিয়াছিলেন। 
তিন জাদিতেন প্ররুতই গদাধর পুত্রন্নপে তাহাকে কৃতার্থ করিতে 
তাহার গৃহে আগমন করিয়াছেন। কিশোর বয়সে তিনি জোষ্ঠভাতা 
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সছিত কলিকাতা গমন করেন এবং ইহার 
কিয়ৎকাল পরে জানবাজারস্থ রাণী রাসমণি দেবী শ্বাপিত কলিফাতার 
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পিপিপি সিসি 


পাঁচমাইল উত্তরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীমাতার 
মন্দিরে সহকারী সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন। 
কালীমাতার সেবা করিতে করিতেই তাহার জগন্মাতার প্রতি আসক্তি 
বুদ্ধি পাইতে থাকে ; ক্রমে দিধানিশি এই ভাবে তন্ময় হইয়া উঠেন) 
এবং কাঁলীবাড়ী মধাস্থকিত সাধনপীঠ পঞ্চবটাতে আমলকী বৃক্ষতলে 
অনবরত সাধনায় দিমগ্র থাকেন ! ফুল ফুঠিলে যেমন কাহাকে ও বলিয়া 
দিতে হয় না, ্রমরেরা আপনি আসিয়া জুটিতে থাকে, সেইরূপ এই 
হাদয়-পুষ্পটি প্রশ্মুষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাধন পথের সাহাধ্য- 
কারিগণ আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর একে 
একে তন্ত্র ও বেদোক্ত সকল প্রকার সাধনার তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। 
সেই সময়ে গুরু তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণকালে রোমরুষ নাম লাভ 
করেন এবং বেদান্ত মতের সাধনায় সিছ্বিলাভ করিয়া জগতে 'পরম্হংস 
দেব? বলিয়া খ্যাত হন । 

শ্ীরামরুষ্ণলীলা বুঝিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের হইয়াছে 
বলিয়। মনে করিনা । বাহিরে শিশুর মত সরল; আনন'ময়ঃ ভিতরে 
বেদ বে্দাস্ত তন্ত্রাদি সর্বশান্ত্ের মূর্ত প্রতীক; আধ্)জাতির প্রকৃত ধর্ম 
কি এবং খণ্ডে থণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ধর্মমসমষ্টির 
মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় এবং কি ভাবে নানা মত ও নানা পথের 
সহজ-বোধা সমন্বয় হইতে পারে, তাহ! নিজ জীবন ছারা জগতে প্রত্যক্ষ 
প্রদর্শন করিয়া সংসার-পথ-বিভ্রান্ত-ক্রনগণকে পক্ষুরস্ত ধারা” যে পথ 
তাঁহা সরল ও স্থগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, প্রত্যেক পতনের পর আমাদের 
পুনরুখিত সমাজ, অন্তনিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিয়াছে 
এবং সর্ববভৃতান্তরধ্যামী প্রভূ প্রত্যেক অবতারে আত্মন্বর্ূপ সমধিক 
অভিবান্ত করিয়াছেন। তীহার জীবন পর্য্যালোচনা করিলে তাহা 
প্রকৃতই উপলব্ধি হয় । তিনি শাস্ত্র গ্রচলিত প্রত্যেক সাধন-প্রণাঁলীতে 
সাধন দ্বার! সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । গুরু তোতাপুরীর নিকটে যখন 
ভিনি বৈদাস্তিক প্রণালী মতে সাধন করেন তখন গুরু যাহা আয়ত্ব 
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করিতে চল্লিশ বৎসর সাধনা করিয়াছিলেন তিনি তিন দিনেই তাহাতে পূর্ণ 
সফলতা লাভ করেন। এই অমান্ুষী ক্ষমতা দর্শন করিয়া তোতাপুরী 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া! যান। 

তাহার শ্রীমুখ-নিস্থত সহজ সরল অমুতমন্ন উপদেশ সমূহ আপামর 
সাধারণ সকলেই হৃদ্ঘঈম করিতে পারে অথচ সব্বশান্ত্র তাহার ভিতরে 
মুক্তি পর্রিগ্রহ করিয়াছিল । ত্যাগী গৃহী সকলে সমভাবে তাহার উপদেশে 
উপরুত হইয়াছেন। এক কথায় তিনি সকল মতের মীমাংলা করিয়া 
দিয়া গিপাছেন। “এক পুকুরে পৃথক পৃথক খাঁটে বিভিন্ন লোকে যদি 
জল নেয় এবং পুথক ভামায় জল শব্ধ উচ্চারণ করে, তাতে কি 
জলের পুথকত্ব বুঝায়?” বিভিন্ন ধর্মমত ও বিভিন পথ লইয়! 
আবহমান কাল হইতে যে তর্ক চলিহছেছে এক কথায় তাহাঁর কি সহজ 
সরল স্থন্দর মীমাংসা! তীহার শ্রীমুখের এক একটি বাঁকা যেন অন্ত 
জ্ঞানভাগার মন্থন করা এক একটি অমুত ফল তুল্য! বুথা বাক্য 
কথনো সে মুখ হইতে বাহির হয় নাই, কেবল মুখের কথায় নয়, আদর্শ 
মহাপুরুষ প্রতি-উপদেশ তাহার নিজের জীবন দ্বারা প্রত্যক্ষ করাইয়া 
গিয়াছেন। 

মুমুক্ষগণকে বলিয়াছেন, কাম-কাঞ্চন ত্যাগহই আসল তাগ। 
সেই কাম-কাঞ্চন তাগ করিয়| তিনি যাহ! দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের 
ধারণ। করিবারণ মনত নাই। তিনি নিজ বিবাহিতা পতীর মধ্যে 
মা আনন্দমরীর রূপ দর্শন করিয়! ভক্তি বিহ্বল চিত্তে প্রণাম করিয়াছেন ! 
টাকা পয়সা প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য স্পশ করা মাত্র হস্ত সঙ্কুচিত হুইয়াছে। 
মা আনন্দময়ীরপে জ্রিজগত্ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন । জগন্মাতার 
চিহ্নিত প্রিয় সন্তান মা ছাড় কিছুই জানিতেন না। 

তিনি একাধারে ভক্ত ও ভগবানরূপে লীলা করিয়া গিয়াছেন। 
ভক্তর্ূপে বালকের স্তায় মা মা করিযা জগজ্জননীর কাছে আব্দার 
করিয়াছেন। আবার সোহহং ভাবে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া 
নিরন্তর সমাধিমগ্র হইয়া রহিয়াছেন। এত কাহিনী নয়, গল্প দয়, এ ত 
বেশীদিনের কথ! নয়ঃ_যে সকল ভাগ্যবান তাহার সাহচর্ধয দ্বারা 
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সেবার দ্বারা জীবন ধন্ত করিয়াছেন। তাহারা এখনো এ পৃথিবীতে 
দেহধারণ করিয়া আছেন। তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে 
পাইয়াছিলাঁম, ইহ! অপেক্ষা সৌভাগ্যের ইহা অপেক্ষা আশার বিষয় 
আরকি হইতে পারে? 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন নরেবন্দ্ররূপে ব্যাকুল ও পিপাসার্ড আম্মা 
লষ্টয়া তাহার ত্রিলোঁক বাঞ্ছিত শ্রাচরণে উপস্থিত হইয়া সেই পরম বন্ধুর 
সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তখন মে ভিজ্ঞাদার কি মধুম উত্তর 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াঞ্িলেন। প্হা তাহার দেখা পাওয়! যায় 
তাহার সহিত কথা কওয়া যায়, যেমন তুমি আর আমি । আমি 
তাহাকে দেখিয়াছি, চেষ্টা করিলে তুমিও দেখিতে পাইবে ।” আমি 
দেই জগণদ্ভীত অনন্ত বস্তকে জানিতে পারিয়াছি। প্রত্যক্ষ কৰিয়াছি__ 
একথা আর কে বলতে পারিম়্াছে, মানব দ্রেহ ধারণ করি] এ সাহস- 
বাক্য কে উচ্চারণ করিতে পাবে? 

আজ ঘে এই রামকুষ্জ-সঘ দৃঢ় পদে দাড়াইয়াছে-ইহার 
সুলে মুষ্টিমেয় কৌপীনসন্বল সর্বন্যাঁগী ত্রহ্গচারীর প্রাণপূর্ণ সাধন। 
ভিন্ন আর কোন সম্পত্তি ছিল না। ইহারা কিসের আশায় কোন্‌ 
অভয় মন্ত্রে বলীয়ান হুইয়| এই বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সংকল্প 
হাদয়ে স্থান দিয়াছিলেন? বীবগণ কিসের প্রেরণায় ইহ্সংসাঁরের 
মান মধ্যাদ| স্খভোগের নামার বন্ধন পলকে ছিন্ন করিয়া 
জগতের পথে কৌগীন মাত্র সম্বগ করিয়া জীবের ছুঃখ মোচনের 
এই মহাঁন সংকল্প, মহান আদর্শ লইয়! দাড়াইয়াছিলেন ?--সেই মন্ত্র 
আর কিছুই নয় ঠাকুর রামকধের শক্তি । তিনি ইহাঁদিগের আত্মশক্কি 
উত্ধদ্ধ করিয়া জগতের কার্যের জন্য ছাঁডিয়া দিয়াছিলেন। তাহার! 
আপনাপন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ক্গাঁগতিক সমস্ত বন্ধন, সমস্ত ভীতি 
হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাই তাহাদের বীরত্বের অন্ত নাই, সাহসের 
অন্ত নাই, তাই আচগুালে প্রেমের ও ছঃখ দারিদ্রাগ্রস্ত জীবের প্রতি 
স্বোর সীমা নাই ! 

প্রভূ রামকৃষ্জের আশীর্বাদে আমাদের সম্ভানগণ দলে দলে প্রভুর 


২০৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--৪র্থ সংখা 


পতাকা তলে আসিয়া মিলিত হউক--তীাহার কার্যে আত্মনিবেন 
করিয়া ধন্য হউক। ত্রাতৃগণ, পুভ্ত্রগণ, আপনারা জগতে বার বলিয়া 
পরিচিত হউন--ইহ! ভিন্ন আমাদের অন্ত কামনা নাই । 

সেই অলৌকিক অতি-মান্ুষিক ক্ষমতাসম্পন মহাপুরুষের জীবন 
সম্যকরূপে হৃদয়ঙগম করা এবং বর্ণনা কর] উভয়ই আমার মত অক্ষমের 
পক্ষে সাধ্যাতীত বিষয়, তথাপি আজিকার দিনে ভক্তমণ্ডলি-সেবিত, 
সর্বশোকসন্তাপহারী সে শ্রীচরণে শ্রদ্ধানত হৃদয়ে ভক্তিঅর্খ্য নিবেদন 
করিয়! নিজ্বেকে ধন্ত জ্ঞান করিতেছি । 


আপ্রাণদাসুন্দরী দাস 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 
(৭) 
€( ইংরাজীর অস্গুবাদ ) 
01০. ই, টি, ষ্টাডি, স্কয়ার 
হাই ভিউ, ক্যাভারস্তাম, রিডিং 
১৮০৩ 

প্রিয়-_ 
লগুন সহরট। যেন জন-সমুদ্র--যেদিকে চাও কেবল মানুষের মাথা, 
যেন দশ পনরটা কল্কাতা এক সঙ্গে । এখানে নামার পূর্বে এমন 
বন্দোবস্ত করতে হয়, যেন নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ এসে তাকে নিয়ে 
যায়--দইলে এই গোলোক-ধাঁধায় তার হারিয়ে যাবার সম্তাবন]। 
যাই হোক কাকে বোলো যেন সে এক্ষুণি বওন! হয়। যদ্দি সে 
শ- এর মত গ্গেকবী কোরে আসে-_-তবে তার এসে কাজ নেই। 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] স্বামী বিধেকানন্দের পত্র ২০৪ 


অমন গড়িমসি কোরলে হবে ন'। এসব কাজ কোরতে হলে প্রবল 
রজোওণ ( কর্ম-প্রবণতা ) চাই, সমস্ত দেশটা তমোতে ডুবে যাচ্চে, 
এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা চাই প্রথমে রজোগুণ। সত্ব পদে 
আসবে । সত্বগুণ এখনে দূরে-ব্হ দূরে । 

তোমাদের ন্েহের 


বিবেকানন্দ 
৮) 
( ইংরাঁভাব অনুবাদ ) 
বোন 
২৩শে মাচ্চ১ ১৮৯৬ 
প্রিয় অ-_ 

₹ ঞ * সম্প্রতি যাদের আমি সন্যাস দিয়েছি তাদের মধো সত্যই 
একজন স্ত্রীলোক, বাঁকা সব পুরুষ ' ইংলগ্ডেও আমি আর কয়েকজনকে 
সন্যাস দেব, তারপর তাদের ভাবতে লিয়ে যাব । এই সব "সাদ! মুখ 
হিন্দুদের চাইতে সেখানে বেণী প্রভাব বিস্তার কোরবে ; তা ছাড়া তাঁদের 
কাজ করবার শক্তিও বেণশী। হিন্দুরা তো মৃত! একমাত্র আশা 
ভারতের নীচজাত, আঁভিজাতা সম্প্রদায় শারীরিক ও নৈতিক হিসাবে 
তে। মরে গাচে | * ক 

আমার ভাবা সহজ বলে আমার কাজ এত সফল হয়ে উঠচে ; 
আচার্যেব মহত্ব তাঁর ভাষার সরলতার ওগর নির্ভর করে। 

* * * আগামী মাসে ইংলও যাঁচ্চি। আমি অত্যধিক পরিশ্রম 
করেচি, আমার ভয় হয-_এই দীর্ঘ পরিশ্রমে আমার শ্নারুনগুলী 
যেন ছিড়ে নাযাঁয়! তোমাণের কাঁছ থেকে সহানুভূতি আমি কিছু 
মাত্র চাই না; আমি এইজন্যে লিখচি যে, তোমরা আমার কাছ 
থেকে বেশী কিছু আশ! কোরো না। যতদূর সম্ভব ভাল করে কাজ 
করে যাও। আঙ্গার দ্বারা বড় বড় কাজ হবার এখন আর বেশী 
আশ নেই। সাংকেতিক লিখন-প্রণালীতে আমার অনেক বন্তৃতা যে 

২ 


২১০ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-5র্থ সংখ্যা 


লিখে নেওয়া হচ্চে তাতে আমি থুব খুসী। চারখানি বই-এর উপকরণ 
এখন প্রস্তত। লোকের কল্যাণের জন্তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেচি, 
এই জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত; কাজ শেষ করে যখন গিরিগুহায় 
[গিয়ে বববো তথন বিবেকের কাছে আমার আর কোন জবাব দিতে 
হবে না। 

সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ এভণ কর । 


বিবেকানন্দ 
বৈদিক ভারত 
(খণেদীয় যুগ 
দ্বিতীয় অধায় 
খথেদের প্রাচীনত্ সম্বন্ধীয় প্রমাণ-সমূহের বিস্তারিত আলোচন৷ 
( পূর্ববান্বৃত্তি ) 


৬। পূর্ববসমুত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ 
সপ্তসিদ্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্বদিকে সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে খণ্থেদে বন 
প্রমাণ আছে। যথা £- 
(ক) “উষা যখন পুর্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী মহান্‌ 
গূর্যয জলের স্থানে বা সমুক্্রে উৎপর হয়েন |” ( খণ্থেদ ৩।৫৫।১ ) 


মূলমন্ত্রট এই £_ 
উষসঃ পুর্ববা অধয্ধ-যুর্্হদ্বিজজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।” 


সায়ণাচাধ্য তাহার টাকায় লিখিয়াছেন £-৭পূর্ব্বা উদ্নয়কালাৎ 
প্রাচীনা উসে! যদ্‌ যদ! ব্যুঘুঃ বুাচ্ছস্তি অধ তদানীং অক্ষরং ন ক্ষরতীত্য- 
ক্ষরং অবিনাশ্তাদিত্যাখ্যং মহৎ প্রভৃতং জ্যোতি গেৌঁ। রুদকন্ত পদে স্থানে 
সমুদ্রে নভসি ব| বিজজ্ঞে উৎপগ্ভতে | 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত ২১১ 


সায়ণাচাধ্য অবিনালী হুর্যের উদয় সমুদ্রে বা “আকাশে* বলিয়। 
ব্যাথ)া করিয়াছেন । কিন্তু “গোম্পদে” এই বাক্যের অর্থ "উদকের 
স্থানে বা সমুদ্রেই সুসঙ্গত | পঞ্জাবের পুর্বদিকে সমুদ্রের অস্তিত্ব কল্পনা 
করিতে না পারিয়। সায়ণাচার্ধ্য “সমুদ্রে নভসি বা” এই অর্থও করিয়াছেন 
কিন্তু তাহা সুসঙ্গত নহে। 

(খ) সুর্য উজ্জ্বল বারির'শির উপর আরোহণ করিয়াছেন) 
তিনি উজ্জবল-পৃষ্ঠ অশ্বগণকে রথে যোৌজন করিবাঁমাত্র জ্ঞানী উপাসকগণ 
পোতের গ্থাঁয় তাঁহাকে জলের উপর দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন । বারি- 
বাশি তাহার আদেশ শ্রবণ করিয়! অবনত হইয়াছে |” ( খে ৫18৫1১০) 

মূল মন্ত্রটি এই £-- 

“আ ৃর্য্যো অরুহচ্ছুক্রমনো! যুক্ত যদ্ধবিতো বীতপৃষ্ঠাঃ | 
উদ্া ন নাবমনয়ন্ত ধীরা আশুম্বতী রাপো৷ অর্বাগতিষ্ঠন্‌ ॥” 

উদ্ধৃত খকে *শুক্রমর্ণঃ” এই বাঁকোর অর্থ উজ্জ্বল বারিরাশি। সুর্য 
উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করিবামাত্র তাহার রথে উজ্জঞলপৃষ্ঠ 
হরি অর্থাৎ অশ্বগণকে যোজন করিলেন । আর বারিরাশির উপর 
পোতকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়৷ লইয়া যাওয়া হয়, সেইরূপ জ্ঞানী 
উপাসকগণ মন্ত্র ঘাঁর! তাহাকে আকাশে উত্তোলিত করিবার জন্ত আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। 

(গ) ণ্যে সহত্রশূঙ্গ ( অর্থাৎ সহভ্রকিরণ-বিশিষ্ট ) বৃষভ (হুর্য)) 
সমুদ্র হইতে উদগত হইতেছেন, সেই অভিভবকারীর সাহাযো আমরা 
জনগণকে নিপ্রিত করিব 1” / খগ্রেদ ৭।৫৫।৭ ) 

মূল মন্ত্রটি এই £_- 

“সহম্রশূলগো! বুষভো। ষঃ সমুদ্্রীদুদীচরত্ | 
তেন! সহস্তেন! বয়ং নি জনান্ত স্বাপয়ামমি ॥” 

সাঁর়ণাচার্ধ্য টাকায় বলিয়াছেন_-“সহঅশৃঙ্গঃ সহশ্রকিরণে! বৃষভঃ 
কামানাং বর্ষিত যঃ স্ছ্যাঃ সমুদ্রাদঘুধেঃ সকাঁশীৎ উদ্দাচরৎ উদ্দাগচ্ছতি” 
ইত্যাদি। উদ্ধত মন্ত্রে সমুদ্র হইতে হুষ্যের উদয়ের কথা সুস্পষ্ট বলা 
হইয়াছে 


২১২ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-€র্থ সংখ্যা 


(ঘ) প্মেঘসকল যেব্ধূপ সমস্ত ভূবনকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ 
দেবতারা ন্বতেজে সমস্ত ভুবনকে পুরিত করিলেন, এবং সমুর্জের 
মধ্যে নিগুঢ় কুর্ধযাকে প্রাতঃকালে উদয়ের জন্ত প্রকাশিত করিলেন। 
(খণ্বেদ ১০৭২৭ ) 

মুল মন্ত্রটি এই £ 

যদেবা ঘতয়ো যথ! ভুবনান্পিনত | 
অত্র সমুদ্র আ গুভুমা হুর্যামজ ভর্তন ॥ 

প।য়খাচাষ্য টাকায় লিখিয়াছেন £--“অত্র সমুদ্রে অন্য, আগুহুং নিগুন্ধং 
হুর্য্যং প্রাতকুদয়ায় আজভর্তন আনব তবন্তঃ |” | 

আরও বনু মন্ত্র আছে। আপাততঃ তাহাঙ্গের উল্লেখ না! করিয়! 
এই স্থানে একটি কথ। পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিব। বৈদ্দক 
সাহিত্যের পরবতী সাহিত্যে সুর্যের" উদয়াচল” ও “অন্তাঁচলের” উল্লেখ 
আছে। কিন্তু প্রাচীনতম খণ্বেদের মন্ত্রপমূহে আমরা দেখিতে পাঁইতেছি 
ষে, সুর্য সমুদ্রের গর্ভ হইতে উথিত হইতেছেন, এবং সমুদ্রের গরভেই 
অন্তগত হইতেছেন । ইহার কারন আর কিছুইনহে | খণ্বেদের মন্ত্র 
রচয়িতা খধিগণ হুধ্যকে সপ্তসিন্ধু দেশের অব্যবহিত পূর্ববদিকৃবর্তী 
সমুদ্র হইতে সমুখিত হইতে দ্রেখিতে পাইতেন। সুতরাং তাহারা 
সমুদ্রকেই হধ্যের উৎপত্তি-স্থান বলিরা কল্পনা কারয়াছিলেন। উদ্ধৃত 
মন্ত্রগুলির সুক্ষ আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যেঃ মন্ত্র 





রচয়িতা খধিগণ যেন স্বচক্ষে সমুদ্র হইতে হুর্যোর উদয় দেখিতে পাইতেন । 
যদ্দি এই অনুমান সত্য হয়) তাহা হইলে এই “উদয়-সমুদ্র” নিশ্চিত বঙ্গোপ- 
সাগর ছিল না) কারণ খগেদীয় যুগে আধ্যগণ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে 
বাস করিতেন না, পরস্ত সপ্ুসিন্ধুদেশের মধোই আবদ্ধ ছিলেন । স্থতরাং 
যে সমুদ্র হইতে তাহারা হুর্টকে উদিত হইতে দেখিতেন, তাহা সপ্ত 
সিন্ধুঙ্দেশের ( পঞ্জাবের ) অব্যবহিত পুর্বভাগেই অবস্থিত ছিল। এই 
সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও বিশিষ্ট প্রমাণ-সমুহ আছে, তাহার উল্লেখ 
করিতেছি। 

পূর্বাকাশে হৃর্যোদয়ের পৃর্ব্বে উষার উদয় হয়, এবং উধার আবি- 
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ভাবের পুর্বে রাত্রিশেষে অশ্থিদ্বয়ের আবির্ভাব হয়। বাত্রিশেষে আলোক 
ও অন্ধকার মিশ্রিত হইয়া যে জ্যোতি পূর্ববাকাশে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই 
অশ্বিদ্ধম। * থণ্েদের ১1৪৬২ মন্ত্রে ইহার্দিগকে পপিন্ধুমাতর£” বলা 
তইয়াছে। এই শবেব অর্থ সমদ্রই ধাহাদ্দের মাতা” অর্থাৎ ধাহারা 
সমুদ্রের জলরাশি ভে করিয়া উদ্দিত তন | এই স্ক্তের অষ্টমী খক 
এইন্সপ 2 
“অরিত্রং বাং দিংম্পৃথু তীর্থে সিদ্ধ নাং বথঃ। 
ধিয়া পুযুজ ইন্দবঃ 1৮ 

সায়ণাচার্ধ্য টাকায় লিখিয়[চন ১-পহে অশ্বিলৌঃ বাং যবয়োদ্দিব- 
স্পথ দ্রালোকাঁদপি বিস্তীর্ণ মরিত্র" গমনসাধনং নৌন্ধপং সিন্ধ নাং সমুদ্রাণাং 
তীথে অবতরণ-প্রদেশে বিছ্যন্টে হতি শেষঃ | রগশ্চ ভূমৌ গন্তৃং বিছ্টাতে |” 
ইতাদি। 

ইহার ভাবার্থ এহ £--পতে অশ্বিদ্ধয়। তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও 
বিস্তীর্ণ নৌকা বা পো সমুদ্রেব অবতরণ-ঘাটে রহিয়াছে; সমুদ্র হইতে 
স্থলে উঠিয়া ভূভাঁগের উপর গমন করিবার জন্য তোমাদের রথও প্রস্তুত 
রহিয়াছে |” 

অশ্বিদ্বয় বিস্তীর্ণ অর্নব-পোত-যোগে সমুদ্র সমুন্থীর্ণ হইয়! সপুসিন্ধুদেশের 
ঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন? ঘাট পোত ভিড়িয়াছে । এক্ষণে পোতি 
হইতে স্থলে উঠিয়া ঠাহারা অভিলধিত স্কানে গমন করিবেন, তজ্জন্ট 
তাহাদের রথও্ড প্রস্তুত রহিয়াছে । মন্্-রচক়িতা খষিমহোদয় সমুদ্রের 
ঘাটে যে দৃশ্য প্রত্যহ স্বচক্ষে অবলোকন করিতেন, তাহাই যেন অশ্শিদ্বয়ের 
আগমন-সন্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । অর্ণবপোত সমুদ্রের ঘাটে লাগিলে, 
পোঁতারোহী ধনবান ব্যক্তিগণ তটে উঠিয়া যেন্প বিবিধ রথ ও যানার্দি 
দ্বারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিতেন, অশ্থিদ্বয়ও সেইব্দপ যেন পোতাবোহণ 
৯. খণ্বেদের ১০৬১৪ মন্ত্রের অর্থ এইন্ধপ ২__“্যখন রুষ্চবর্ণ গাভী 
লোহিতবর্ণ গাভীপ্বিগের মধ্যে মিশাইয়া গেল, অর্থাৎ যখন বাত্রির অন্ধ- 
কার নষ্ট তইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমাতা দৃষ্ট হইল, তখন, হে ছ্ালোকের 


পৌত্র অশবিদ্বয়, তোমার্দিকে আমি আহ্বান করি |” ইত্যাদি । উষ্বোদয়ের 
পুর্বকালটিই অশ্বিদ্বয়ের আবির্ভাবের কাল, তাহা বুঝ! যাইতেছে । 


২১৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--€র্থ সংখ্যা! 
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করিয়। সপ্তসিন্ধু দেশের পূর্বিক্বত্তী সমুদ্রের তটে উপস্থিত হইতেন। 
এবং স্থলে উঠিয়া রথযোগে আপনাদের গন্তব্য স্থানে গমন করিতেন । 
পূর্বব সমুদ্র ও সমুদ্রের ঘাট যে মন্ত্ররচয়িতা খধষির আবাস-স্থানের অনতি- 
দূরে অবস্থিত ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে । এই সমুদ্র ০পূর্বব সমুদ্র” 
ব্যতীত অন্ত কোনও সমুদ্র হইতে পারে না । কারণ, অশ্বিদবয় পূর্বদিকে ই 
আবিভূতি হইয়া থাকেন, এবং এ দিক্‌ হইতেই সপ্তসিন্ুদেশে আগমন 
করিতেন । পূর্বদিকে স্থলভাগ থাকিলে খখ্েদে অর্ণবপোত যোগে 
তাহাদের আসার উল্লেখ আবশ্যক হইত না। 

অন্ক একটি মন্ত্রে ( খগ্চেদ ৫1৭৫।৮ ) অশ্বিদঘ্য়কে “শু ভস্পতী* অর্থাৎ 
“জলের অধিপতি” বলা হইয়াছে । সায়ণাচাধ্য টাকায় এই শবের অর্থ 
এইরূপ করিয়াছেন ১--শুভস্পতী উদ্কন্ত স্বামিনৌ |” পুর্ববসমুদ্রের জল- 
রাশি ভেদ করিয়া তাহারা সমুখিত হইতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ তীহা- 
দিগকে “শুভম্পতী” বলা হইয়াছে । 

উযাও হুর্য্যোদয়ের পূর্বের পূর্ববাকাঁশে উদ্দিত হইয়া থাকেন। খণ্েণের 
একটি মন্ত্রে তীহার উদয় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে ৫ 

“এষা শুভ্রা ন তন্বে! বিদালোদ্ধেব ক্সাতী দুশয়ে নো অস্থাৎ।” 
। খাখেদ ৫1৮1৫) 


এই মন্ত্র-সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের টীকা এইরূপ £--"এষোবাঃ শুভ্রা ন 
শুত্রবর্ণ। নির্মল! দ্বলস্কৃতা যোষিদিব তক্বোহগানি বিদানা প্রজ্ঞাপয়ন্তী 
আ্াতী ন্নানং কুর্বানা উদ্ধেবোন্নতেব ন্বানাদুত্তিষ্টতীৰব নোইম্মদর্থমপ্াকং 
পুরুতো বা দৃশয়ে সর্ধেষাং দর্শনায়োদস্থাৎ পূর্বস্তাং দিশ্্যত্তিষ্ঠতি ।” 

অর্থাৎ “এই শুভ্রবর্ণা উষ! স্ুন্নররূরে অলঙ্কৃতা রমণীর ন্যায় যেন 
নিজ দেহ একাশিত করিয়া স্নান হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের সম্মুখে 
সকলের দর্শনের নিমিত্ত উদ্দিত হইতেছেন |” 

এই মন্ত্রে খষিমহোদয় উষাঁকে পন্সাতী* অর্থাৎ যেন ( সমুদ্রজলে ) ন্লান 
করিয়। উর্দে উখ্িত হইতে দেখিতেছেন । উষা যে স্থান হইতে পূর্বা- 
কাশে উখিত হইতেছেন, সই স্থানে জলরাশি না থাকিলে প্লান করিয়া 
উঠিতেছেন” এই বর্ণনার কোনও সার্থকতা থাকিত ন|। 
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সপাসিলিসটিরাসদিতি সিরা পিসি, পাছত ত সছিরাস্টিতাসিলা তা ৯৯ তা, 


পৃষন্‌ বা পৃষাদেবও হুর্যের নামান্তর মাত্র। খণ্থেদের একটি মন্ত্রে 
(১৯২১৩) ইহাদেরও “অপাঁং নপাৎ* অর্থাৎ প্জলের পুত্র” বল! 
হইয়াছে । সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া হুর্ধয আকাশে উদিত হইতেন 
বলিয়াই তিনি “অপাং নপাঁৎ” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । 

উধাও ণ্বেদে (১৯১০৪) ১০১১২ ) ণঅপ্যা যোঁষা” ও “অপ্যা 
যৌণ” অর্থাৎ জল হইতে উদ্ভত' নারী বলিয়া উক্তা। হইয়াছেন । ইনি 
আদিতোর (স্থর্যের ) ভার্যযা। হ্র্যযও “অপ্ন্থ গন্ধব্ব ( ১০।১০।৪) 
অর্থাৎ জল হইতে জাত গন্ধর্র্ব বাণয়া বর্ণিত হইয়াছেন । অবন্য সায়ণা- 
চার্ধা ইহাঁর টীকায় বলিয়াছেন £--“অন্তরিক্ষে স্থিতঃ গন্ধার্বং আদ্িতাঃ* 
এবং “অপ্যা যোনাশ্র টাকায় “অগা! অন্তরিক্ষস্থা সা প্রসিদ্ধা যোধা আদি- 
তাস্ত ভাষ্য” বলিয়াছেন । কিন্ত “অপ শবে অর্থ জন বুঝিলেও কোনও 
দোষ হয় না, কারণ “অপ শব্ের প্রকৃত অর্থ ই “জল”, “্জন্তুরিক্ষ” নহে । 
উমা ও কুর্ধ্য উভয়েই সপ্তুসিন্ধুদেশের অবাবহিত পূর্বদিকে অবস্থিত সমুদ্রের 
জল হইতে উদিত হইতেন, তাহা গপ্ধেদীয় বুগের আর্াগণ দেখিতেন ও 
জানিতেন। এই কাঁরণে উষবাকে "অপ্যা যোষা” এবং হুর্যাকে “অপন্জ 
গন্ধরব:” বলিয়া বর্ণনা করা তভীঁতাদের পক্ষে একান্ত ক্বাভাবিক ছিল। 
প্রাচীনকালে এই সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহ! যদি সায়ণাচাধ্য জাঁনিতেন, 
তাহা হইলে “অপ” শব্দের অণে “অন্তরিক্ষ* লা বলিয়া তিনি নিশ্চিত 
“সমুদ্র"ই বলিতেন। 

যাহা হউক, খখেদে এইন্রপ বহু মন্ত্র আছে, যাঁদের আলোচন। 
দ্বার। সপ্ুসিন্ধুদেশের অব্যবহিত পূর্বদিকে সনুদ্ত্রের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত 
হয়। 

ভৃতন্ববিৎ প্ডিতেরাও বলিয়াছেন যে, অত্যাধুনিক যুগে (215190- 
0906 256 ) সপ্তুপিষ্ুদেশের অবাবহিত পূর্বদিকে আসাম দেশ পধ্য্ত 
বিতীরঘ একটি সমুদ্র ছিল। সেই সময়ে হিমালয় হইতে নিঃস্যত 


পে্পশািলসিরসিাস্টিতি৯িত ০৯ তপাসিলা্িলািসিপাটি পা পিরিত ১ পাপা পি পিতা পি পাস পাস পাপা লী বিপরিত সত 
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২১৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ 


গঙ্গা যমুনা, সরযূ, সদানীরা প্রভৃতি নদী, এবং বিন্ধ্য-পর্ধতশ্রেণী 
হইতে নিঃশ্ত চম্মরণবত্তী নদী (চাগ্বাল) ও শোণনদ প্রভৃতি তাহাদের 
জলরাশি এই পুর্ব সমুদ্রে ঢালিয়! দিত। এই সমস্ত নদনদী কর্তৃক 
আনীত বালুকা ও পলী মাটি পুধ্ব সমুদ্রের গর্ভে নিপতিত হইয়া 
বহুসহত্র বৎসর ব্যাপিয়া তাহার তলদেশ ক্রমশঃ পূর্ণ ও নৃতন ভূমি 
রচিত করিতেছিল। তৃতত্থবিৎ পণ্ডিত ওল্হাঁমের ( 0)101)810 : মতে 
এই পূর্ব সমুদ্র ভিমালয়ের পাদণুলে প্রায় ১৫,৯৯০ ফাঁটু অর্থাৎ প্রায় 
তিন মাইল গভীর ছিজ। * লদনদী কতক আাঁলীত বালুকা ও পলী- 
মাটি ত্বার! এই তিন-মাইল-গভীর সমুদ্র পূর্ণ হইতে যে কত সহমত 
বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসম্ভব | এগ্েদের মন্ত্র-রচনার 
সময়েও যে এই সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, তাহা দেখা যাইতেছে । কিন্তু 
সম্ভবতঃ, তখন তাহা তত গভীর ছিল ন!। তত গভীর না থাকিলেও, 
তাহা] যে সেই সময়ে “সমুদ্র” নামে অভিভিভ ছিল। এবং তাঁহার উপর 
ধন-লাভাথী বণিকগণের পোতসমুহ যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, 
তদ্িষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । সেই সময়ে "রাজপুতাঁন। সমুদ্রের সহিত 
এই সমুদ্রের সংঘোগ থাকাও সম্ভবপর । সংযোগ না থাকিলে, খপ্বেদায় 
যুগেই সপ্তসিদ্ধুনিবাসী আর্ধাগণ দক্ষিণাপণে গমনাগমন করিতে পারিতেন | 
কিন্ খণ্যেদে দক্ষিণীপথের কোনও উল্লেখ না থাকায়, এইরূপ অনুমান 
হয় যে, বাজ্সপুতালা সমুদ্র ও পূর্ব সমুদ্র উভয়ে গরম্পরে সংঘুক্ত থাকিয়! 
সগুসিন্ধুদেশকে দক্ষিণাপথ হইতে সম্পূর্ণরূপে পুথক্‌ রাখিয়াছিল। যাহ! 
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বৈশাখ, ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত ২১৭ 


হউক, খণ্বেদীয় যগে সপ্তসিন্ুদেশের অবাবহিত পূর্বদিকে সমুর্দের 
বিদ্যমানতা খণ্বেদের মন্ত্র-সমৃহ দ্বারা এবং আধুনিক ভূতত্ববিৎ পণ্তিত- 
গণেরও অভিমত দ্বারা স্থুম্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । 


ও | অপর বা পশ্চিম সম্দ্র 


এক্ষণে “অপর” বা পশ্চিম সমুদ্র সম্বন্ধে কিধিংৎ আলোচন! কর! 
কর্তবা। পাগ্ধেদের ১*।১৩৬।৫ মন্ত্রে যে “অপর সমুদ্র” বা পশ্চিম সমুদ্রের 
উল্লেখ আছে, সেই সমুদ্র কোণায় অবস্থিত ছিল? আধুনিক সিন্ধু প্রদেশ 
( 075 [009৮10708০0 51700 প্রাচীনকালে সমুদ্রের অন্তর্গত ছিল, 
তাহা ভতত্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাঁকেন। এই সমুদ্র উত্তর দ্রিকে 
৩৯০ ডিগ্রী ল্যার্টিটরড_ ! 7[.801105 1 পর্যাস্ত বিস্তীর্ণ ছিল। যে স্থানে 
পূর্বকালে সমুদ্র ছিল, তাঁহা এগনও পসিন্ু-সাগর” নামে অভিহিত হয়। 
সম্ভবতঃ এই সমুদ্রই খণ্বেদের “অপর সমুদ্র” ছিল, কিংবা আরব-সমুদ্রও 
পশ্চিম সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকিবে । কারণ আধুনিক বেলুচিস্তানেও 
আর্ধাগণ বাস করিতেন, খদেদে তাহারও প্রমাণ পাঁওয়। যায়। 
যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাঁইতেছি যে, সপ্ত-সিনুদদেশের পূর্ব, 
পশ্চিম ও দক্ষিণ) এই তিনটি দিক তিনটি সমুদ্র ছিল, এবং এই সমুক্্র- 
ত্রয় পরম্পরে অবিচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত থাকিয়া সপ্ত-সিন্কুদেশকে দক্ষিণাপথ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখিয়াছিল | কিন্তু পণ্েদে “চতুঃ সমুদ্রাঃ” বা 
চাঁরিটি সমুদ্রের উল্লেখ আছে । তিনটি সমুদ্রের পরিচয় পাওয়া গেল; 
চতুর্থ সমুদ্রটি কোথায় অবস্থিত ছিল, অতঃপর তাহার আলোচন। 
করিব । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস 
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 


মাগো! 


পল্লার নববর্ষ 


আঁজি কি তোমার তুলসী ঝারায় ঢাঁলানি জল? 
ফেলদান' ব্রত নাওনি? আজি তো! দিলে না ফগ্। 
নাহি আলপনা শুন্ত আঙিনা মরুর মত, 

নব বরষের প্রথম দিবসে নিলে না ব্রত? 


নাহি বাজে শাখ অন্নবানের থাঁল! যে খালি! 
অতিথির পাতে ঘ্বৃত শু পায়ম দিলে না ঢালি? 
“শান্তি নিলে না বরষের শুভ মাগিয়া আলি, 
ফুল ঝরে গেল, শুন্য রহিল তোমার সাজি । 


লে চন্দন পরিলে না আজ, অলক পাশে, 
আগেকার মত পুজার জবাটি নাহি যে হাসে; 
জলছত্রের মঞ্চের পরে কলসী নাহি 
তৃষিত পথিক বিম্ময়ে হোথা রয়েছে চাঁছি। 


আজিকার দিনে ভিখারী তোমার দুয়ার হতে 
ব্যর্থ আশায় বিরস বনে ফিরিছে পথে । 

'পুণ্যি পুকুরে জল কেন নাই? তুলসী তলে 
“মাঝ সেজুতির' ত্বতের দেউটি কেন না জলে? 


পল্লীর মাতা; পল্লীর বধূ, কেমন ধার! ! 
নব বরষের ব্রত উৎসব করেছ সার! ? 


ওগে! ও পথিক ! সুধায়োন। কথা সরম লাগে 
পুজার প্রদীপ নিভায়েছি মোর। পুজার আগে । 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] পল্লীর নববর্ষ ২১৯ 


বুড়া বটতলে জল দিতে গিয়ে পলায়ে আসি 
পথে ওই কারা করে কানাকাণি নিঠুর হাঁসি। 


সন্ধ্যা আধারে ভয় পাই হেরি আপন ছায়া, 

সারা গৃহখানি থেরি যেন আসে মরণ মায়া । 
প্রদীপ নিভায়ে আপন?” ঘরে শ্াশান রচি, 

শঙ্খ বাজেনা-_-পাঁছে কেহ ভাবে বাচিয়া আছি? 


ব্রত-পার্বধণ হয়ে গেছে শেষ মরণ আছে, 
ডাকি দিনমান তবু নিচ" আসে না কাছে! 
কম্পিত করে তুলে তেরি সীঝে আরসা খান, 
সতী ধরমের গরবের টীকা হল কি ম্লান! 


কোথায় মানব? দাঁনবের মাঝে বসতি নিতি, 
সর্বনাশের “দি যে শ্বপন দিবস বাতি । 
প্রাণহীন দেহ বহিয়া সেটাতে মরি ঘে লাজে 
নব বরবের ব্রত উৎসব কিসের কাজে? 


শান্তির কথা কহিছ পথিক ? শাস্তি লাগি, 
পল্লীর মাতা, পল্লীর বধূ মরণ মাগি। 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র 


মাঁকিণ মহিল| কবি ও স্বামী বিবেকানন্দ 


ক ক্* ক এই ক্ষুদ্র গ্রবন্ধে আমরা আমেরিকার মহিলা কবি 
এলা ভুইলার উইল্ককৌর (78:1]8 ৬/17০০]০1 ৬11০০* সম্বন্ধে বিশেষ 
করিয়া বলিতে চাই, ভ্ীহার সঙ্গে স্বামিজীর পরিচয় ঘটিয়ছিল 
এব” সে পবিদষ কাক্কার পঙ্গে নিতান্ত বার্থ হয় নাই। 

মাঁকিণ কবি মিসেস এলা হুইলাঁৰ উইলকক্সের নাম এদেশে 
নিভাম্ক অজ্ঞাত নয়, অনেকেই শ্নাহার ব্চিত কবিতা বালোে ও 
কৈশোরে পডিয়াছেন, তীহাব [১06075 ০06 067)  1১০9৫079 
০. 1১198591 ইত্যাদি কাবগগ্রন্থ সুকুমারমতি কিশোর কিশোরীর 
সমূহ উপযোগী । উন্নত চিন্তা ণাহার্দেক সরল ছন্দের বঙ্কারের- 
মধ্য দরিয়া বহুজনের জীবনের সম্মুথে আসিয়' দাড়াইয়াছে । তিনি যেরূপ 
ওজন্িনী ভাষায় পবিএ কন্ম ও সাধু চিন্তার কথা কাবো বলিয়াছেন 
তাহাতে কিশোর অবস্থায় জাবনেব উপর একটা কলাণেব রেখা 
পড়িয়া বাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা । চিকাগো ধশ্মমভার পর স্বামী বিবেকা- 
নন্দ ঘখন আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া সাধারণের মধ্য দিয়া যোগশিক্ষা 
দ্িতেছিলেন তখন এই মহিলা কবি ঠাহার সংস্পর্শে আসেন | মিসেস্‌ 
উইলকক্স আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া সে কথা বলিয়াছেন। 

যেবার চিকাগে। সম্মিলনী ও ধর্ম্ম-মহাীসভা হয় তাহাব পতন বৎসর 
স্বামিতী নিউইয়র্কে আসিয়া ধর্মসন্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। মিসেস্‌ 
উইলককোর স্বামী তথন ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপাবে বড়ই বিব্রত ছিলেন, 
তাহার মনের অবস্থা তখন বড় ভাল ছিল না, কিন্তু সব ধিক বজায় 
রাখিতে গেলে মনস্থির করিতে হয়, এই কারণে সে সময় তাহার প্রভৃত 
সাহসের প্রয়োজন ছিল। একদিন সন্ধযাকালে আহারাদির পর 
অপ্রত্যাশিতরূপে মিসেস্‌ উইলকক্ের লামে একথাঁনি পত্র আসিয়! 
উপস্থিত, শ্বামিজী কবে ও কোথায় বক্তৃতা দিবেন তাহা উল্লেখ করিয়া 
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একজন অপরিচিত ব্যক্তি কবিকে জানাইয়াছেন--“আপাঁলাব কবিত। 
পড়িয়া আপনার সম্বন্ধে আমার .ঘ ধারণ! জন্বিয়াছে তাহাতে মনে হয় 
আপনার এ সা বিষয় জানিবার ৭ বুঝিবার ইচ্ছা! ও উত্সাহ আছে ।” 
পত্রথানি তিন জাযগা ঘুরিয়। ও কানা বদল হইয়! আসিয়াছে । যখন 
এই সংবাদ আসিল তাহার এক ঘণ্টা! পবেই অতি নিকটে বক্তার 
স্থান নিধি ছিল; হাঁতে বিশেষ কানও কাজ নাথাকায় স্বামী ও স্ত্রী 
উন্ভয়ে সেই বক্তৃতা শুনিতে গেলেন । 

সন্যাসী বেশে সজ্জিত গৈরীক উষ্তীষ শিবে বিবেকানন্দ ধার পদক্ষেপে 
বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করিতে ছিলেন, এমন সময় তীহাঁরা বক্তৃতা গৃহে 
উপস্থিত হইলেন । আসন তথন বড় শুগ্ত ছিল না, ঘর প্রায় লোকে 
ভরিয়! গিয়াছিল। বন্তা যখন ধন্ম সম্বন্ধে গম্ভীর স্বরে বলিতেছিলেন, 
তখন তাহার কথাগুলি দম্পতার মনস্পর্শ করিল ১ বক্তৃতা শেষে স্বামী 
বলিলেন, “আমর] ভগবান সম্বন্ধে ধ্তটুক জানি, ইনি ষে তার চেয়ে 
অনেক বেশী জানেন সে বিয়ে কোনও সন্দেহ নাই । আরও একবাব 
শুনিতে হইবে |” 

তারপর বহুদিন বহুবার এই দম্পতী স্বামিভীর পদপ্রান্তে বঙ্গিয়। 
তাহার অমৃতময় বাণী শুনেন, আধ্যাত্মিক জগতের যে সতা তাহাদের 
কাছে এতদিন আবৃত ছিল ঠাহাদের সম্মুথে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠিল। দিনের কম্মকোলাহলেব মধ্যে অফিসেব শত কাজকর্ম 
ফেলিয়া উইলকক্া ্বামিভীর কথ' শুনিতে আসিতেন । তিনি পলি 
তেন, “এই লোকটি আমাকে পাথিব বিষয় কর্মের তুচ্ছ গগ্ডগোলেব 
উদ্ধে নিয়া যান, জীবনকে জডভাবে খা যে কন হেয়, প্রকৃত পক্ষে 
জীবন যে চৈতগ্ময়) তাহা আমি উঠার প্রসাদে ও শক্তিতে উপলব্ধি 
করিতে পারি) তখন আমি নব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া আবাব জীবন- 
সংগ্রামে ঝাপ দিতে পারি।” তিনি স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিতে 
আদিতেন বটে, কিন্তু ঠাহার মনোভাব দহকন্মীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
ছিল। 

মনঃসংযমের একটা স্বাভাবিক শক্তি অনেকের মত যিশেদ্‌ উইল- 
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কক্সেরও ছিল; ঘরে হয় ত অনেক লোক-- কহ কথা বলিতেছে, কেহ 
গাহিতেছে, কেহ নাঁচিতেছে- নিজের ভাবে বিভোর হষইয়। তিনি নিজের 
কাজ করিয়! যাইতেন, তাহার কাব্য-র্চনা বা গ্রন্থ পাঠ অব্যাহত 
ভাবে চলিতে থাকিত; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে কি ভাবে যে মনকে 
যত করিতে হয় ও একাগ্র করিতে পারা যায় সে শিক্ষা তাহার 
স্বামিজীর নিকটে হয়। স্বামিআীর নিকটে তিনি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 
মনঃসংঘম বা যোগ অভ্যাস করেন । স্বামিজী শিক্ষাদান কালে 
বলিতেন, যোগের মূলস্ুত্র ধরিতে পারিলে শুধু যে আত্মসংযমের শক্তি 
আসিবে তাহা নয়, দৃশ্যাদৃণ্ঠয, স্থল ও হুমম জগতের মধ্যে আধো আলো 
আধো ছায়ায় ঘেবা দেশ আছে তাহাঁও জানিবার এবং আয়ত্ত করি- 
বার শক্তি আনিয়া দিবে! প্রতিদিন যোগ বিষয়ে স্বামিজীর উপদেশ 
শুনিবার পর একাকী ১৫ মিনিট কি আধ ঘণ্টা নিবিষ্ট চিত্তে বসিয় 
থাকিবাব চেষ্টা করিতেন; মন চাহিত ছুটিয়৷ ষাইতে, সংযমের রাস 
টানিয়া তাহাকে বাগ মাঁলাইবার চেষ্টা কবা হইত), একমান্র ঈশ্বর- 
চিন্তা বিনা, জগনিয়স্তার চিন্তা বিনা অগ্ত সকল চিন্তা সে সময়ে মন 
হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তীাহারই ভ্রীতিবারিতে নিজ আত্মা 
ধৌত ও পবিত্র করিতে চাঁহিতেন। মিসেস্‌ উইলকক্স লিখিয়াছেন, 
এই ভাবে যতবার চলিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই নৃতন শক্তি ও পরম 
শান্ত লইয়া দিগুণ উৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইন্েন। এইরূপে 
যখন ষোগ অভ্যাস বা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন এক রানে মিসেস্‌ 
উইলকক্সের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে, তাহার মনে একট! প্রেরণ! 
আসে, সে প্রেরণার ফল তাহার 11195101 নামে কবিতা । নিজের 
হাত তাহার যেন সেদিন বশে ছিল নাঃ যেন আর কাহারও রচনা 
--আর কাহারও কথ! শুনিয়া তিনি নিজের কলমে লিখিয়া চলিয়াছেন, 
আর কেহ যেন তাহার কলম ধরিয়া লিখিয়! চলিয়াছে। এমন 
অবস্থা তাহার আর কথনও হয় নাই) তাহার নিজের লেখা 
কবিতা কতই ত লিখিয়াছেন, আর কখনও অন্তরে গাঁথা হইয়। যায় 
নাই,নানা অবস্থার বিপর্যয়ে এই কবিতাটি বহুদিন অপ্রকাশিত 
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ছিল, কোনও মাসিক পত্রিকাই এই নূতন ধরণের স্থ্টিটি গ্রহণ করিয়া 
প্রকাশিত করিতে সম্মত হয় নাভ | 

আজকাল যে সকল মনীষা পাশ্চাত্য জগতের চিন্তানায়ক তাহাদের 
জীবন-কথা জানিতে পারিলে পাশ্চাত্যের উপর স্বামী বিবেকানন্দের 
বা প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব পূর্ণতর ভাবে জানিতে পারা যাইবে । 
ভবিষ্যতে ধাহারা স্বামিজীর জানন-চরিত লিখিবেন তীহাঁবা যেন একথা 
একেবারে ভুলিয়া না যান; আর ধাভারা পাশ্চান্যের উপর প্রাচ্য 
আদর্শের আলোচন!| করিতে চাতিবেন, ইহা াদেরও দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

স্বামিজী ৩ শুধু আমাদের_-শ্রধু ভাবতের নহেন, তিনি জগতের | 
অভয়ের কথা জগৎকে শুনাইতে গিয়া তিনি আমেরিকা! ধর্ম-সভায় 
ষে কীরবাণী উচ্চারণ কবেন ভাহাঁর হুষ্কারে কতশত দুর্বল হৃদয়ে সাহসের 
ও শক্তির সঞ্চার হয়, কতশত নর-নারীর দষ্টি-ভূমি আমূল পরিব্তিত 
বা পরিবদ্ধিত হইয়। যায়, তাহার সন্ধান আমরা পাই৭ না, রাখিও 
না। স্টাহার কর্ম-জীবন যে কয় বৎসর বিদেশে কাটাইয়াছিলেন, 
সে কয় বৎসর তিনি অক্লান্ত ভাবে নরনাবী-নির্বিশেষে সাদা 
কালোর বিচার না করিয়া! মুক্ত হস্তে জান বিতরণ করেন, একদিকে 
অন্তগু় দেশ-প্রেম, অগ্ঠ দিকে জীবমাত্রে চৈতন্যের বিকাশ এই জ্ঞান 
ও আত্মজ্ঞান উন্মেষের চেষ্টা, ভাবুক, পাণ্তত-_ রসিক ও সাধকের লক্ষ্য 
করিবার মত। 

আর একটি কথা। ঘাত প্রতিধাত সংসারের নিয়ম, তুমি যদি 
আমাকে আঘাত কর তবে মে আঘাতের প্রতিঘাত হবেই ৷ পাশ্চাত্য 
প্রভাব ষ্দি প্রাচ্যের উপর কাজ করিয়া থাকে প্রাচ্য প্রভাঁবও তাহা 
হইলে কিয়ৎপরিমানে পাশ্চাতোর উপর কাজ্জ করিবে-_ এপ ধরিয়! 
লওয়। অসঙ্গত নয় । এই দিক দিয়া দ্বেখিতে গেলে ঈদৃশ ভাবমংঘাত 
নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়। বোধ হয় না। বহুপথে পাশ্চাতা ভাব-প্রবাহ 
আমাদের ক্লীবন শ্বোতে আপিয়া পড়িতেছে। আমর! যদি জগতের 
সন্তুথে ভিখারী ন! থাক়্। দাতার আসন পরিগন্ত করি তবে দেখিব 
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যেঃ মানবের জ্ঞানভাগাবে আমাদেরও দিবার বস্ত আছে; যে অমুত 
জ্ঞান অধ্যাত্সবিদ্ঠার পুব্বপুরুষান্ুঞ্মে আমরা অরধিকাবী, সেই জ্ঞান 
সেই বিষ্তা জগৎ আমাদেব নিকট হইতে শিখুক, বিবেকানন্দ প্রমুখ 
মহাপুরুষেবা একথা বারম্বাব বপিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমান্জে ধাহারা 
মনস্বী তাহাব। এই প্রাচ্য ভাবপ্লাবনে কিছু আলোড়িত হইয়াছেন ইহার 
পরিচয় পাইতেছি। সাধারণ লোঁকে অবশ্ত এই ভাবে ভাবিত হখ লাই 
সেন্ধপ সম্ভাবনাও কিছু নাই, কারণ পাঁভনৈতিক ও অন্ত বহুবিধ কারণে 
আমাঁদেল দেশ বিদেশী ভাবআতের যেরূপ অনুকুলতা করিতেছে, 
পশ্চিমে সেনূপ হইবার কথা নয়। তথাপি ই রাজ কবি “এ+ ই” মাকিণ 
চিন্তাবীর এমার্স] এব, নব চিন্তাধারার প্রবর্তক র্যাল্ফ. ওয়াল্ডে। 
ট্রাইনের রচনায় প্রাচা আদশ লক্ষ করিবার বিষয় । 


(বিচিত্রা, ফান্যুন, ১৩৩৬ ) শীপ্রিরবঞ্জন সেন 


থাসীয়। ও মিন্টেৎ জাতি 


প্রংকুতিক দৃশ্য ও আব্হাওয়া 


থাঁসীয়া ও সিনটেং জাঁতিব আবাসভূমি খাসীয়া ও জৈস্তিয়া 
পাহাড। নাতুযুচ্চ নাতিনী5 সুন্দর পর্বতশ্রেণী, কোথায় ও বৃক্ষপত্রহীন 
প্রস্তরমঘ শৃঙ্গেব পর শুগ্গ, কোথায়ও ঘনসন্লিবিই বুক্ষাদিপূর্ণ ভিতর 
স্তর বাসস্থান ভীষণ অরণ্য, কোথানও শ্যামল *শ্যপূর্ণ মাঠ ও ইতস্ততঃ 
বিক্ষিড গ্রাম সমূহ, আবার কোথায়ও ঝিলীমুখর উপত্যকাভূমিতে 
ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রস্তররাশি সংঘাতে বিক্ষু নদীগঞ্জল, বর্ষা খতুতে 
নবধারাপুষ্ট জলপ্রপাতের দৃণ্ত, শীতকালে কমলা বাগানের সৌন্দর্য, 
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থনিজ ধাতবদ্রব্যের আকরভূমি নান! রঙ্গীন পাহাড় সমূহ, সর্বোপরি 
বলি, কর্মপটু, পাহাডী স্ত্রীপুরুদ্বে সাবলীল পর্বতাঁবোহণ-অববোহুণ, 
সদ! প্রফুল্প তাহাদের মুখশ্) , ল্বিবাসরীয় উপাসনায় আহবানকারী 
শে শৃঙ্গেঃ প্রতি গ্রামে গ্রামে ঘণ্টানিনাদ, দর্শকে মনে যুগপৎ 
আনন্দ, ভয়, বিনয় ও কৌতুক উত্পাদন করে। 

চেরাঁপুজীর ভুবনবিখ্যাত বর্ধাগম, মৌস্মাই প্রপাতের সৌন্দর্য, 
শিলংএ 111০-61007০এর কাজ, থাপীয়া নৃতা ও কৃত্রিম বাণ-যুদ্ধ, 
জৈস্তিয়া পাহাড়ে নরটিয়াণ গ্রামে দুর্গ পুজ্। ও সেখানকার প্রকাও 
প্রকাণ্ড 11০170170) এবং প্রস্তর-সেতুগুলি নিতান্তই ধর্শশীয় ও 
উপভোগ্য । একই জেলায় জলবাঘুর বিশেষ পার্থকা দৃষ্ট হয়। শীত 
কালে শিলং, জোয়াই, লাইটুলাঁং কটু প্রভৃতি জায়গায় যেরূপ দুরন্ত 
শীত, শ্রীহট্রের দিকে খাসীয়! জৈস্তিয়া পাহাঁড়েব লোপ গুলিতে সেরূপ 
নছে। জৈজ্তিয়। পাহাড়ে ছোট বড় হুদসমূহ পর্বতশৃঙ্গ বেষ্টিত থাকায় 
বড়ই সুন্দর দেখায় । প্রারদেশ (1051 & ১011001791/09)--বিস্তৃত 
উপত্যকাসমূহ শোভিত চাষ আবাদে পূর্ণ ও ছোট ছোট পর্বতে 
ঢেউ থেলাঁন। হাজার দ্হাজার ফিট উপব দিয়া আকিয়া বাকিয়! 
রাস্তা চলিয়াছে, লীচে সিন্টেং ; ১১/70৪75 ) স্ত্রীপুরুষ ক্ষেত্রে কাজ কবি- 
তেছে। দূর হইতে পাহাড়ে আনাচে কানাচে তাহাদের খুব সুন্দর 
দেখায়। ২1৩1৪ হাজার ফিট উপবের সব গ্রামই স্বাস্থ্যকর। সর্ব্বোচ্চ শু 
৬৪০০ ফিট উচ্চ । যাতায়াতের সর্বত্রই স্থবিধা রহিয়াছে । চেরাপুজীব 
নিকট কয়লা, তাঁমা, পিস্তল ও লোহার আকর এবং সেলার নিকট 
কেরোসিন তৈলের উৎস আছে। কয়ল! শিলংএ বিক্রয়ার্থ প্রেরিত 
হয়। 


উৎপত্তি 
এই ছুই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিতক্ষপে কিছুই জানা যায় না; 
থাসীয়। জাতির ইতিবৃত্ব-লেখকদের ভিতরও এ বিষয়ে মততেদ আছে । 
কোনও কোনও শিক্ষিত থাসীয়া ভদ্রলোকের বিশ্বাস, তাহারা আর্ধজাতির 


১০ 
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ংশধর, থস্জ্রাতির উল্লেথ মহাভারতে রহিয়াছে । ইহাই মহাভারতের 
“নারীরাজ্য” (25085 1085102 85071510080 55515] ০% 
0০৮01002110) এইন্প কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চাঁন । সংস্কৃত, হিন্দী 
ও বাংলা ভাষার কোনও কোনও শব্দের সহিত খাসিয়া! শব্দের সাদৃশ্য 
তুলনা কবিয়া নিজেদের আধ্াজাতির বংশধর বলিয়া তাহারা প্রমাণ 
করিতে চাঁন । 18. 9০197. সাহেবের মতে এ সব কিছুই 
নতে, তিনি লিখিয়াছেন-_উহারা “মন্‌ আনাম্” জাতির বংশধর । 
ইহাদের নাম, ভাঁষা ও চেহারার সঙ্গে 73817795দেরও সৌসাদৃষ্ঠ 
আছে। এই দুইটি মতই সত্য বলিয়া বোধ হয। অথাৎ ইহারা আর্ধ্য- 
জাতির সংশ্রবে ও কতকট৷ সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। 
উহাদের ভিতর অনেক পরিবার *]210 1[.)101181৮ বা আর্ধাজাতির 
বংশধর । এই বিষয় অনুসন্ধান করিলে আরও নূতন তথা বাহির 
হইতে পারে। সম্প্রতি খাসীয়া-্রতিহাসিকর্দের ভিতর সে চেষ্টা 
দেখা যাইতেছে । 


খাদা ও পোৌষাক-পবিচ্ছদ 


মাংস-প্রধান-আহার প্রিয় খাসীয়া ও সিন্টেং জাতির ভিতর পান- 
দোষ খুব প্রবল। শৃকরমাংস ইহাদের খুব প্র্িয়। শীত প্রধান 
দেশে অনেকেই গোমাংস থাষ। কুকুট ও হরিণের মাংসও সুলভ। 
গোমাংম ভক্ষণ অনেক গ্রামেই নিষিদ্ধ। অবশ্ গ্রীষ্টানের! সর্বত্রই 
গোমাংস থাইতে পারে কেবল নরটিয়াং গ্রাম ছাড়া, সেখানে 
্রীষ্টানদিগকে বসবাস করিতে দেওয়া হয় নাঁ। খাসিয়া ও সিন্টেংদের 
আহার বিহার অতি সাধারণ ভাবে সম্পন্ন হয়। শল্য মাংস ও শুকৃন। 
মাছই ইহারা সচরাচর থায়) শাকসবজি, দুধ, ঘি খুব কম থায়। 
আহারে হিন্দুদের মত শুচিতা রক্ষা করিতে ইহারা জানে না। 
নিয়শ্রেণীর মুস্লমানদের ও বর্তমানে খ্রীষ্টানদের অনুকরণে থাওয়া 
ঘ্বাওয়া হয়। 

পুরুষদ্দের পোষাক বাঙ্গালী হিন্দুদের হত। মাথায় পাগড়ী এই 
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পি 


ছুই জাতি সম্মানের চিহ্ন মনে করে) আনকাল হ্বাটকোটও চলিতেছে | 
যে ষে স্থানে উহার হিন্দু-সভাতার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেখানেই 
তাহার কিছু না (কিছু গ্রহণ করিয়াছে । মেয়েদের ভিতর হিন্তুর। এ পধ্যস্ত 
কিছুই করেন নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত মহিলারা এই সব 
দেশে পধ্টনে আদিলে বা কোনও কিছু উপলক্ষে এখানে বসবাস 
করিলে এই পরিবর্তন সাধিত হইত। মেয়েদের পোষাক সবই 
ইয়ে।ওরোপীরদের আন্কুকরণে । বসিয়া ও সিনটেং মেয়েরা সকলেই 
সেমি ও ফ্রক বাবহার করে, উপরে ওড়লাও জড়াহয়া লয়! 
শতাব্দাবাপী হয়োরোপীয় শ্রীষ্টায় মিশনরী সভ্যতার সংস্রবে আপার 
থ[সিয়া ও দিন্টং মেয়েরা সাধারণ শিক্ষা । 001018] €00080101) ) 
ও বিলাপিতার দিকে এখন খুবই এঁকিয়াছে। প্রায় ২। লক্ষ লোকের 
ভিতর ৩৯1৪০ জন ছাএ ও ৮1১৯ আন ছাআী 3. 4.7 11. 4. পাশ 
করিয়াছে । পূর্বেকার সামাপ্রিক রাঁতি নীতি এখন ভ্রত পরিবর্তিত 
হইতেছে । এমন কিখান। নাক নুখও এখন অনেক কিয়া গিয়াছে । 
ঘর বাড়ী হয়োরোপীয় ও বাংলা ফাসানে তৈয়ারী হইতেছে । আহার, 
বিছার, শিক্ষা ও ধর্ম সর্বত্রই উহার! আমুল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 
চলিয়াছে। 


পরিবার, সমাজ ও রাষ্টু 


থাসিয়া ও ধিন্টেং জাতির ভিতর একান্নব্তী-পরিবার-প্রথা নাই । 
এদেশের মেয়েরাই প্রকৃতপক্ষে বিবাছ করে, কারণ বর নিজ পিতা- 
মাতার গৃহত্যাগ করিয়! কনের বাড়ীতে থাকে । এক ব)ক্তির চারিটি 
মেয়ে থাকিলে এইরূপে স্থামীসহ তাছার! চারিটি বাড়ীতে থাকিবে। 
বিবাহ-প্রথা অনেকট! গান্ধর্ব মতের। বহুবিবাহ নাই তবে উপযুক্ত 
কারণ থাকিপে এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্ত স্ত্রী অথবা এক স্বামী ত্যাগ 
করিয়া অন্ত স্বামী গ্রহণ করিতে পারে । মেয়েরা বিশেষ কোনও কারণে 
স্বামী ত্যাগ করিলে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত তাহার! আর অন্ত 
স্বপমী গ্রহণ রল্সিতে পার না । বিনা কারণে স্ত্রীত্যাগ করিলে স্ত্রীও 
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সম্তানাদির ভরণপোষণের জন্ত পুরুষদের এককালীন অর্থদণ্ড দিতে 
হয়। পরিণত বয়সেই বিবাহ হয়। মেয়েদের সাধারণতঃ ১৫1১৬ ও 
পুরুষদের ২৫।২৩ বিবাহের বয়স । সংখ্যার অনুপাতে মেয়েই অধিক । 
সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার । 

পিন্টেং জাতির বিবাহিত জীবন আরও আশ্্য রকমের 
স্বামী দিনের বেলায় স্ত্রীর বাড়ীতে কথনও যায় ন', যাওয়া লজ্জাজনক | 
শুধু রাত্রে স্ত্রীর সহিত থাকে । সারাদিন নিজের বাড়ীতেই কাজকন্ম 
করে। সআন জন্াবার পূর্বে স্ত্রীকে খোরাক পোষাক কিছুই দিতে 
হয় লা। বিবাহে সাধারণতঃ ছইদিন মেয়ে পুরুষে মিছিল করিয়া 
যায়_-একদিন কনের বাড়ীতে, মার একদিন বরের বাড়ীতে । বিশিষ্ট 
বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদ্দের সম্মুখে বিবাহিত জীবনে অবপ্ত গ্রতিপাল্য কর্তব্যাদি 
সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাদি করান হইলে শ্ত্রীতি ভোজনান্তে বিবাহোত্সব সম্পন 
হয়। একই বংশে বিবাহ ছুই জাতির পক্ষেই লিবিদ্ধ। 

মুতব্ক্তির শবদেহ দাহ কর! হয়, অবশ্ত খ্রীষ্টান ছাড়া । মুত 
ব|মুতার ব্যবহৃত বন্ত্রাদি ও জিনিষপত্র সাধারণতঃ পুড়াইয়া ফেলাই 
বিধি । কোথায়ও কোথায়ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অনুকরণে ১* দিন পরে 
শান্ধাদির মত একরূপ অনুষ্ঠান হয়। রাজা ও অন্তান্ত বিশেষ বিশেষ 
ব্যক্তিদের মৃতদেহ সিন্ধুকে পুরিয়া অনেক দিন পর্যন্ত ( ২*।৩* বৎসর ) 
রক্ষা করা হয়। শেবে অস্থিগুলি উঠাইয়। দাহ করা হইলে উৎসবাদির 
অনুষ্ঠান হয়। ইহাদ্দের ভিতর সাধারণতঃ জাতিভেদ প্রথা নাই। 
কোঁন কোন বংশে থাকিলেওঃ কোনও উপলক্ষ ঘটিলে সকলে একক্র 
আহার করিতে পারে। কোনও কাব্পকেই খাসীয়া ও সিন্টেং 
্ত্রীপুরুষ ছোট বলিয়া! মনে করে না, বরং স্বাধীনভাবে যে কোনও 
কাজ করিয়। জীবিকার্জন করাই তাহারা শ্রেয়ঃ মনে করে। এই 
ছুইজাতির ভাষাতে অতি সামান্ঠ প্রভেদ আছে। 

এই ছোট ছোট ছুইটি জ্রিলাতে প্রায় ১৫ জন রাজা ও ১২ জন 
“দল্ই” বা সর্দার আছে। সকলগুলিই বৃটিশ সরকারের মিত্ররাজোর 
মত। একমাত্র সেল (51:5119) &্েটটি সম্সিলিত-রাষ্ বা 


নন ১৩৩৫ | ধার! ও নিট হি ২২৯ 


এ পাস উা্টিপাসটিলাসিাছ প সিপাির সিলিসিপাসিসিপা শিলা পাকি পাসসিলাসপিসপি 


টি এখানে প্রতি তিন বৎসর অন্তর অধিকাংশ 
ভোটারের সম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের 
সকলেই ভোট দিতে পারে । অপরাপর রাঁজাগুলিও স্লোর মত নিন্দিষ্ট 
ক্ষমতা উপভোগ করিতছে, কিন্ত এতত্বতীত সবই গভর্ণমেণ্টের সম্মতি 
সাপেক্ষ । অনেকগুলি গ্রাম বুটিশ সরকারকে খাজন| দেয় ও মামলা 
মোকর্দমা সরকারই বিচার করেন । কোনও ব্যতিক্রম না ঘটিলে 
বৃটশ সরকার তাহাদের নির্দিষ্ট স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। 
ভাগিনেয়ই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়। 

অতি অল্লেই সন্তষ্ট, মহাকর্শঠ এই জাতি । ইহাদের অধিকাংশহ 
ছুনিয়াদারী বুঝে না । নানা জাতির সহিত সংমিশ্রণে ও বছ ভাব-ধারার 
উপপ্লাবনে ইহাদের ভিতর অনৈস্গিক প্রতিক্রিয়া আবস্ত হইয়াছে। 
জানি না, এস্ত্রোত ইহাদের কোথায় লইয়া যাইবে । সর্বতোভাবে 
অনুকরণ করিয়া কোনও জাতি বাঁচিয়াছে, ইতিহাস ইহা বলে না) 
যাহাদের দাড়াইবার নিজ ভিত্তি আছে ও অন্ঠের ভাব-ধারা আক 
পান করিয়াও হজম করিবার শক্তি আছে, জগতে তাহারাই বাচে, 
তাহারাই স্মরণীয় ও বরণীয় হয়। 


শিক্ষা, নাতি ও ধন্ধ 


থাসীয়াদের ভিতর নানান্রপ রূপকথা শোন! যায়। তাহারা বলে, 
অতি প্রাচীন কালে তাহাদেরও লিখিত পুস্তকাি এবং জ্ঞান বিস্া 
যথেই ছিল, কিন্ত জলপ্রাবন বা অন্ত কোনও নৈসর্গিক কারণে 
তাছাদের সবই ন্ট হইয়! গিয়াছে । 

বর্তমানে খাসীরা ও সিন্টে জাতির শিক্ষার ভার অধিকাংশই 
৬/০151) 1১165001187 1115510 এর হাতে । প্রকৃত পাসীয়া ও 
সিন্টেং জাতি নিজ নিজ পূর্বপুরুষের নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষার ধারা গাথার 
আকারে এখনও অব্যাহত রাখিয়াছে । শক্তিশালী সংঘবদ্ধ মিশনরী- 
দের চেষ্টা ও প্রচারের ফলে এসব অনেকাংশেই নষ্ট হুইয়া গিয়াছে, 
কারণ উহা সময়ে সংগ্রহ করা হয় নাই। যাহার! অন্তের জাতীয় 


২৩০ উদ্ধোধন [ ৩০শ বর্ষ_ ৪র্থ সংখ্যা 


স্পাস্টিপাসিপাসি পাপা পিত্ত ছি পাসিরাছি পাস পাপ তত 


জীবনের বৈশিষ্টে ও কার্য্কারিতায় বিশ্বাসী নহে তাহারা কি করিয়াই 
বা সাগ্রহে, শ্রদ্ধার সহিত, আপাতঃহেয়-প্রতীয়মান সমাজ-ধর্ম্মের 
ভিতর হইতে জীবনের বীজগুলি কুড়াইয়া লইবে? তাহার! জানে 
না, প্রত্যেক উন্নতিকামী জাতির স্বাভাবিক গন্তব্য পথ রহিয়াছে। 
যাহারা অতীতকে সন্মান করে না, সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, 
তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গন্তব্য পথ কোথায়? 

যে সব গাঁথ! বর্তমানে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
পাঠ করিলে ইহাদের সামান্সিক আচার ব্যবহার, নৈতিক প্ত ধর্মজীবন 
সরল, সহজ, আঁড়ম্বরহীন, নিরলস এ কর্তবাপূর্ণ ছিল বলিয়াই 
মনে হয়। ভগবান পিতা ও মাতা ঢই-ফ হইতে পারেন এ বিশ্বাস 
ইহাদের আছে। তাহাকে সম্থট করিতে পাণিব জিনিযের গ্রয়োজন 
হয় ন! এবং পাথিব অভাব, রোগ শোক দুদ করিবার জন্যও তাহাকে 
ডাকিবার দরকার নাই । অন্যান্ত বিশেষ বিশেষ দ্রেবতা বিশেব 
বিশেষ রোগ আরোগা করিয়া থাঁকেন। তাহাদের কাঁছে ছাগল, 
শুকর, মোরগ প্রভৃতি খাসীয়ারা বলি দেয়। 1)1৮10800. 1 
৪00-1015815105 খুবই চলে । এদের পুরোহিতঙ্গের লংড 11.572001)) 
বলে। তাহার! পূর্বে বিবাহ করিতেন না। লংড-রা খাসীয়া ভাবার 
কতকগুলি প্রীর্থনা মন্ত্র মুখস্থ করিয়া রাখেন । নিয়ে একটি 
প্রার্থনা মন্ত্রের অনুবাদ দেওয়! গেল £- 

“হে ঈশ্বরী জগদীশ্বরী আমার প্রার্থনা শোঁন। তুমি উপরে, 
তুমি নীচেও রহিয়াছ। তুমি স্থট্টিকত্রী, তুমি রক্ষাকত্রী ও তুমিই 
সমস্ত ছাবের জনদাজী। তোমার কুপায় জন্ম, স্বাস্থ, ধন, জন 
লাভ কঁয়াছি। আমার প্রণাম গ্রহণ কর; তুমি সম্ভ্ট হইয়া আমার 
প্রার্থনা -« কর" "ইত্যাদি | 

হিন্দুদের সভ্যতা ও শিক্ষার সংস্পর্শে আসায় ইহাদের ভিতর বিশেষ 
বিশেষ হিন্দুপূজাঁও ঢুকিয়াছে। সেলার চণ্ডী পূজা ও নরটিয়াং-এর 
ছর্গাপুজ! গ্রসিদ্ধ । পুঞ্জার সময় নরটিয়াং উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। 
সিন্টেং রাজগণের নরটিয়াংএ প্রাচীন রাজধানী ছিল) এখনও 


বৈশাখ) ১৩৩৫ ] খাসিয়া ও নিনটেং জাতি ১৩১ 


সপপািরাসিপাসিবাসিপাসিপিসি পাসিবাসিপাসিরাসিিসটিতাসিপন। 


ইটের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গামন্দির রহিয়াছে এবং নিত্য পুজারী ব্রাহ্মণ 
(বাঙ্গালী? রহ্নিয়াছেন। পুজার খুঁটিনাটি অঙগটুকুও সকলে শিখিয়াছে 
এবং শ্রদ্ধার সহিত উহ! পালন করে বলিয়াই মনে হয়। হুরুধ্বনি, 
স্থানবিশেষ গোঁময় লেপন, পবিত্র বসন-ভূষণে পুক্জা বাড়ীতে গমন, 
পূজান্তে মিলিত ভাবে প্রসাপগ্রভণ ইত্যাদি সবই অনুষ্ঠিত হয়। 
মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে ]:1017000) 13101, ঞা]আাি 
প্রভৃতি জাতি মন্দিল পুজ্জাদি দেখিতে আসে! মন্দির হইতে 
কিছু দুরে খাসীয়া ধরলে ইহানাগ শুকর, মোরগ প্রভৃতি দেবীর 
উদ্দেষ্টে বলি “দয । সরঙ্গতী এ্ভুণ্তি অন্ঞানা দেবীর৭ ভইটি মন্দির 
আছে। তাভারা বলে, টার চালা নামক একজন সিনাটেং রাজা 
সেখানে এই স্ব মি প্রতি করিয়াছিজেন । কোনও কোনও 
পুঙ্লারী ত্রাঙ্গণের চরিজভীলতাত গনি উহাদের চিত শিশ্ন, সভাতা 
ও ধন্মের দিকে কিছুই উন্নতি হয নাই | করেকজ্রন শিক্ষিত সিনটেং 
বন্ধু বজিলেন__পুঙ্তার কয়েজদিবদ ইহারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে 
বটে, কিন্থু সাবা বতলর সম্পূর্ণ হল কম | আমারও বিশ্বাস এীবূপ। 
প্রাচীনকালে এই মন্দিরে নরব্ি দেওয়া হইত এখনও মন্দিরের 
এক কোণে বিশাল তলওয়ার অযত্ররক্ষিত হওয়ায় মরিচা ধরিয়া 
পড়িয়া রহিয়াছে । 


শিল্প ও কৃষি 


জৈস্তিয়া পাহাড়ে ভৈ-ঙ্াতি এগ মুগার প্রসিদ্ধ কাপড় বুনিয়া থাকে, 
লোহার কাজ সিন্টেংদের ভিতর অনেকেই জানে। সোনা বূপাঁর 
কাজ অধিকাংশই বাঙ্গালী শ্োদ্দারদের হাতে । জৈত্তিয়া পাহাড় 
কুষি-প্রধান) বড় বড় উপত্যকায় নানাবিধ ধাঁনের চাঁষ দেখিতে পাওয়। 
যার়। এখন ইহারাই ব্যবসায় ও কাটা কাপড়ের কাজে (2110) 
দক্ষ । এদের ভিতর অধিকাংশ লোকই ন্বচ্ছল অবস্থাপর | সহরের 
প্রত্যেক বাঁড়ীই একাধারে বাড়ী ও দোকান ছই-ই | সর্বত্রই মেরের! 
অধিক কর্মঠ ও জর্বকার্ধাক্ষম | থাসীয় পাহাড়ে কমলা ও আলুর চাষই 


২৩২ উদ্বোধন | ৩*শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


২৯. ০৯৩ পাপা পস্ছিপাসি 


প্রধান । সিলেট অরেঞ্জ ও সিলেট লাঁইম থাসীয়া পাহাড় হইতেই 
আসে। আজকাল অনেক থাসীয়া ভাল মিশ্ত্রীর কাজও শিখিয়াছে। 
নানা রকম শিল্প ও কল্কজার কাজ শিখিবার জন্যও তাহারা খুব 
চেষ্টা করিতেছে । খাসীয়! মেয়েরা বেত ও বাশের কাঁজে দক্ষ । 


( আগামী বারে সমাপ্য ) ব্রঙ্গচারী মহাচৈতন্য 


সুষ্টি-রহস্য 


“সেথা হতে বহে কারণ ধারা 
ধরিয়ে বাসনা বেশ উজ্জলা, 
গরজি গরজি উঠে তার বারি, 
অহমহমিতি সর্বক্ষণ ॥৮ 
ত্বামী বিবেকানন্দ 
বাইবেলে লিখিত স্ষ্টি-প্রকরণের কথ! আমরা আলোচনা করিব । 
লিখিত আছে-_ 
প্প্রারস্তে ভগবান স্বর্গ ও পৃথিবী স্ট্টি করেন এবং পৃথিবীর কোন 
আকার ছিল লা এবং উহা মহা শৃন্ত ছিল এবং সর্বত্র অন্ধকার বিরাজ 
করিত এবং খর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভগবানের আত্মা বিচরণ করিত । 
“এবং ভগবান বলিলেন)__-“আঁলোক হউক, এবং আলোকের স্থষ্টি 
হইল ৮ 
চিন্তাশক্তি--_ঈশ্বরপ্রদনত্ত আমাদের একটি বিশেষ ক্ষমতা | শ্বনাম- 
ধন্য পাস্কাল বলিতেন, “ছুই প্রকার ভ্রম আমরা করিয়! থাঁকি-_ 
একটি চিস্তাশক্তিকে বিসর্জন দেওয়া এবং অপরটি কেবল চিস্তাশক্তির 
উপরে নির্ভর করা |” কবি, চিন্তাশীল, মহাপুফষ, শিল্পী সকল 


বৈশাখ, ১৩৩৫] স্টি-রি্স্ত্য ২৩৩ 


উর এ ২ ৮৩ পরা পাস 


সময়ে কেবলই চিস্তাশক্তি ব্যবহার করেন লা, অধিকন্ত অনুপ্রেরণার 
সাহায্য লইয়া থাকেন। অন্ুপ্রেরণ। কি তাহ] বলিয়! বুঝান যায় না, 
কারণ, উহা অনুভবের জিনিষ । অনেক সময়ে মনে এমন সকল ভাবের 
উদয় হয়, যাহা ইতিপূর্বে আমাদের মনে কখনও উঠে নাই । এই 
বিশ্বক্সগতে আমরাই একমাত্র অধিবাঁসী নহি । আমাদের অপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানসম্পন্ন এবং ধাহার! স্যষ্টির কণা--পূর্বেই বা কিরূপ ছিল, পরেই ব 
কিরূপ হইবে-_বেশী জ্রানেন, এইরূপ অনেকে আছেন | কিন্ূপে তাহাদের 
ংম্পর্শে আসা যায়, আমরা তাত! বলিতে পারি না; কেহ বলিবেন, 
রাত্রিকালে আকাশ পর্যাবেক্ষণ করিয়া, কেহ বলিবেন, উপবাস ও প্রার্থন 
দ্বারা ;--পথ নিশ্চয় অনেকই আছে। তবে উচ্চ অঙ্গের কবিতা 
অনুপ্রেরণার ফলেই সম্ভবে। আমরা--সাধারণ মানবেরা, শত শত 
বৎসর ধরির| উহা আলোচন! করিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় 
ন1। বাল্সিকী, ব্যাসদেব, কালিদাস বা ভবভৃতি যাহ! লিখিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমর! পাঠ করিয়! প্রভূত জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি । 

বাইবেল গ্রন্থের স্থট্টি-গ্রকরণকে এ ভাবে দেখিতে হইবে? বর্তমান 
যুগের বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যারূপে গ্রহণ করিলে চলিবে লা। উহা কবিতা 
রূপে পাঠ করিতে হইবে এবং উহ্ভার অন্তপিহিত সতা আমাদের গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

এই ভাবে স্থট্ি-প্রকরণ পাঠ করিলে আমর! দেখিতে পাই, সময়ের 
প্রারস্তে (সনয়ের প্রারস্ত আছে কি না আমর! জানি না, তবে পৃথিবী 
ও সৌরজগতের নিশ্চয়ই প্রারস্ত আছে) একজন ঈশ্বর অথবা বিরাট 
শক্তিশালী মন স্টির কথ|। ও উহা কাধ্যে পরিণত করিবার বিষয় 
আলোচনা! করিতেছিলেন ; কেহ বলিবেন, আমরা উহ! বিশ্বাস করি 
না। আমাদের ধারণা স্যষ্টি স্বয়ন্তু এবং উহার প্রারস্তে কোন মনঃ- 
শক্তি বা সুনির্দিষ্ট কর্ধপন্থ। অনুমান করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে 
বলিয়া আমর! ম্বীকার করি না। 
বিখ্যাত ওপন্তাসিক সুইফট গিলিভারের জমণ বৃত্তান্তে' লাপুটা 


২৩৪ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


ব্পা্িস্পি সিল ৯৫ সালিশ পাপা পাস ক ৯ পাশিতাত-০৯৮৯ ৩৯ ৩৯৮৫০ বি ২০৯১ 


দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তথায় অনেক বৈজ্ঞানিকের বাস। 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজন মিলিত হইয়া অভিধান হইতে সকল কথা 
কাষ্ঠফলকে খোদদিত করিয়া একটি যন্ত্র শেণীবদ্ব'ভাঁবে আবদ্ধ করেন। 
এ যন্ত্রট হাতল দ্বারা ঘুরাইলেই কাষ্ঠফলকগুলির অবস্থান পরিবন্তিত 
হইত, কখনও সম্পূর্ণ বাক্য এবং অধিকাংশ সময়েই অসম্পূর্ণ পদ পাঁওয়া 
যাইত। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন, ৯ ভাবে তাহারা অনেক নৃতন 
তত্ব আবিষ্কার করাব্ন। পুর্বে লিখিত প্রাশ্রের উত্তরে এইরূপ কথাই 
আমাদের মনে ভয়। কিন্তু কোঁন মলঃশুন্গ জগতের কথা আমরা 
কল্পনাই করিতে পারি নাঁ। সামান্ত একটি যন্ত্র দেখিয়া, যে মস্তিষ্ক 
হইতে এ উদ্ভাবিনী শক্তি বাহির তইয়াছে, শাঁহার কথাই যেমন মনে 
হু, প্রানিজগতের দিকেও দুষ্টিপাত করিয়! তমলি মনুষ্য, পশু, পক্গী, 
কীট. পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্বর, জঙ্গম প্রভৃতির যিনি বদ্ধিশক্ি চিস্তাশক্তি 
ও প্রাণশক্তি দিয়াছেন সেই বিরাট-মনের কথা কি মনে হয়না? 

এই বিশ্ব কিরপে হট ভইয়াছে 2 ক্ষমা ণুঙক্ম-ভাবে বিশ্বেষণ করিলে 
আমরা দেখি, ঢইটি প্রাথমিক জিনিন হইতে সকলের উৎপত্তি-ধযোঁগান্ত 
বৈদ্ভাতিক শক্তি এবং বিয়োগান্ত বৈঢাতিক শক্তি । কিন্তু অন্ত একটি 
শক্তির প্রভাবে এই ছুইটির মিলন সাধিত হয়। আমরা উহাকে বিক্ষিপ্ত 
শক্তি বা সাধারণ ভাবে আলোক বলিয়া থাঁকি। 

জগতে এই মাত্র তিনটি প্রাথমিক জিনিষ । শেষোক্তটিকে "জিনিষ 
বলা যায় কিনা সন্দেহ; তাঁহা অপর দ্ু্টিকে মিলিত করে এবং এ্র্ূপে 
পরমাণুর স্যাষ্টি হয়! আবার উহা না থাকিলে এই সুন্দর সৃষ্টি 
সম্ভবপর হইত নাঁ। যাহ হউক এই কিনটিকে কে সৃষ্টি করিল? 
বিজ্ঞান এই স্থলে নীরব; কবিতাও কল্পনা সহায়ে কোন ব্যাখ্যা 
প্রদান করিতে পারে না) মাঁনবও সহন্র সহত্র বৎসর ধরিয়া চেষ্টা! 
করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারে না ) কেবল অস্ফুট ধ্বনি উঠিতে 
থাকে--“ভগবান এই জগতের আদিকর্তী |” 

প্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এ, বিএসসি, 


করতাম 


রাগমালা 


অথ দীপকঃ (ধা!নম্‌) 

বাল! রতার্থ প্রবিলীন দীপে 

গৃহেহন্ধকাঁরে স্ুভণে। প্রবুতঃ | 

তল্গাঃ শিরোভনণ বত্রধীপৈ- 

লর্জাঁং দপৌ দীপক রাগ বাজ? ॥ 

ষড়জাংশ এরহন্ঠাস রিপৌ বঞ্জিত টব । 

তৃতীয় ঘামে দিবস গীয়তে বিবুধৈজনৈহ ॥ 
মতাম্তরে 

গান্ধারাঁংশ গ্রাতন'সং পর্ণ দীপকস্তথী । 

প্রথম প্রহররাতে শীয়তে বিবধৈর্জনৈহ ॥ 

। সঙ্গীত সময়সারেনোক্তং ) 
গাক্ষারাংশ গ্রহন 'স" পর্পোজাতি স্বন্ধপকা ! 
সন্ধাকালে প্রগ'ন্ত পীপকল্ত প্রকাশিতঃ ॥ 

( সঙ্গীত স্বরসগরেনোক্ং ) 

অথ ম্পূর্ণ__ 

টি রি 
ণণধধপগগখগখগখস। 

অথ ওটঢব-- 


সগমধদ 
ঠাট- ডি 


হনুমন্মতে ষড় রাগেষু ছিতীয়রাগঃ সর্যা-নেত্রানির্গতঃ, অন্ত জ্রাতিঃ- 


সম্পূর্ণা, গৃহস্ত ষড়জঃ অথবা! গাঙ্কীরস্বরঃ) অন্তরূপম্‌ যথা বর্ণোরক্তঃ। 
বস্ত্র পাটলবর্ণম্, গলভৃষণম্‌ বুহন্ুক্তামাল্যম্‌। মত্তহস্ত্যারূঢোহ্য়ম্‌) 
বহুস্্রীপরিবৃতশ্চ । কন্তচিন্মতে লজ্জয়া, দীপনির্বাপণেনান্ধকারময়ং গৃহং 


ুত্বা স্ত্রীভীরমতে | 





+ লজ্জা প্রু্ববন্‌ কতবান্‌ প্রদ্থীপঃ | ইতি বা পাঠঃ। 
+৭-কোমল নি 


২৩৬ উদ্বোধন [ ৩৪শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্য 


ভরতমতে অন্ত রাগিণা £_বিহঙ্গিনী, প্রদদীপিকা, 'গৌত্তী,গুর্জরী, 
রুদ্রাণী, পলাশাকা । 
হন্থুমন্মতে অশ্তরাগিণ্য £-_প্রদীপিকা, পলাশীক1, টঙ্কী, বিহঙ্গিনী 
(বেহাগ ), গৌত্তী, কর্ণাটা। 
* মতান্তরে অশ্তরাগিণা £--দেখা, কামোদী, নাটিকা, কেদারী, 
কন্থড়ী, কর্ণাটী। 
ভরতমতে এবং ভনুমন্মতে 
পুঝাঃ যথ! £_ কুসুম) টহ্কঃ, মঙ্গলাইকঃ, রভমমললঃ, 
কিরোদস্তঃ) কমল: কুত্তলঃ, কলিঙঃ, 
চম্পকঃ, কুম্কুম:, রাম, লহিলঃ? হিমালঃ । 
পলাশী য়চ্ছ শযুক্তা ধবলশ্ ধনাশ্রীকা | 
দীপকো জায়তে বিত্বন্‌ গ্রীন্মর্তৌ চ প্রগীয়তে ॥ 1 
উক্ত দীপকরাগ সম্বন্ধে একটি কিংবদত্তী আমাদের দেশে গ্রাকা- 
শিত হইয়াছে ষে, উক্ত রাগ লুপ্ত হইয়াছে এবং স্ঙ্গীতগুরু তানসেনের 
পরে আর কেহুই দীপক গাহিতে কিংবা শিক্ষা! করিতে পারেন নাই; 
কিস্ত আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই পরলোকগত তানসেন কি কেবল 
“দীপক রাগেতেই” সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন? যদি তাহাই হয় 
তবে সে রাগটি লুপ্ত হইবে কেন? যদি উহা লুণ্ড হইত তাহ! হইলে 
সমস্ত রাগরাগিণীই লুপ্ত হইত। কিন্ত আমার বিশ্বাস তাহা লহে) 
সাধক কোনও একটি বস্তুতে সিদ্ধত্ব লাভ করিয়া ( অর্থাৎ ঈশ্বর-জানিত 
হইলে) অন্ত বস্ত পাইতে নিক্ষল হইয়াছেন, ইহা হইতে পারে না; 
কারণ, ধিনি উৎকৃষ্ট চিত্রকর তিনি সমস্ত বস্তই উত্তমরূপে চিত্রিত 
করিতে সক্ষম । আমাদের বগদেশের মধ্যে বিষুপুর অঞ্চলের কয়েকজন 
গুণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, পঞ্চম "্রাগটিই” “দীপক রাগ” । তাহারা 
জমে পতিত হইয়াছেন, কারণ প্রাতঃম্মরণীয় তানসেনজীর বংশধরগণ 





* এই মতটি সর্ববাদী সম্মত নহে। 
1 সঙ্গীত শান্ত । সঙ্গীত সময়সার । সঙ্গীত নারায়ণ । ভরত সুত্র। 
সঙ্গীত দর্পণ । সঙ্গীত স্বরসাগর । নারদ সংহিতা । তহফ তোল হিন্দ । 


বৈশাখ ১৩৩৫ ] আজ গুবী ২৩৭ 


এখনও জীবিত রহিয়াছেন; তাহারা দীপকরাগ ব্যবহার করেন; 
শিক্ষার্থীদিগকেও শিক্ষা দিয়া াকেন) কোনও রাগ কিংবা রাগিণী 
এ জগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল প্রকৃত সাধকেরহ অভাব হইয়াছে। 
( ক্রমশঃ ) 
আাণকুষ্ক চট্রোপাধায় 
সঙ্গীত রড্রাকর 


আজ্গুবী 


তেলাপোকা কাচপোকা হয় এ কথ শুনে হয়ত অনেক পাঠক-পাঠ্িকা 
হাসবেন । বেদে এর উদাহরণ আছে। জ্রীব পরমাত্মা তাবতে ভাবতে 
পরমাত্মাই হয়ে যায়, যেমন তৈলপোঁথ মণিকীট ভাবতে ভাবতে মণিকীট 
হয়ে যায়। 

এ সম্বন্ধে এক বন্ধু বলেন, কীচপোকা তেলাপোকাঁকে ধরে নিয়ে 
গর্ভে রাখে; যতটুকু খাবার থেয়ে, তাঁর পেটে ডিম পাড়ে, পরে 
সেই ডিম থেকে কাচপোকা বের হয়ব লোকে বলে তেলাপোকা 
কাচপোকা হয়েছে । কিন্ত এমনও দেখা গেছে, তার আকুতি তেল 
পোঁকাঁরই মত । খালি বং কীচপোকার মত, এর উত্তর কি? 

্ ক রী 

প্রাণিগণের হাড় সময়ে পাথর হয়ে যায়। মাটির নীচে এর যথেষ্ট 
চিহ্ন পাওয়া গেছে । কিন্তু সঞ্জীব মান্নষের হাড় পাথর হয় এ কথা খুব 
আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই | ডাব লিন নগরের যাদুঘরে (1010560010 ) এই 
আশ্চর্যা ব্যাপারের প্রমাণ আছে । কর্ক নগরে ক্লার্ক নামে একটি জোক 


সজীব অবস্থায় সম্পূর্ণক্ূপে পাথর হয়ে গিয়েছিল এনং সেই অবস্থায় সে 
অনেক দিন বেঁচে ছিল। যার ক্লার্ককে জানত তারা সকলে বলেছে, এই 


আশ্চর্য্য রকম বদল হবার আগে ক্লার্ককে সকলে খুব চটটুপটে ও বলশালী 
লোক বলে জাঁনত। এক রাত্রে খুব মদ খেয়ে অত্যাচারের পর মাঠে 
পড়ে ছিল। ওঠবার সময় ক্লার্ক বুঝতে পারলে তাঁর শরীর কি বকম 


২৩৮  উছাধিন ও ৩০শ ধীর সংখ্য। 


অবশ হয়ে গেছে। তারপর ক্রমে ভার চোখ, চর্ম ও অনত্াি ছাড়া 
আর সব অবয়ব পাথরের অত হয়ে গেল, তখন সে সাহায্য ছাড়া 
উঠতে কিংবা বসতে পারিত না, ০শষকালে সে কোনও দিকে লীচ্ও 
হতে পারত না, দাড় করিয়ে দিলে দাড়াতে পারত কিন্তু নড়বার 
চেষ্টা কর! বৃথ! হোত । তার দ্রপাটি দাত জোড়া লেগে একখানা হয়ে 
গিয়েছিল । তরল থাবার পেটে ঢেলে দেবার জন্গে দাত ভেঙ্গে ফাক করা 
হয়েছিল। সে জীব নাড়তে পারত না, আর মরবার আগে 
চোখেও দেখতে পেত না! ডাব লিনের ধাহুদ্‌রে ক্লার্কের পাথরের দেহ 
যত করে রাখা হয়েছে । 

পুরান গ্রীপের দেবতত্বের মধো এই রকম কাহিনী এক আধটা 
শোনা যায়। আমাদের দেশে গোতমপত্রী অহল্যা অনেক কাল পাষাণী 
হয়ে ছিলেন । বোধ হয় পাবাণ হবার আগে নিশ্য়ই কোনও 
উতৎ্কট মনোবিকাঁর কিংবা চিস্তাবেশ উপস্থিত হর়েছিল। তারই প্রভাবে 
অহল্যার মানবীয় উপাদান নগ্ (96০০97719956 ) হয়ে গিয়ে নতুন এক 
রকম গঠন হর়েছিল--সন্দোহ লাই । 

গু সৎ ১ 

নদীয়! জেলার মধ্যে “দামুরভুদ।” গ্রামে একটি স্ত্রীলোক ছিল। সে 
কিছুই থেত না, অথচ তার শরীর সুস্থ ও লাবণ্যযুক্ত ছিল। অনেক 
নীলকর সাহেব ও বাঙ্গালী তার সেই অদ্ভুত ব্যবস্থা নিজের চোঁথে 
দেখেছেন। তার সেই অনশন ব্রতের সম্বন্ধে গুজব এই যে, স্ত্রীলোকটি 
বিধবা হবার পর ২৯২২ দিন পর্্যস্ত শোকে অভিভূত ছিল। থাওয়! 
দাওয়া দূরের কথা একদিনও বিছান! ছেড়ে ওঠেনি । ক্রমে শোক 
কমে এলে তার থাবার ইচ্ছ! হোল। থেলে, কিন্তু তা তার পেটে 
রইল না বমি হয়ে গেল। পরদিনও তাই হোল। রোজ যখল এই 
রকম বমি হতে লাগল তথন সে আর খেত না। না থেয়েও 
সে অনেক দিন বেচে ছিল। বিশেষ কোন অন্থথও হয়নি এবং বলহীন 
ৰা কুশও হয়নি । এই জ্ীলোক বান্লা ১২৮* সালেও বেঁচে ছিল। 


কঃ কু কি 


»পাস্িলাসি 


বৈশাখ ১৩৩৫ ] আজ গুবা ২৩৯ 
বাইবেল বলেন, হুহাক্মার বছর আগে ভগবান পৃথিবী স্বষ্টি 
করেন। আর বিদেশী পণ্ডিতরা ঠিক করেছিলেন, ভারতের সভ্াতা 
খু্ট জন্মাবার পাচ সাতশ বছর আগে। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের মহে- 
ঞ্জোদ্ারো-র খননের ফলে আমাদের দেশের সভাতা ষে খু জন্মাবার 
৫০৪০ হাজার বছর আগের, তার স্পট চিহ্ন সকল পাওয়া গেছে। 
এই খননের মধ্যে একটি ব্ূপোর কোৌটে। পাওয়া যায়। সেটি এক 
টুকরো কাপড়ে মোড়া ছিল সেই কাপড়ের টুকরো এখনও 
কৌটো!র গায়ে লেগে রয়েছে । ৫০** বছর আগের কাপড় কি রকম 
অবস্থায় আছে তা সকলে অনুমান করুন । যেটা বাকী ছিল সেটা 
বোদ্ধাইয়ের কার্পাস সমিতির টিরেক্টর মিঃ টার্ণার পরীক্ষা করে 
বলেছেন যে, উহা থার্টি কার্পাস, অন্ত দেশে যখন লোহা বের হয়নি, 
তখন সেই প্রাচীন যুগেও ভারত কার্পাসের বাবহার জানত । 
রঙ ষ্ ক 

নিউইয়র্কের কালক্যাপের নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক কয়েকটি 
কলের মানুষ তৈরী করেছেন । এই মানুষগুলি বৈছ্যাতিক শক্তিপ্রভাবে 
প্রশ্ের উত্তর দান করে ও আদেশ পালন করে। এই মানুষগুলির 
মধ্যে একটি এমন ভাবে তৈরী ষে “সিসেম দ্বার থোঁল” বলা মাত্র এষ্ট 
মানুষটি দরজ! খুলে দিয়েছিল, এবং অনেকগুলি বিজলীবাতি ও পাখা 
চালিয়ে দিয়েছিল? যদি সমস্ত শব্দ ঠিক স্বরের সহিত উচ্চারণ করা হয় তা 
হলে কলের মানুষগুলে! ঠিক সেগুলোই বুঝতে পারে । খুব জোরে, খুব 
আনতে শব করলে কিছুই করবে না। উপস্থিত এই তিনটি মানুষকে 
অঙলসরবরাহের কাজে লাগান হয়েছে । 

এ ঙ রী 

মীরা নামে একটি তারার রহশ্ট ভেদ করবার জন্তে গত তিন বৎসর 
ধরে জেযাতির্বিদ পণ্ডিতরা খুব আলোচন! করছেন। তাঁরা এই 
রহস্যজনক তারাটির উপক্ বেশ তীক্ষ তৃষ্টি রাখছেন। খোলা চোখে 
একে দেখতে পাওয়া ঘাঁয় নাঃ কিন্ধ প্রায় দশমাস পরে এর মধ্যে এমন 
কিছু ঘটে, ধার ফলে ওর তেজ অস্বাভাবিক বূকমে বেড়ে বায়? তখন 


২৪৩ উদ্বোধন 


একে থোলা চোখেও দেখতে পাওয় 
একে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু আজকাল 
যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও দেখা যাঁচ্ছে। এই তারাটি পুথিবী থেকে 
৬০৯৯৯০০৯০৯৯ কোটি মাহল দূরে থাকে । এ প্রায় ছুপুর রাতে 
পূর্ব দিকে ওঠে এবং তিন ঘণ্টা পরে দঙ্গিণ দিকে অস্ত যায়। দশ 
মাস আগে এই অদ্ভুত তারার ভিতর আগ্নেয়গিরির অগ্র/ৎপাতের মত 
একটা প্রারৃতিক ব্যাপার ঘটে, যার ফলে ওর তেজ বেড়ে যাঁয়। 


ক ক সী 


[ ৩*শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


পাতি সত লও প পপি সি 


1 যায় । কয়েক সগ্তাহ আগে 


জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রিজ ভন বের (1775 ৬০20 13157 1 একটি 
রপ্তক পদার্থ বের করেছেন। তা প্রয়োগ করে নেইন প্রদেশের 
মেকিয়স নামক স্থানের নিকটবত্তী বনের গাছগুলির স্বাভাবিক রং 
বদ্লিয়েছেন। গাছগুলির কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটি 
হল্দে। কোনটি কমলালেবুর রডে পরিণত হয়েছে । রং এমন পাকা 
হয়েছে যে, জল কিন্বা এসিড দ্বারা তাদের রং বদলায় না। বার্চ (13170) ), 
বীচ (1350 ), মপল্‌ । [40015 1 প্রভৃতি গাছগুলিকে এই রকম রং 
করে সেই কাঠে বোতাম, ছাতার বাট প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে, কাঠগুলি 
ফেটে খালি পালিশ ছাড়া আর কিছুই করতে হয় না। এই রং ব্যবহার 
করার গাছ বাঁড়বার পক্ষে কোনও বাঁধা জন্মায় না। তবে কাঠ কিছু 
শক্ত হয়। 

ঃ স ক 

অনেক দিন থেকে বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্রলৌক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান 
করেছেন, এর ফলে এইটুকু জানা গেছে যে, চন্ত্রলোকে জল ও হাওয়া 
নেই, সেই জন্তে কোনও প্রাণীর বাঁস নেই তবে ছোট ছোট ঘাস আছে। 
এ ছাড়া ৰিশেষ কিছু আবিষ্কার হয়নি । 


ধা গং ৪ 


আহাতা-_শ্রীঅমিতা রায় 


আমামী সংগীত 


বসন্ত আহবান 


আলি নতুন ফাগুন দিন। 
বিশ্ব-বীণর পুরাণি ভারত 
জৌকার উঠিছে রিন্‌ জিন্‌ ছিন্‌। 


তারর জোকার সুর রাগী 
গাছর নতুন পাতত লাগি 
নাচোন জাগে তাঁধিন্‌ তাধিন্‌। 


মোর স্থরর বাগ লাগিছে 
মোর প্রাণত নাচোন জাগিছে। 


মোর হদয়র মাজে মাজে 
কার নে-দেখ। নেপুর বাজে 


মঞ্জির বাজে রিন্‌ জিন্‌ জিন্‌। 


আজ নতুন ফাগুন দিন। বিশ্ববীণার পুরাণো তারে ঝঙ্কার 
উঠচে--রিন্‌ জিন্‌ প্রিন্‌। 

গাছের নতুন পাতায় তারের বঙ্কার আর স্থরের নেশা লেগে নাঁচন 
জাগ.চে--তাধিন্‌ তাধিন্‌। 

আমার স্থুরের নেশ! লেগেচেঃ আমার প্রাণে নাচন জেগেচে। 

আমার হাদয়ের মাঝে মাঝে কার অ-দেখা নূপুর বাজে--মঞ্জিরা 
বাজে--রিন জিন্‌ জিন্‌। 

শ্রীপার্ববতিপ্রসাদ বরুয়। 


“জল্সা'র চিঠি 


মাননীয়-_ 


কহ গ্গ * আমার কোন অক্পবয়স্কা আত্ীয়ার সঙ্গে “জলসার 
কথাবার্ভীই কইছিলুম এমন সময় ডাকে “উদ্বাধন”? এল। পত্রিকা 
খুলে পাতা ওন্টাতে ওণ্াতে “মাধুকবীর ভেতর মহিল'-থিয়েটারের 
আলোচনা দেখে আমরা হুজনেই আগ্রহের সঙ্গে তা পড়তে আর্ত 
করলুম। এর কিছু কিছু আগেই সংবাদপত্রে পড়েচি। কোন কারণে 
আমাদের ধারণ! হয়েছিল--আপনারা এ রকম থিয়েটারের হয় ত 
পক্ষপাতী, এখন সে ধারণা চলে গেল । 

আলোচনা যখন মেয়েদের সম্বন্ধে তখন আমবাঁও কিছু বোলতে পারি। 
পুরাকালের ইতিহাস আমি বিশেষ জানি না, তবে এ কালে ষে ভন্দর- 
মহিলাদের থিয়েটার হচ্চে, এব মুলে--পবম পুজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ । 
অনেক বছর আগে তিনি নিজের আত্মীয়-আত্ীয়াদের নিয়ে একবার 
থিয়েটার করেছিলেন ( বোধ হয “রাজ্া-রাণী* প্রে হয়েছিল )। অবশ্য 
পাবলিক্‌ থিয়েটার নয়। এই নিয়ে তাঁব ক্দুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন 
রবিবাবুকে এত ঠাট্টা বিজ্জপ কবেছিলেন যে, তিনি আর ও-রকম থিয়েটার 
করেন নি। তার পর বৃদ্ধ বয়সে দেই মানিয়। আবার তাকে পেয়ে 
বসেচে। বন্ুদিন ধবে তার লেখা দিয়ে বর্তমান সমাজকে অনেকট! 
নিকের ভাবে নিয়ে এসে তিনি আবার আসরে নেবেচেন। ক'ব্ছর 
আগে তিনি আবার তাঁর আত্মীয়াদের নিয়ে থিয়েটার করেছিলেন-_ এ 
কথ! সকলেই জানেন । যখন সমাঙ্গে কোন বিরুদ্ধ আন্দোলন হোল 
না, তখন ঘন ঘন তিনি মেয়েদের নিয়ে বঙ্গমঞ্চে নাবতে লাগলেন । 
এখন এই বাতিক্‌ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে। তবুও কিছুদিন 
পুর শুধু মেয়েরাই থিয়েটার কোৌরতেন এখন যেয়ে ও পুরুষ একই সঙ্গে 
আসরে নাবেন। 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] 'জল্সাঁঁর চিঠি ২৪৩ 


সত্যি কথা বোলতে, আমরাও প্রথমে এ রকম থিয়েটারের বিপক্ষে 
ছিলুম না) বরং ভাল কবোলেই মনে কোরতুম। মহিলা-খিয়েটার 
আমর! কয়েকবার দেখেও এসেচি। কিন্তু গিয়ে, রঙ্গমঞ্চের মেয়েদের 
সন্বপ্ধে দর্শক ছেলেদের মুখ থেকে যে ইতর আলোচনা আমর] শুনেচিঃ 
তাতে মনে হচ্চিল__-উঠে চলে ঘাই। সাধারণ-মানুষ রঙ্গালয়ের সাধারণ- 
মেয়েদের সম্বন্ধে বেমন বিদ্রুপ করে সে বিদ্রপও এদের সম্বন্ধে শুনে 
এসেচি । কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এসব শুনেও মেয়েদের বাপমারা 
চি করে আবার মেয়েদের থিয়েটার কোরতে পাঠান ? তাদের কি 
আত্মমর্ধ্যাদ1 জ্ঞান কিছুই নাই? নিজের মেয়ের সম্বন্ধে কুৎসিৎ 
আলোচনা কি কোরে তার শোনেন? এই সব শুনে আমার পরিচিতা 
অনেক মহিলা--আমার মতই ধার্দের পুর্ববে অন্ত ধারণা ছিল-__-এইরূপ 
অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত ত্বণা করেন, শুধু ভাই নয়, নিজের বোনদের সম্বন্ধে 
পাছে এষ সব ইতর ঠাট্টাব্জ্রিপ আবার শুনতে হয় সে জন্তে তারা মহিল!- 
থিয়েটার একেবারে বর্ধন করেচেন। তারা বলেন), প্রাজবন্দীদের 
সাহায্যের জগ্চেই হোক আর যে জন্তেই হোক টাকা আমরা পাঠিয়ে 
দেব-কিন্ত ও-রকম থিয়েটারে আর যাচ্চি নাঁ। ছিঃ ছিঃ ওখানে 
আবার ভদ্রলোকে যায় ?” 

তার পর যে সব মেয়েরা থিয়েটার কোরচে তাদের আমি তত দোষ 
দিই না, ঘত দোষ দিই তাপের বাপমা ও ভাইদের | ছেলেমানুষ 
মেয়েদের সংসারের কি অভিজ্ঞতা আছে? কিসে কি হয়_তারা কি 
জানে? বাহবা পেয়ে তারা নেচে ওঠে । অভিভাবকরা প্রশ্রয় ন। 
দিলে তাঁরা কি কখনো রঙ্গমঞ্চে গিয়ে নাচগান কোরতে পারে? 
তবে 'একটা কণা স্বীকার না কোরে পাবচি না। ছেলেদের সঙ্গে 
মেশবার একটা স্বাভাবিক টান মেয়েদের আছে। অব্শ্ত ষেসবমেয়ে 
বড় হয়েচে তাদেরই মনে এই রকম আকর্ষণ হুয়। মেশবার স্থযোগ পেলে 
তারা সে সুযোগ সহজে ছাড়তে চায় না-শেষে তাই নেশ! হয়ে 
ঈাড়ার়। এই নেশাই ধিয়েটার-করা-মেয়েদের এখন পেয়ে বসেছে | 

আমার যে আত্মীয়াটির লঙ্গে এতক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা! কোরছিলুম 


২৪৪ উিঙ্বোধন এ ৩৬শ রক সংখ্যা 


পাস পিপাসসি পাপা তাসিপাসাসিপাসিপাছিএ৯ এস ৯. 25 পাক এপি তসি্ণিস্িত উপবাস উিলািত তত ৯ ৩৯ পা পা পি প পাত ২৯৯ ৯ পাটি লাস পাটি তাপস লাস্ট 


সে,-নে পড়ে। তার কাছে শুনলুম, কলেজের অনেক মেয়েই এই 
রকম থিয়েটারের বিপক্ষে । যারা পক্ষে-তাদের কোন-না-কোন 
আত্মীয়! থিয়েটারের দলে আছে । বিপক্ষ মেয়েরা বলে, প্যারা গিয়েটার 
করে, নটীদের মত যেখানে সেখানে তাদের আলোচনা হয়, অন্যান্ট 
থিয়েটারের পেশাদার নর্ভকীর্দের মত বিজ্ঞাপনে তাদেরও নানা ঢং-এর 
ছবি ছেপে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে,_এ আমরাই সহ্া কোরতে পারি 
না, তারা! কি কোরে করে, ভাই । | 

আর্ট ভাল তা আমরাও লানি, কিন্ত সেই আর্টের জন্তে আমার 
কোন ছেলেমেয়েকেই নৈতিক বিপদ্দের পথে বা! সাধারণ নট-নটীদের দলে 
ফেলে দিতে চাই ন1--তাতে আঁট থাক্‌, আর যাক্‌। 

আমাদের লজ্জা হয় ষে, বৃদ্ধা সরলা দেবীই কচি কচি মেয়েদের নাচিয়ে 
বেড়াচ্চেন। তার নিজের মেয়ে থাকলে এতটা কোরতেন বলে মনে 
হয় না। [%১611100 অন্তের ওপর দিয়ে সকলেই কোরুতে পারেন। 
তার এই সর্বনেশে হুজুগ যাতে বন্ধ হয় তাই আমরা চাই। যাতে 
এ সম্বন্ধে আপনারা ভাল করে লেখেন সে জনে আপনাদের 
অনুরোধ কোরচি ৷ 

“উদ্বোধনে”র পাঠিকাগণ, অনুগ্রহ করে আমায় ভুল বুঝবেন না-_ 
জামিও আর্ট চাই, মেয়েদের নাচগান শেখাবার ইচ্ছা আমারও খুব, 
কিন্তু পয়সা! ফুড়োবার জন্টে বা বাহবা নেবার জন্তে আমার মেয়েকে 
আমি বাজারে নাচাতে চাইনা *% % % 


শ্রীমবুষম। দেবী 


মাধুকরী 
সল্লিআায্র ভক্ত 
মূল কথা, নীরব অভিনয় 


প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে কলিকাতার শিক্ষিত ও অর্থশালী সমাজের 
কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়া সাধারণ প্রকাশ্য রঙগমঞ্চে মুক অভিনয় বা তার্রো 
ভিভ। করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে ও ভবানীপুরের সম্মিলন ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন । সেই সময় বিলাঁপী সমাজের এই 
অন্যায় কার্ধের তীব্র প্রতিবাদ “সঞপ্ীবনী'তে প্রকাশিত হয় এবং এন্সপ 
ভাবে ভদ্ত্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখাইয়া পয়সা! উপায়ের ফিকিরের 
বিরুদ্ধে জন-মত গঠিত হইয়া উঠে। কিন্তু তথাপি এই বিলাসী ও 
অর্থশালী সমাজ এই মুক অভিনয় বন্ধ করিলেন না। তাহারা বলিয়া- 
ছিলেন, “আমর! ত বাক্য আবৃত্তি অথবা নৃত্যগীতের সাহায্যে অভিনয় 
করিতেছি না, কেবলমাত্র নীরবে অঙ্গভঙগীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ 
করিতেছি মাত্র; ইহাতে আর দোষ কি?” ভদ্দ্রসমাজে জ্রনসাঁধারণের 
সমক্ষে দানের জন্ত অর্থসংগ্রছের অছিলায় অভিনয় করার ইহাই প্রথম 
চেষ্টা । সেই সময়ে ভদ্রসমাজের পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ অনলাধারণের 
সমক্ষে নাটক অভিনয় করিবার সাহস লাভ করেন নাই । এই স্থানেই 
ভদ্ত্রমহিলার অভিনয় করিবার স্পৃহার গ্রথম উন্মেষ হয়। উক্ত অভি- 
নয় করিতে যাইয়! পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলামেশার ফলে যে 
বিষময় ফল উৎপন হইয়াছিল তাহা তৎকালীন লোক অবগত আছেন । 


দ্বিতীয় সোপান,__-সঙ্গীত 


ইহার পরে অধংপতনের দ্বিতীয় সোপান জারস্ভ হইল। সেই 
বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ব্যক্তির! কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলের বাধিক 
বধিবেশনের ছলে জনসাধারণের সমক্ষে ছাত্রীদিগকে দিয় সঙ্গীত করাই- 
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নপস্মিপিসিাস্িতা৯ি-ত৮ পাটি তাসিলাস্পাসিপাসিপাসিপানি পাপন পালি পি তাসি পান ত 


পাছেন। ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে বালিকা ও মহিলাদের দ্বারা সঙ্গীত 
করাইয়া কোন কোন দান-কার্ধের অন্ত অর্থোপার্জন করা হইয়াছে। 
ইহার] বলেন ষে, মন্ত বড় একটা! ত্যাগ করিয়া ও শ্রম স্বীকার করিয়া 
উত্তম কাধ্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু তাহারা যে কেবল জন- 
সাধারণের বাহবা! লইবাঁর জন্ঠ আপনাদিগের কলা-নৈপুণা জনসাধারণকে 
দেখাইয়া ঘশোপীর্জন করিবাঁর ইচ্ছাতে এই কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। জনসাধারণ ও যুবকগণ ভদ্রমহিলাদের 
এই অভিন্যু দেখিবার অন্ত ভিড় করিয়া আসে, তাহা তাহারা লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । তীহারা যে মানব-চিন্তের ন্প্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে 
খোচাইয়! জাগাইতেছেনঃ তাহারা যে বিলাতী পাপ প্রচ্ছন্নভাবে এদেশে 
আনয়ন করিতেছেন, এ কথা তাহারা বুঝিলেন না । 


তৃতীয় সোপান, বাকাস্কুরণ 


ক্রমে এই বিলাসী সমাজের সাহস বাড়িয়া গেল। এবার অধঃ- 
পাতের তৃতীয় সোপান । এখন মুখ খুলিয়া গেল। আর লজ্জা সরম 
রহিল না। নীরব অভিনয় ক্রমে সরব হুইয়। উঠিল! বাঙ্গলার তর্দর- 
সমাজে এই সকল অর্থশালী ব্যক্তিগণ বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতী- 
গণকে সর্বসাধারণের সমক্ষে নাচাইয়া অধিকতর অর্থস:গ্রহের লোভ 
ছাঁড়িতে পারিলেন না। কিছুদিন পুর্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাহার গৃহে এক নাট্যাভিনয়ে বিখ্যাত চিতশিলী শ্রীযুক্ত _-_র 
কন্তাকে নাঁচাইয়া বিশ্বভারতীর জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিন 
চারদিন নুত্য দেখাইয়া! তিনি অনেক অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। লারীর 
নৃত্য ছার! অর্থসংগ্রহের পথ তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন এবং 
বিলাসী সমাজ বুঝিল যে, নারীকে নাচাইলে ও তাহার দ্বারা নাটক 
অভিনয় করাইলে অধিক অর্থ উপার্জন হয়। তাহার কিছুদিন পরে 
ইউনিভারসিটি ইনষ্রিটিউটে কোনও হিন্দু বালিকাঁগণের সঙ্গীত-বিদ্যা- 
লয়ের বালিকাগণকে নাচাইয়া ও গাওয়াইয়। এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ 
করিয়াছেন। “সঞ্ীবনী”তে তাহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। 


বৈশাখ ১৩৩৫ ] মাধুকরী ২৪৭ 
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তখন বাঙ্গলা দেশের অনেক সংবাদপত্রে “সঞ্জীবনীর হিন্দু বিদ্বেষ 
বলিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হুইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার সম্পা্কগণ 
বুঝিলেন না থে, বাঙ্গলা দেশের সভাতাকে, নারীর শালীনতা ও পবিভ্র- 
তাকে “সঞ্জীবনী” কতটা উচ্চে স্কান দিয়াছে এবং তাহারই জন্য গ্রতিবাধ 
করিয়া “সঞ্জীবনী+ বলিয়াছিল, এইরূ,প অর্থ উপার্জন কর! অপেক্ষা বিশ্ব 
ভারভী ও সঙ্গীত-বিগ্ভালয় রমাতলে যাউক। ইহারই কয়েক মাস পরে 
শ্ীধুক্তা সরলা দেবী এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে কয়েকজন যুবক-ঘুবতীর সাহায্যে 
অভিনয় করিয়া এক বিধবা-আ শ্রম জন্ঠ অর্থসংখহ করিয়াছেন । “সঙ্জী- 
বনীতে তাহারও প্রতিবাদ কর হইয়াছে। 

দেদিন ইউনিভাপিটি ইনট্টিটিউটে রাজবন্দীদের অর্থকষ্ট দূর করিবার 
অজুহাতে শ্রীধুক্ত দিলীপ কু রায় প্রসৃতি এক নাচের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন । তাহারা ম্প্হ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, “রাজবন্দীর অর্থ 
ক্টের কথ! দুর হউক, তামাসা দেখিয়া যাও ।” (েধিনের সাগর- 
নৃতো নৃত্যকারিণীর পরিধেয় বস্থর কথা শুনিয়া লঙ্জায়। দুঃখে ভিয়মাণ 
হইয়াছি। ধিনি এই সাগর-নৃত। দেখাইয়াছিলেন, তিনি পুণাশ্লোক 
স্থগীয় রমাকান্থ রায়ের ভ্রাতুপ্ুত্রী শ্রীমতী  দ্বধ্েশী যুগের সেই শাল- 
প্রাংশ্ু মহাতুজ দীর্থাকৃতি ইন্দিয়ছয়ী বীরহৃদয় রমাকান্তের কথ! সকলের 
মনে আছে । আজ শ্রীমতী তাহার স্মৃতিতে কালিমা লেপন করিল । 
আমরা শুনিয়াছি শ্রীমতী -___ এমন নর্ভকীর বেশভৃষ। করিয়াছিলেন যে, 
তাহ] দেখিয়া গ্রাম্য কৃষকেরাও শিহুরিয়া উঠিত। সেই কুরুচিজনক 
ভাব ভঙ্গিতে অসভ্য চাঁষার নৈতিক জ্ঞানেও আঘাত লাগিত। কিন্তু 
কলিকাতীর দর্শকমগ্ডলী অসপ্ঁচিত চিতে এসেই নৃত্য দর্শন করিয়াছে ও 
আনন্দে করতালি প্রিয়াছে ! 








কোথায় যাইতেছি 


এখন জিভ্ঞাসা করি, আমরা কোথায় চলিয়াছি? যাহার! নারীর 
পবিভ্রতা, শালীনতাঁকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিয়া! তাহাদিগকে অর্থো- 
পার্জানে প্রবৃত্ত করেন তাহারা সমাজ ও দেশের শক্র। অর্থশালী 
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পাস্দসিরাসিপাসিতী সিসি পাসিরাসিলাশ। এ পটিকাশি পািলিস্িশাটি তি লাশটি ভা 


বলিয়া আজ তাহারা ির্িধে সমানে চলিয়া বেড়াইতেছেন। ধাহারা 
বয়স্ক, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি তাহাদের নিকট হইতে আমর! আশা 
করি যে, সংসারানভিজ্ঞ ুবক-বুবতীকে তীঁহার! সৎপথে চালাইবেন। 
পবিভ্র জীবনধাঁপনে সাহাধা করিবেন; ছুঃংখ ও লজ্জার বিষয় তাহারাই 
এই সকল অল্প বয়স্কগণকে এইরূপ হীন কার্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। 
কোথায় তাহারা স্থপথে চলিবার জন্য অগ্লুবয়স্কদিগকে উপদেশ দিবেন, 
অল্পবয়স্কগণ বিপথে চলিলে কোথায় তাহারা পথ প্রদর্শন করিবেন, 
অপরিণত বয়স্ক উন্মার্গগামীকে সংযত করিবেন)--না তীহাঁরাই এ সকল 
জঘন্য উপায় অবলগ্বন করাইতেছেল । আজ যাহারা দাঁন উপলক্ষে নৃত্য 
করিয়া দর্শকদিগের চিত্তবিনোদন করিতেছে কাঁল তাহারা যে স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য এই কার্য করিবে না, তাহা কে বলিল? কি ভাবে এই 
সকল ভদ্ত্রগৃহের যুবক-যুবতীদের নৃতা ও নাটক জনসাধারণ গ্রহণ 
করে, তাছ! গণালারীর যুবকদ্রিগের টিটুকারী ও অশ্রাব্য মন্তব্যেই বুঝা 
যায়। ন্বরাজ্যদলের মুখপত্র “বাঙ্গালার কথা” ইউনিভাঁরসিটি ইনষ্িটি- 
উটের নৃত্াকে “রসের আসর* বলিয়াছেন, এবং নৃতাকাঁরিণীর “লীলায়িত 
দেহ “অনু্ভূতির' ভ্বার বুঝিয়াছেন। 

গোথলে মেমোরিয়াল ক্ষুলের গুহনির্মাণের জন্ত অর্থের প্রয়োজন । 
সেই অজুহাতে -__ পৌল্র ও কয়েকজন বিবাহিত ও অবিবাহিত 
ব্রাহ্ম যুবক-যুবতী মিলিয়! নৃত্য-গীতবন্তুল “আলিবাবা; নাটক করিয়া বিলাস 
বাসনা পূর্ণ করিলেন, সংবাদপত্রের বাহবা পাইলেন । আজ গোথলে 
বাচিয়া থাকিলে এই অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তাহারাই আবার চিত্ত- 
রঞ্জন সেবা! সদনের জন্য পুনরায় 'আলিবাঁব1? নাটক করিয়া প্রায় ৭ 
হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন । অবিবাহিত ও বিবাহিত নারীগণ 
অপর এক পুরুষকে অভিনয় বাপদেশে শ্বামী সম্ভাষণ করিয়া যে অর্থ 
লাভ করিয়াছেন, সেই ত্বণিত অর্থ দ্বারা নারীর সেবা! হইবে !! এই 
অর্থে নারীর আত্মমর্ধ্যাদাকে পদাঘাত করিতেছে ! 

ডাঃ -__- ঘোষ তাহার পত্ধীর স্ৃতি রক্ষার অন্ত এক আশ্রম 
করিয়াছেন। এই আশ্রমে পতিতা নারীদের কন্তাগণ ও অন্ান্ 


বৈশাখঃ ১৩৩৫ ] মাধুকরী ২৪৯ 


০৯ পি পাটি পাস পারা শা লাভা ২১৯ সি পা্িপাস্িপাীপাশশশি 


বালিকাগণ শিক্ষালীভ করে কিন্তু ইহার জন্ট পতিতা নারীগণ সারা- 
রাত্রি থিয়েটার করিয়! অর্থ সংগ্রহ করিল | পতিতা নারীগণ অল্পবয়স্কা 
বালিকা চুরি করিয়া অহরহ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে । আর পতিতা 
নারীগণ অল্পবয়স্ক বালিকার সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে! ইছা- 
পেক্ষ! ভগামি আঁর কি হইতে পারে? তাহার! যদি সংপথে চালিত 
হইত তবে অন্ত কথ ছিল, কিন্ত তাহারা যে পর্যান্ত তাহ! করে লাই, 
সে পর্য্যন্ত এই সঞ্চিত অর্থ পাপের অর্থ, পুণ্যকার্য্যে এই অর্থ ব্যবহার 
করার অর্থ পাপকে প্রশ্রয় দেওয়]। 
বলির বাঁধ 

একবার যখন ভদ্ত্রধরের নারীর নৃত্য সবুর হইয়াছে, তথন যে ইহা 
ঘন ঘন হইবে তাহ! বলাই বালা । সম্্রমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। ব্রাহ্ম 
কর্তৃক পরিচালিত সঙ্গীত সন্মিণনী সেক্সস্ত তাহার্দের শিক্ষাথিনী- 
দিগকে নাচাইয়! অর্থসংগ্রহের স্বিধা ছাড়িবেন কেন? তাছারাও 
মীরাবাই নাটক করিয়া ও শ্রীমতী -_-র ন্বপ্রবৃত্তা করাইয়া অর্থ সংগ্রহ 
করিয়াছেন । থিয়েটারে খুব ভিডও হইয়াছিল, না হইবার কারণ 
নাই। জনসাধারণ ব্যবসাপার নর্তকীর নৃত্য দেখিয়া ক্লান্ত হুইয়াছে। 
তাহার! ভদ্রঘরের যুনতীর নৃত্যের দ্বারা উত্তেপ্রনা চাহে । এই নাটক 
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের দ্বারা লিখিত | সঙ্গীত সম্মিলনীর পরি- 
চালিকাদের মধ্যে -_--র পড়ী ও ডাঃ __-র পত়ী আছেন। শিক্ষাথিনী- 
গণ তীঁহাদের সন্তানের তুলা । তাহাদ্দের নিকট হইতে স্ুশিক্ষা পাইবে 
ইহাই সফলে মাশা করে, কিন্ত সঙ্গীত সম্মিলনীর সাহাঁধ) সংগ্রহের 
ছলে নিজ্রেদের বিলাল বাঁসন! পুর্ণ করিবার জন্ত এই সকল শিক্ষাথিনীর 
খাঁর অর্থ উপার্জনের ফিকির বাহির করিয়াছেন । তাহার! ৪ঠ! 
মার্চ পুনরায় রঙ্গালয়ে “দিবসের অভিব্যক্তি+ নামে এক নাঁটিকার 
অভিনয় করিবেন ও নারীকে লাঁচাইবেন | শুন! যাঁয় তাহাতে নব- 
বিধান সমাজের বিখ্যাত _-___র পুত্র ডাঃ -__র আত্মীয়া থাঁকিবেন, 
সাধারণ জ্রাঙ্ছ সমাজের ৬ ----র পুত্র ব্যাবিষ্টার শ্রীযুক্ত --__-র 


২৫০ উত্বোধন | ৩*শ বর্ষ---৪থ সংখা 


কন্যা যোগ দিবেন। খ্রর্দিন পুনরায় নৃত্য দ্বারা দর্শকদের মনো- 
নয়নের ব্যবস্থা হইতেছে! 
সবুজ বাসনা 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার বিলাস বাসন! 
এখনও “সবুজ” রহিয়াছে । শুনা যায়, তিনি বিশ্বভীরতীতে নারীর 
নৃত্যের ক্লাস খুলিয়াছেন। বালিকা ও যুবতীগণ তাহাকে মধ্যে রাখিয়া 
তাহাকে ধিরিয়া নৃত্য করে। তিনি তাহার এক টলচ্চিত্র । সিলেমা 
ফিল্ম) উঠাইয়াছেন । সেই চিত্রে দেখা বায়, তিনি মধো বসিয়। 
আছেন । তাহাকে ঘিরিয়া যুবভীগণ নৃভা করিতেছে ও তিনি তাল 
দিতেছেন,_ দুরে তবলচী তবলা বাজাইতেছে ! তিনি সরলচিত্ত সংসারা- 
নভিজ্ঞ বালিকাগণকে এ কি শিক্ষা দ্রিতেছেন? আমরা এই সকল 
বিলাস বিভ্রম দেখিয়! দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইতেছি। বাঙলার ভদ্র 
সমাজে বিলাতী পাপের বীঞ্স অঙ্কুরিত হইতেছে । আমরা জনসাধারণকে 
ইহা! উতৎ্পাটিত করিতে অনুরোধ করিতেছি । 


অপরাধা ব্রাঙ্গনমাজ 


ব্রাঙ্মমমাজ এক সময়ে কুসংস্কারপূর্ণ বগদেশকে সভ্যতার নুতন বণ্তিক 
দেখাইয়াছিল। আজ বাংলার সমাজ যে ভাবে উন্নত হইয়াছে, তাহাতে 
ত্রাঙ্গদমাজের কাধ্য অল্প নহে । এই সকল নৃত্যকারিণী এবং যাহারা 
তাহাদিগকে এই নকল নৃত্যে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, তাহার মধ্যে প্রায় 
সকলেই সাধারণ ব্রাঙ্গসমান্জের বা নববিধান ব্রাহ্মদমাজের অন্ততুক্ত। 
আত্র তাহারা এই সকল অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীগণকে কোন্‌ পথে লইয়। 
যাইতেছেন 1? আজ ব্রাহ্মমমাজ তথাকথিত দানের নামে যে শালীনতা 
নষ্ট করিতেছেন; কাল তাহা অন্ঠান্ঠ সমাজে আরম হইবে । এই সকল 
যুবক-যুবত্তীকে ব্রাহ্ধনমাঞ্জের কাধ্যে সাহায্য করিতে দেখা যায় না, 
কিন্তু বিলাসে, নৃত্যে, দাঁনের নামে অথেণপার্জন করিতে তাহারা 
অগ্রণী। ব্রাঙ্গপমাজ্ কোথায় চলিয়াছে? ন্বাদীনতার অথ উচ্ছৃঙ্খলত। 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] মাধুকরী ২৫১ 


নভে, স্বাধীনতার অথ" সমাজের পবিত্রতা ধ্বংস করা নহে, স্বাধীনতার 
অর্থ অবাধ মেলা মেশ! নহে । 

মানবের মনে যথন ধর্মের প্রেরণ আসে, তথন তাহার উন্নতি 
সকল দিক হইতেই হয়। ব্রাহ্মসম্প্রদায় সমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরস্ত 
করিলেন এবং দেশবাসীকে আপনাদের উদাহরণদ্বারা উন্নতির পথে 
চালিত করিলেন । বাংলার লব অভুদয়ে সর্ব প্রথমে বিজ্ঞান জগতে 
প্রফুলচন্ত্রৎ জগদীশচন্দ্র, সাহিনক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষায় ও আইন 
বাবশায়ে আনন্দমমোহন, দ্েশ-শাসন-কার্ষো লর্ড সিংহ, জন-সেবায় শশিপদ 
গ্রভৃতি বিখ্যাত হন । ইহীরা সকলে ব্রাঙ্গসমাজের অন্তভক্ত | ত্রাহ্ম- 
সমাজ উন্নতির পথ দেখাইয়া বাঞ্চালীকে নৃতন পথে চালিত করিয়াছেন। 
এমন দিন ছিল যে, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ্ত সকল কার্যে ব্রাহ্মদমাজের 
দিকে চাহিয়া থাকিত। আজ সেই ব্রাঙ্গপমাজের কয়েকজন অপরি- 
ণাঁমদশী ব্যকি বিলাসের পিচ্ছিল ও পক্ষিল পথে বাংলার যুবক-যুবতী- 
গণকে চালিত করিতেছেন, আজ সেই ব্রাঙ্গমাজ আপনাদ্দিগের অধঃ- 
পতনের পথ প্রস্তত করিয়া বাঙ্গালা সমাজের অধঃপতনের দ্বার উনুক্ত 
করিতেছেন । 


উৎপত্তি ও লয় একই স্থানে 


ব্রাহ্মদমাজের উৎপত্তি কলিকাতার ঠাকুর পরিবারে হইয়াছে বলিলেই 
হয়। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাফুরের চেষ্টাতেই ব্রাহ্মধর্্ম প্রসার লাভ 
করিয়াছে । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স হইতেই নাটকের 
পক্ষপাতী ! সেই সময় হইতে তিনি আপন গৃহে আপন আত্মীয়স্বজনের 
সম্মুথে নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমে তাহার দ্বার উনুক্ত করিলেন 
এবং অবশেষে এখন যুবতীর নৃত্যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। 
ভবিষ্ঠতে অবস্থ। আরও কি ত্বণিত হইবে কে জানে? যে পরিবারে 
ত্রাঙ্গধর্ম্মের উন্নতি সেইথানেই তাহার লয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। 
ধর্ম আজ বভুদ্বর; যে স্থানে মানবের মুক্তির আয়োজন হইয়াছিল, 


২৫২ উদ্বোধন [ ৩৪শ বর্ষ--৪থ সংখ্যা। 


সেই স্থানে মানবের জঘন্ত বৃত্তির ধূমায়িত বহ্ছিতে ইন্ধন দেওয়! 
হইতেছে! 


নীতি-শিক্ষার বলিদান 


গত শুক্রবার নারী শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে এক অভিনয় ব্রাহ্ম- 
বালিকা স্কুলে হইয়াছে ভাহাদেরও অর্থ উপার্জনের জন্ত অভিনয় । 
ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের ছাত্রীগণকে লইয়৷ অভিনয় করা হইয়াছে । শ্বনাম- 
খ্যাত সভার _-_-গ পতী শ্রীমতী নারীশিক্ষা সমিতি ও ব্রাহ্গবালিক! 
শিক্ষালয় উভয়েরই পরিচালিকা। তাহার এ কিরূপ কার্য? অর্থ 
পাইবে নারী শিক্ষা সমিতি ও অভিনয় করিয়াছে ত্রান্মবালিক। 
ক্ষুলের ছাত্রীগণ,__যেহেতু উভয়েরই সেক্রেটারী শ্রীমতী --_ বস্ু। 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল ষে, কেবল মহিলাগণের জন্ঠ অভিনয় 
হইবে কিন্ত দেখা গেল, পুক্ুষগণও সে অভিনয় দেখিতেছে। ভঙ্্র 
ঘরের ঘুবতীর অভিনয় দেখাইয়া অর্থোপার্জনের দ্বণ্য উপায়ের লোভ 
ইহারাও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মবালিকা স্কুলের শিক্ষা- 
কাধ্য ছুই দিন বন্ধ করিয়া, ব্রাহ্মলমাজের রবিবাসরীয় লীতি-বিগ্ভালয়ের 
কার্য বন্ধ করিয়! নারীশিক্ষা সমিতি ছুই পয়সা উপার্জন করিলেন 
কিন্তু ইহার বিষময় ফল কি তাহ! তাহারা কি ভাবিতেছেন? 
যুবতীগণকে এরূপ লঘুচিত্ত করাইয়া তাহার। অত্যন্ত অনিষ্ট করিতে- 
ছেন। আমর! জানি, ব্রাহ্গবালিকা শিক্ষালয় সাধারণ ব্রাহ্গনমাজের 
অধীন | সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজ কি নীরবে ছাত্রীদের এই অভিনয়ের দ্বারা 
অর্থোপাব্জন সমর্থন করিবেন ? 





আপনার মান আপনি রাখ 


সেপ্দিন কন্ভোকেশনে যুবকগণ যে গ্রাজুয়েট মহিলাগণকে অশ্লীল ও 
অশ্রাব্য গালি দিয়াছে, তাহার কারণ কি এই নহে যে, আভ্রকাল 
অনেক ভদ্রধরের যুবতীগণ অন্সাধারণের নিকট পয়সা পাইলেই নাঁচিতে 


বৈশাখ, ১৩৩৫ ] মাধুকরী ২৫৩ 


রাজী হয়, ভদ্রঘরের যুবতীগণ আর সে সন্ত্রম' সে ভদ্র ব্যবহার ও সেই 
মর্যাদা জনসাধারণের নিকট হইতে পাইবে কিরূপে ? 


বাঙ্গালী, _জাগত হও 


পূর্বে দান করা একটা পুণ্য কাধ্য ছিল। এই দানকে বিলাসী 
সমাজ পণারূপে নৃত্যের পরিবর্তে, “রসের আসর, ছারা, 'লীলায়িত দেহের 
“অনুভূতির” ভ্বারা উপার্জন করিতে চাছেন। দাঁন আর দান নাই,__ 
ইছা' পণ্য। মানবের উচ্চ মনোবুত্তিকে নীচ পণ অবলম্বন করান 
হইতেছে । দুর্নীতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
বিবাহিত ও অবিবাহিত যুবতীগণ অপরকে স্বামী সম্বোধন করিয়! অর্থ 
উপার্জন করিতেছে । বাঙ্গালী । তোমার প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজ 
যে সকল বিলাসীরা নষ্ট করিতেছে তাহাদের উপর খড়াহস্ত হও । ছিদ্র 
রাখিও নাঃ বাঙলা দেশ কি প্রাচীন রোমের বিলাস-শাল! হইবে? 
বাঙ্গালী ! যদি স্বরাজ চাও, তবে এই বিলাস বিভ্রমে পদাধাত কর। 
দেশের শক্র ইংরাজ নহে, ইহারাই । 


_-সপ্্ীবনী-_ 


সংঘ-বার্তী 


পার্শীবাগান- শ্রারামকষ্চ-সমিতির উদ্ভোগে আল্বাট-হলে রায় 
বাহাছুর ডাঃ চুণীলাল বস্থর সভাপতিত্বে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জম্মতিথি- 
ন্রণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বামী বাস্থদেবানন?, 


২৫৪ উনি | রি ৩০শ বর্ষ__-৪র্থ সংখয। 


আপ সিলিসিটা পিসিবির সির সি শাসিলািলাসসিপাস্পি 


স্বামী নির্ষেদানন্দ : ও স্বামী অশোকানন তিক ও ॥ ডিডী ভাষায় 
শ্রীভগবানের জীবনালোচন! করিয়াছিলেন । 
চি চে খা 
রাজসাহীবাসীর আহ্বানে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও দ্বামী ওক্কারানন। 
তথায় গমন করিয়া স্থানীয় ধন্মসভায় হিন্তুধম্্ন ও সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি 
সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
ক ঙ্ ক 
দিল্লী নগরীতে যুগাব্তার শ্রীরামরুষ্ের জন্মাতৎ্সব সুচাররূপে সম্পন্ন 
হইয়াছে । বিভিন্ন জাতীয় বন্ধ শ্রোতৃবর্গের সন্মুথে স্বামী শর্বাননা, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব-জীবন সথ্থন্ধে বাংলা ও ভংরাজী ভাষায় বক্তৃতা 
করেন | সভায় বহু বিছুষী ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন । 
সং এ ০ 
অনারেবল্‌ জগ্টিস্‌ শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ মুখোপাধাঁয়ের স্ভাপতিত্বে 
হাঁওড়া--জয়গোপাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র ও ছাত্রীদের বাধিক 
পারিভোষিক বিভরণ-সভায় স্বামী চন্ধেশ্বরানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন । 
্ঁ ক & 
বেদান্ত-সমিতি ( কলিকাতা! ), চেত্লা ( দক্ষিণ-কলিক!তা৷ ), তমলুক, 
কাথি, বাঁকুড়া, বরিশাল, ঢাঁকাঁ, নৈমনসি*, চট্টগ্রাম, দেওঘর, নাগপুর; 
পানা, বাঁচি, পুরী, কাশী, বুন্দাবন। লক্ষৌ, কন্থল্‌, বন্ধে, মাদ্রাজ, 
ব্যাঙ্গলোর' টিভেগডামঃ দিলোন, রেন্ুনঃ কোয়ালালামপুর ( এফ; এম, 
এস) প্রভৃতি স্থানে ভগবান শ্রীরামরুষের জন্মমহ্নোতৎ্সব সুচারুদধূপে 
সম্পর হইয়াছে। 
আগামী ঈই বৈশাখ রবিবার ১৩৩৫ হ£ংবাঁজী ২২ এপ্রিল ১৯২৮, 
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে জয়রামবাঁটা শ্রীপ্রীমাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার ষষ্ঠ 
বাধিক উৎসব উপলক্ষে তত্রস্থ শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগজ্জননীর বিশেষ পূজা ও 
৫ভাগরাগাদির অনুষ্ঠান হইবে । পরমারাধ্যা শ্রীত্রীমাতাঠাকুরাণীর 


বৈশাখ, ১৩৩৫] আবেদন : ২৫৫ 


শসা পাসিিসিলাটি পাতাটি পাপা সিপাতিবাউি এপস্পণিনি পাটি রিশা এ ৯০৯ পাস 5 ০৯ সিল স্পা কিতা লরি 


সন্তান ও তক্তগণ এই পুণ্যাবির্ভাব স্থানে উপস্থিত হইয়া! মছোতৎসবে 
যোগদান পূর্বক দেবীর দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ বদ্ধন 
করিবেন । 


আবেদন 


শ্রারামকুষ-ভক্ত-জননী এভ্ীপারদাদেবীর জন্মভূমি জয়রামবাটী এবং 
তত্রত্য অঞ্চল রোগ এবং অজ্ঞতার লীলভূমি বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
এইজন্ শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকগণের চেষ্টায় বহুদিন হইল এস্থবানে একটি 
দ[তব্য ওষধালয় এবং একটি অনৈতনিক বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এযাঁবৎ এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় ধীরভাবে স্থানীয় লোকদিগের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে । কিন্তু যথাবস্ক অর্থাদ্দির 
অভাবে উহাদের উন্নতি বিধান হইতেছে না। স্থান? গৃহ ও সরঞ্জমাদির 
অভাবে বিস্ালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাবিধান 
বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে । এতদ্বাভীত এই ম্যালেরিয়। প্রপীড়িত 
স্থান বাসোপষোগী করিতেও বনু অর্থের প্রয়োজন । সুতরাং স্গদয় 
জনসাধারণের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাভারা যেন এই ম্যালেরিয়া- 
ক্লিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনগণের যথাস্মুব সাহীষার্পানে বিকত না! হন। যিনি 
ষে ভাবে যতটুকু সাহাধ্য করেন তাহাই নিয়ঠিকালায় বিশেষ সমাদরে 
গৃহীত হইবে । 
7৪7 স্বামী পরমেশরানন্দ 
পোঃ দেশড়া, 'মাতৃমন্দির', জয়রামবাটী। (বাঁকুড়া) 


২৫৬ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্য। 


সরস সস লসর পিসী, তি, 





(২) 

ভগবান শ্রীশ্রীরামকষ্চদেবের জাতুম্ুত্রী স্বীয় শ্রশ্রলঙ্মীদেবী রাম- 
কুষ্ণ-ভক্তগণের নিকট “লক্ষী দিদি” নামে সুপরিচিতা | মহাপ্রয়াণের হই 
বৎসর আগে পুরীধামে বাঁস করিবার জন্য তিনি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ 
করেন এবং তাহার ভক্তগণ কর্তৃক নিশ্মিত শ্ব্ণন্বারস্থ *লক্মীনিকে তনে, 
প্রায় ছুই বৎসরকাল পরম শান্তিতে বাঁস করিয়া গত ১২ই ফান্তন বুধবার 
১৩৩২ সাল, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে এ স্থানেই অমরধামে যাত্রা 
করেন। তাই আমরা উক্তস্থানে তাহার স্বতি-মন্দির আরম্ভ করিয়া 
এই কার্যে ভক্তবুন্দের সহায়ত! প্রার্থনা করিতেছি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সহিত যিনি যাহ। দান করিতে ইচ্ছ! করেন, শ্ধুক্ত বিপিনবিহ্বারী পাল, 
লঙ্মী-নিকেতন, স্বর্গার, পুরী--এই ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে 
গৃহীত ও শ্বীরূত হইবে । 





শ্রীশ্রীলক্মীদেবীর শিষাবৃন্দ 


সমালোচনা 


'াক্ষাতলীবা শাছ্যে-কবিরাক্জ শ্রীইন্দুভুষণ সেন প্রণীত। 
১১।১নং বলরাম ঘোষ গ্রীটঃ কলিকাতা, "আরোগ্য নিকেতন” হইতে 
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোড, শরীর 
প্রি্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার শীল কর্তৃক মুদ্িত। মূল্য 
আট আনা মাত্র । 

থাস্তসমস্তা আব বাঙ্গালীর জাতীয় সমন্ায় পরিণত হইয়াছে । 
এবংবিধ পুণ্তকাছি যে, গৃহস্থ দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবন-বাপনে অনেকট! 
সাহাধ্য করিবে, সে বিশ্বাস আমাদের জাছে। আমর! বাজলার সর্ধ্বজ 
এই পুম্তকখানির প্রচার কামনা করি। পুস্তকের কাগজ ও মুদ্রণ 


জ্যৈষ্ঠ, ৩০শ বর্ষ 





কথা প্রসঙ্গে 


ভাঁয়। শ্ুনচিৎ “উদ্বোধন” পাঠকদের ভেতর ছু একজন আপত্তি 
করেছেন যে, ধর্মের কাগন্জে ওরকম দো-আশল! ভাষ! না চালিয়ে সংস্কৃত- 
পর গন্ভীরাত্সক ভাষার বাবহার করাই ভাল! কিন্ত ভায়া! খিনি 
এ কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ধার অন কেপ্য মানুষ ভার প্রতি নিমক্হারামী 
করি কি করে! ব্যাসদেব ঠিক£ লেছেন, “আবৃদ্তিরসরুদ্রপদে শাৎ*-_ 
সতোর ধারণ! করতে গেলে পুনঃ পুনঃ আবুন্ডি করতে হয়। তোমরা 
স্বামিজীকে যুগাবতাঁর বলে ঘোনণা কর, কিন্তু তিনি কি চাইতেন 
তার সন্ধান তোমরা আদৌ রাথ শা। তোমরা যখন তার বই পড় 
তথন খুব 1110121, কিন্ত খানিক ৭রেই সেই সেকেলে কুসংস্কারগুলো 
পান্ণার মত এসে তোমাদের বৃদ্ধি শুদ্ধি স্ব “টকে ফেলে। সেইজন্তে 
ভাষা সম্বন্ধে তার যে মতামত, ফের তোমাদের শুনাঁচস্ি,_ 

“আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কতয় সমস্ত বিগ্তা থাকার 
দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাড়িয়ে গেছে। 
বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ধরা! “লোকহিতায় এসেছেন, 
তারা মকলেই সাধারণ লোকের তাধায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন | 
পাগ্ডিতা অবপ্ট উৎকু্ট, কিন্তু কটমট ভাবা যা অপ্রারূৃতিক, কল্পিত 
মাত্র, তাঁতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিতা হয়না? চলিত ভাঁষায় কি 
আর শিল্প নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষ] ছেড়ে একটা অস্বাভা- 
বিক ভাষ! তৈয়ার করেকি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, 
তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার 


২৫৮ উদ্বোধন [ও ৩০শ বর্ষ-_€ম সংখ্যা 
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সপাস্িলাদি পাত শসসিণাক্স্ণ পাসপাসিপাস্িসিলিসিত 


বেল! ওএকটা কি কিনৃতফিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় 
নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিস্তা কর, দ্রশজনে বিচার কর--সে ভাষ 
কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা] নয়? যদ্দি নাহয়, ত নিজের মনে 
এবং পাঁচজনে, ওসকল তত্ব বিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক 
যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ 
ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; 
সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ওভাষার 
যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে 
ফেরেঃ তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে 
করতে হবে--যেন সাফ ইম্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর--আবার 
যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না। আমাদের 
ভাষা সংস্কতর গদাই লঙ্করি চাল-__-এ এক চাঁল--নকল করে অস্বাভাবিক 
হয়ে যাচ্ছে । ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ । 

“যদি বল ওকথা বেশ; তবে বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি 
ভাষা, কোনটি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্‌ হচ্ছে 
এবং ছড়িয়ে পড়েছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কল্কাতার 
ভাষা । পূর্ব পশ্চিম যে দ্রিক হতেই আসক না, একবার কল্কাঁতার 
হাওয়া খেলেই দ্রেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয় তখন প্ররুতি 
আপনিই ফ্নেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ ভাষা লিখতে হবে। যত রেল 
এবং গতাগতির সুবিধা হবে তত পুর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে এবং 
চট্টগ্রাম হতে বৈষ্ঠনাথ পর্যন্ত এঁ কল্কাতার ভাষাই চলবে । কোন্‌ 
জেলার ভাষা! সংস্কৃতর বেশী নিকট) সে কথ! হচ্ছে না-কোন . ভাষ! 
জিতছে সেইটি দেখ । যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্কাতার ভাষাই 
অন্পদিনে সমম্ত বাংল! দেশের ভাবা হয়ে যাবে, তখন যদি 
পুস্তকের ভাষ! এবং ঘরে কথ! কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান 
অবশ্যই কল্কাতার ভাষাকেই ভিত্ভিম্ব্ূপ গ্রহণ করবেন । এথান়্ 
গ্রামা ঈর্যাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে 
কল্যাণ, সেথা তোমার দেল! বা! গ্রামের প্রাধান্টি ভুলে যেতে 





জোট, ১৩৩৫ ] কথা' প্রসঙ্গে ২৫৯ 
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হবে। ভাষা--ভাবের বাহক । ভাবই প্রধান ) ভাষা পরে। হারে 
মতির সাজ পরাণে। ঘোড়ার উপর বাদ্দর বসালে কি ভাল দেখায়? 
সংস্কৃতর দ্বিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবর স্বামীর মীমাংস। 
ভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ শেষ--আচার্যয শঙ্করের মহা" 
ভাষ্য দেখ; আর অর্বাচীন কাগের সংস্কৃত দেখ ।--এখুনি বুঝতে 
পারবে যে, যখন মানুষ বেচে থাকে? তথন জেস্ত কথ! কয়, মরে 
গেলে মর! ভাষ! কয়। যত মরণ নিকট হয়, নৃতন চিন্তা! শক্তির যত 
ক্ষয় হয়, ততই ছু একটা পচা ভাব ্াশীকৃত ফুল চন্দন দিয়ে ছাপাবার 
চেষ্টা হয়। বাপরে, সে কি ধূমদশপাতা লম্বা লম্বা বিশেধণের পর 
দুম করে “রাজা! আসীৎ 11! আহাহা! কি প্যাচওয়া বিশেষণ, কি 
বাহাছ্বর সমাস, কি শ্লেষ !!-ও সব ম্ড়াীর লক্ষণ। যখন দেশটা উৎ- 
সন্ন যেতে আরম্ত হল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হছল। ওটি শুধু 
ভাঁষায় নয় সকল শিল্পতেই এল | বাড়ীটার না আছে ভাব, না তঙ্গি 
পামগুলোকে কুঁদে কুদদে সারা করে দ্রিলে। গয়লাটা নাক ফুঁড়ে 
ঘাড় ফু'ড়ে ব্রঙ্গরা্ষুপী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নাঁয় লতা পাতা চিত্র 
বিচিত্রর কি ধূম!! গান হচ্ছে কি কানা হচ্ছেঃ কি ঝগড়া হচ্ছে 
_ তার কিকিভাব, কি উদ্দেশ্য, তা তরত খষিও বুঝতে পারেন না 
আবার সে গানের মধ্যে প্যাচের কি ধূম! সে কি আকা বাক! ডাম! 
ডোল্‌--ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ. । তার উপর মুদলমান ওন্তাদের 
নকলে দাতে দাত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের 
আবির্ভীব! এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এথন হচ্ছেঃ এখন ক্রমে বুঝবে 
যে, যেট! ভাবহীন, প্রাণহীন--স ভাবা, সে শিল্প, সে সঞ্গীত-_ 
কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন বল 
আসবে, তেমন ভাষা! শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ 
হয়ে টাড়াবে। ছুটো! চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা ছু 
হাজার ছী্দি বিশেষণেও নাই । তখন দেবতার মুন্তি দেখলেই ভক্তি 
হবে, গহনা! পরা মেয়ে মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ীঘর 
দোর সব প্রাণম্পন্দনে ডগ. মগ, করবে ।” 
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অবিশ্ঠি আমর! এ কথা | বলচি না যে, , বাংল ভাষা রা সবই স্বামিজীর 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতা”১ প্পরিব্রার্ক” বা “পত্রাবলীশ্র নকল হবে। 
আমরা বলতে চাই, বাংল ভাবা সংস্কৃতর নিকট নানা বিষয়ে 
খণী হলেও, তিনি এমন খণ যেন না করেন যার শৃঙ্খল ভারে 
একেবারে অচল হয়ে যান! নতুন সম্প্রদায়ের অদমা তেজে প্রাচীনের 
আবর্জন| ভেসে যায় বটে, কিন্তু এ দিকেও সাবধান থাঁকতে হবে 
যাতে প্রাচীনকালের মণিমুক্তাও যেন ভেসে না মায় । স্বামিজী যেমন 
একদিকে ঠাষার আনুল সংস্কারক ছিলেন আর একদিকে তিনি বিশেষ 
রক্ষণণীলও ছিলেন। ভাষাকে সংক্ষেপ করবার জন্ত, স্ুত্র-সাহিতোর 
স্থষ্টির জন তিনি লিখে গেলেন “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকুষ” “বর্তমান 
সমস্যা ও “জ্ঞানার্জন 1” বাংলা ভাবায় এই রকমের সুত্র সাহিত্য 
বোধ হম্ন 'এই প্রথম । এখানে তার ভাষা সংস্কতপর | আবার যেখানে 
জোঁরের দরকার তথনই “ভাববার কথাশ্য লিখে দেখালেন “আবা কাবা 
চুস্ত পায়জামা তাজ মোড়াসার রঙ্গ বেরগ্গ সহর-পসন্দ চচগ,”  “কাফ, 
গাফের” প্লঙ্করী জবানের”ও দরকার । যেমন করে হোক ভাঁবট। 
ঢোকাতে হবে। ভাবই যদি না ফুটলো ত ভাষার জাতিভেদ মেনে 
কি তবে? ভাষার উদারতা না মানলে ছু'ৎমাগা ব্রাহ্মণদের মত ভাষাও 
একঘরে হয়ে থাকবে । তার ফল 0970-7291101) এব মত 0989- 
19050556ও হয়ে পড়ে । 

অবতার যখন আসেন তখন ভাষা, ভাব, শিল্প, সমাজ সব তার 
ভাবের অনুযায়ী হয়-_যেমন বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য । এক একট। নগণ্য ভা 
পালি, আরবী, বাংলা এক একটা মস্ত ভাষা হয়ে পড়ল । য়াভুদীরা ষীশ্ডর 
ভাব নিলে নাঃ তাদের ভায়া! এ জাত নঈ ভয়ে গেপ। বারা নিলে জারা 
এখন এক একট মন্ত জাত এবারও অবতার এসেচেন, তার 
ভাঁষা ছিল সরল গ্রাম্য, কিন্ত ভয়ালক তেভী, আবার ভাব 5. ০5৪0] এর 
ভাঁষারও কতকগুলো নমুনে। দেখাচ্চি-_ 

“পর্দা উঠছে--উঠ.ছে ধীরে ধীরে, 510৬ 101 5075. কালে প্রকাশ । 
তিনি জানেন_-“মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা 1 * * দাদা, 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ২১ 


পানমিলাছিপাসিিাি ৯ পা পালি পা পা 25 


[.6800৫ কি বলাতে পারা যায়? ],99021 জন্মায় । * * লিডারি 
করা আবার বড় শক্ত-দাপশ্ত দাসঃ হাঞঙ্জারো লোকের মন যোগান। 
75919055-_961%950995 আদপে থাকবে ন1--তবে [০5067 | সব ঠিক 
হচ্চে, সব ঠিক আসবে, তিনি জাল ফেলেছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন_- 
বয়মনূপরামত। বয়মন্ুসরামঃ | প্রতিঃ পরমসাধনম্‌ * * 1:06 
০0110006195 1) 01১০ 1028 100, দিক হলে চলবে লা--%/৪16 ৬৪1 সবুরে 
মেওয়া ফলবেই ফলবে। * *%* কোন 00110 যেন 060559521/ না হয় 
0101 1) ৮৪115- সার্বজনীন ভাবের যেন কোন মতে ব্যাঘাত না 
হয় । 15৮21৮05105 250501306 550117060 11 17806958177 107 021 
9108 961)0117)6100) 00151521105 ক্স সার্ধজনীনতা-_-1১০71606 
800610621)065 006 601912006 01115 ৮৮৪. 06801) 200 [9910010), 
1801 0876 10৬ 00 02000019177 056 19850115175 01 000915. 
দূয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়েঘায়। পূর্ণ ভক্তি-গৌড়ামি ছাড়া । 
* ্গ সকলের ইচ্ছা যে [52061 হয়, কিন্তু সেয়ে জন্মায়। * * আমরা 
সকলকেই চাই--115 700 86811 109059987 070 211] 91)0010 
1১252 006 58075 9100 10 90117010855 ৮6 158৮৩১ 00 ৮০ 
৮৮206 ০ 80100 011 06 [0০9৮5 01 09917955 82105 21] 075 
[0০০/০:5 066৮11, ক * সন্যাপী আর গৃহস্থ কোনও ভেদ থাকিবে 
লা) তবে ষথার্থ সন্যাসী। * * ৫1৭ টা ছ্োড়াতে মিলে, যাদের এক 
পয়মাও নাই), একটা কান আরম্ভ করলে--য! এখন এন্বন 2০০০৪167260 
গতিতে বাড়তে চল্ল--এ হুজ্জুক' কি প্রভুর ইচ্ছ! ? যদি প্রভুর ইচ্ছা» 
তোমর! দলাদলি 76৪10985% পরিত্যাগ কর । 510810760ি1- আমরা 
[10156159] 19115101) করছি দলাঁদলি করে। 

"সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বল্লেই 
বড় হওয়! যায় নাঃ যাকে তিনি তোলেন মে ওঠে, যাকে তিনি নীচে 
ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ন্ঠাট। চুকে বায়। ** এ 
198109055, এ 2990002 ০01 007701050 ৪০007) গোলামের জাতের 
38075 1৮ * এ 511001511581005) 019150651500 আমাদের 


চা 


২৬২ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ--৫ম সংখা 


শ্পপাসটিপাসিতাসি পাটি শাসিত 


- বিশেষ বাঙ্গালীর । কারণ, ৬/০ 215 116 07090 01001555200 
501051511010905 2170 005 00956 0০/9101% 8170 1050001 ০ 21] 
[710005. * * কাফ্রীরা--যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি 
সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে--৮1)০দের সঙ্গে যোগ দিয়ে 
তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক এ বলকম। 
কীটগুলো-_এক পা! নড়বার ক্ষমতা নাই, মাগের আচল ধরে তাস খেলে 
গুড়,ক ফুকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ এগুলোর মধ্যে এক 
পা এগোয়, সবগুলে। কেউ কেউ করে তাঁর পিছু লাগে_ হরে ! হরে! 


পাশ পানি পাশিিপসিলাশি পাপা তি পান ০ এ তত পা 


£ 81097 0950 2051010106১ 20 585011008 এটি আমাদের ভিতর 
না ঢোকে আমরা দশজন হই, দুজন হই 0০9 110£ 0215-_কুছ পারোয়া 
নেই--0610606 02100615 হওয়া চাই । * * “মাঙ্গনা ভালা না 
বাপসে যব রঘুবীর রাখে টেক? &* * রঘুকুলরীতি সদা চলি আ-ই। 
প্রাণ যা-ই বরু-বচন ন যা-ই'|৮ 

কোনও জীবন্ত ভাষা একদিনে স্থষ্ট হয়নি । তার প্রবাহ চলতে 
থাকে এবং নতুন নতুন শবরাশি এসে তাকে পুষ্ট করে। ৮*থ্খুঃ 
পর্য্যন্ত বাংল] প্রাকৃত বলে পরিচিত ছিল। তার পর ১২** খুষ্টাব্ের 
মধ্যে প্রাকৃত যুগ নষ্ট হয়ে গৌড়ীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্মের 
পরাজয় ও ছিন্দুর পুনরুথাঁনে সংস্কৃতর ভাব ও ভাষা বাংলায় এত বেশী 
প্রবল হল যে তাকে আর প্রাকৃত বলে চেনবারই উপায় রইল না। 
তেমনি মুসলমান প্রভাবও বাংলায় যথেষ্ট এবং একই নিয়মে ইংরেজীও 
যথেষ্ট ঢুকচে ও ঢুকবে । যেমন স্বৃতিগুলো হচ্চে সমাজের বিভিন্ন 
স্তরেব লক্ষণ তেমনি ব্যাকরপগুলোও ভাষার বিভিন্ন স্তরের লক্ষণ । 
যেমন মাহেশ ব্যাকরণ লুপ্ত হলে পাণিনি, বররুচি, পুরন্দর, যাস্ক এলেন ) 
আবার তাদের প্রভাব কমতে লাগলঃ_-উঠলেন বূপসিদ্ধি, লঙ্কেশ্বরঃ 
শাঁকল্য, ভরত, কোহল, ভামহ) বসম্তরাজ, মার্কপ্ডেয়। ক্রমদীশ্বর, মৌদগ- 
ল্যায়ণ, শিলাবংশ। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। পুর্বে যা দোষ 
ছিল, উত্তরে ত| ব্যাকরণসিদ্ক দেখতে পাওয়া যায়। জীবন্ত ভাষ! 
চিরকালই ব্যাকরণকে অগ্রান্থ করে চলে এসেচে। পাণিনিকে অগ্রাহা 
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করেও “মহাবংশ* ও “ললিতবিস্তর” শুদ্ধ বলে পরিচিত । ন্মুচ্ছকটিকাশ্য় 
বিজ্জুলী ( বিদ্যুৎ )+ বাড়ী (বাটী), ধিঅ (দ্বতম )--৭শকুস্তলা*য় বকল 
( বন্ধলম্‌ )--“মুদ্রারাক্ষসে” বন্ধুর (বধঃ প্রয়োগ চল দেখতে পাওয়। যায়। 
পগ্ডিতজীদের অনুনয় করে আমরাও ণলিঃ তেমনি বাংল! ভাষায় সংস্ৃত- 
ভিন্ন ভাষ! দ্বেখে যেন চমকে না মান। এখন কি আর প্কহসি 
আমারে” শনির্ভএ বোলেন্ত” “দর্শনেনে যান্তি” “পিবস্তি কুধির” প্রভৃতি 
শৃন্ত পুরাণের সংস্কত-ক্রিয়াপর ভাষা! চলে? লা বিলিতী কমা, 
সেমিকোলেন আমরা উঠিয়ে দেং?--সেইজন্য বলি নজরুলী, পরসু- 
রামী বা শনি-মগ্ডলী ভাষা__এ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের একটা দ্বিক । 
' তবে একথাও আমরা বলি লা “ঘ, বস্কিমী বা রৈবীন্দ্রি ভাষা একে- 
বারে উঠেযাবে । জীবন্ত সাহিতোর নানা দিক থাকবেই থাঁকবে। 
কারণ, যার প্রাণ আছে সে স্বাধীন, ইঞ্জিনের মত পাত! 
লাইনে সে যেতে পারে না। তাই দেখতে পাই স্বামিজীর ভাষা 
0166এর ভাষা, বঙ্কিমবাবুর ভাঁষা 97800:এর ভাষা, আর রবিবাবুর 
ভাষা 7911575121)এর ভাবা । স্বামিজ্ীর ভাঁষা একটা; দ্র্দাস্ত বিশ 
বাইশ বছরের ছেলের, রবিবাবুর পাকা গেরস্তর, আর বঙ্গিমের ভাষায় 
বাদ্ধক্য ঘনিয়ে এসেছে বলে খুব সংযমিত। স্বামিজী কথা বলেন বালকের 
মত উচ্চ কে, বঙ্কিমবাবু গম্ভীর ভাবে, আর রবিবাবু চিবিস্বে চিবিয়ে১_- 
কি জানি যদি ধরা পড়ি--লেখা পড়বার সময় বোধ হয়, যেন লেখক 
পাঠকদের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখচেন এর মনের 
ভাবটা কি? আর স্বমিজীর লেগ পড়লে বোধ হয় উদ্ধত বালকের মত 
বলচেন,__তুমি যাই মনে কর আমি এই সত্যি কথা বল্লুম, তাতে তুমি চট 
তে বয়ে গেল। বঞ্ষিমবাবু যেখানে উপদেশ দিচ্চেন যেন ঠিক গুরুঠাকুর। 
সবই দরকার । ইংরেজ কবি 01১2০67এর ভাব ও ভাষা! 97১60০67 
ষ্োলনি । 08901510015 78165 07 চার 09৩0এর সৌন্দর্য্য 
চ৮5150156 1,050এ দেখা ধায় না। 51050911010, ]11020900, 
013960920) 3০০৮৮ 5861) কেউ কারও ধার ধারেন না-_ঠিক 
আমাদের দেশেও তাই, কারণ প্রাণ এখন সেখানে থেলে বেড়াচ্ছে । 


যাঁশুধৃষট 
( ক্রুশবিদ্ধ যীশুর যৃত্তি দর্শনে ) 


তুমি শুধু চিত্র নহ, কল্পনার চারুশিল্পরেখা 
অপূর্ব সুন্দর, 

বর্ণের বৈচিত্র শুধু উচ্ড্িয়া তোল নাই তুমি 
আমার অস্তর । 

তুমি যে জীবন্ত মুত্তি, করুণার অনন্ত ধারায় 
প্রাবিয়! জগৎ ; 

মানব জাতিরে তুমি দেখাইয়। ছিলে একদিন 
মহত্তর পথ । 

সে পথ মৃত্যুর নহে,__নহে, নহে মুক্তির বিলাস 
স্বর্গের কামনা, 

মায়াবী যোগীর সম নহে মিথ্যা বিভূতির লাগি 
ভৌতিক সাধনা । 

মানবের দুঃখ লাগি এ যে মহা-মানব-আত্মার 
গভীর ক্রন্দন, 

পাপীর মুক্তির তবে পুণ্যবান প্রেমিকের এষে 
আত্মবিসর্জজন | 

পশ্চিম সমুদ্র তীরে প্রভাতের অমৃত আলোকে 
তোমার আহ্বান, 

জাগ্রত সাবিত্রী মন্ত্রে চমকিয়৷ তুলিল প্রথমে 
মানবের প্রাণ। 

ধেদিন জন্মিলে জেরু জেলামের অজ্ঞাত পল্লীতে 
হে মহান যীন্ড। 


জোন, ১৩৩৫ ] সীুধুষ্ট ২৬৫ 


প্রভাতী তারার সম অন্ধকার রজনীর শেষে 

স্বপ্না শিশু ;-- 

সেপ্দিন মেরীরে ঘিরি মেরু জ্যোতি সম অকন্মাৎ 
দেবদূতগণ, 

উদ্ভাসি গগনপণ ভবিষ্যৎ মানব-নায়কে 
করিল বন্দন | 

কাপিল পাপীর আগ্সা অত্যাচাবী ক্রুর সম্রাটের 
জীর্ণ সিংহাসন, 

মুহূর্তে পড়িল থসি শির হতে কিরীটমণির 
শোণিত-কাঞ্চল | 

এ যেন দ্বাপর যুগে গেবকীর গর্ভজ্ঞাত শিশু 
কংস-কার!গারে।__ 

আপনারে বিকশিয়া, ধংস করি গেল তগবান্‌ 
রাজ্র-অচ্যাচারে । 

লাঞ্না পীড়ন আর পশুত্বের প্রতিহিংসা যদি 
হতো চিরস্তন। 

কেমনে ভুর্বল নর মণতত্তুর জীবনেরে তবে, 
করিত বরণ ? 

তাই আস ধুগে যুগে অগ্নি-গিরি উচ্ভীসের মত 
সঞ্চারি প্রলয়, 

বিদীর্ণ বক্ষের তলে ধরণীর লাঞ্চন) বহিয়া 
ওগো দয়াময় ! 

ছড়াইয়া যাঁও তুমি দিশে দিশে বাগ দ্বেষহীন 
করুণার কাঁণী, 

ন্রেহকর স্পর্শে তুমি মুছাইয়! দাও সন্তানের 
বেদনার গ্লানি । 

তাই তো যেদিন তুমি দুষ্ট বুদ্ধি হিংস্র মানুষের 
আক্রোশের ফলে, 


২৬ 


স্পীপাপাসপা পপি িপািশাসিশাসপাসিপীন্দিপাক্িপাসিশী সলাত ২২৯ পাসপা্পাসালি্পাস্পিসিকাসিলাীপাশাসসিপা্টািপািিসিতাসিলা স্পা 


উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৫ম সংখ্য। 





হে মহান্‌ যীশুধুষ্ট, ধর্মহীন নিঠুর আদেশে 
ক্রুশে বিদ্ধ হলে, 

সেদিন দাওনি তুমি তপ্ত রক্ত-প্রবাহের মুখে 
ক্রুদ্ধ অভিশাপ, 

হস্তে পদে বিদ্ধ হয়ে সহা তুমি করিলে প্রেমিক 
মানবের পাপ। 

হত্যা কি লভিল ক্রয়, ক্রুশে বিদ্ধ হলো কি সেদিন 
সতোর সাধনা ? 

মানব আত্মার সেই দ্র্গতির চরম দুর্দিনে 
কল্যাণ কামন ? 

ব্যর্থ কি হইল খষি। সত্াগ্রহী হে বীর সাধক ! 
নহে, নহে, আজ । 

সেই আত্মবলিদাঁন লভিয়াছে গভীর চেতনা 
মানবের মাঝ । 

লক্ষ লক্ষ নরনারী এ সম্তপ্ত দগ্ধ ধরা হতে 
লভিতে সান্ত্বনা ; 

ছুটেছিল তব পথে. তব ধশ্ম-ছত্র-ছায়া-তলে 
ভুলিতে যন্ত্রণা । 

শত কবি শত মুখে, শত শিল্পী সহশ্র তুলিতে 
তব জয় গাথা, 

রচন1 করিয়া! গেল, সম্াটের ঘোষণার মত 
তোমার বারতা । 

কে তুমি এমন করি মাতাইয়া গেলে এ জগৎ 
প্রেমের প্লাবনে, 

তুমিও তো এসেছিলে নরদেহে মোদের মতন 
ধরণী প্রাঙ্গণে । 

আমরা থেলিয়া গেন্স মুঠি মুঠি ধূলি লয়ে শুধু 
কষত্র করতলে, 


জোট ১৩৩৫ ] যীশুখুষ্ট ২৬৭ 

তীরেতে বসিয়! হায়, গণিলাম কত ঢেউ উঠে 
সমুদ্রের জলে। 

ভাব-জগতের শিশু, উদ্ধতর প্রেরণার লাগি 
জীবন ভারয়।-- 

বিশ্বের রহম্তুতলে ডুনি তুমি আনিলে যে ধন 
গোপনে হপ্রিয়া 55 

ভাই তুমি দিয়ে গেলে পরিপক্ক ফলের মতন 
ধরণীর তলে, 

এক হতে বন হলো. পরিব্যাপ্ত হলো সে জীবন 
গর লক্ষ পালে । 

মোরা শুধু মাতিলাম স্নতার মত্ত কোঁলাহলে 
উন্মাতেক মত, 

সহস্র লোকের সাথে করতালি দিয়ে মরি শুধু 
না বুঝিনা ব্রত । 

দিন যায়, রাত্রি যায়, হুর্য্য চক্র করে ওঠা নামা 
ডুবে তারাদল, 

পাষাণ মুত্টির মত জড়গার বোঝা ল্য়ে মোরা 
রতি যে নিশ্চল । 

এমনি মুখের মত হাঁরাৰ কি দুর্লভ জীবন 
ওদাস্ত হেলায়? 

শু শম্থুকের মত রঠিব কি ধুলি শষ্যাতলে 
সমুদ্র বেলায় ? 

বৈশাখী ঝড়ের মত এস, এস, দোর্দগু প্রতাপে 
উদ্ধে লহ তুলি, 

জীবনের কাণ্ড হতে ভগ্ন করি দিয়ে যাও আজ 
জীর্ণ শাখাগুলি) 

নিভৃত্ত অরণা মাঝে পর্বতের নির্জল গুহায় 
সাধনার ফলে ;-- 


২৬৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


শপীসিপাসিপাসিপাসিপা সতী সপাসিপসিপিস্িপাসিপসিলসিপাসি তসিরিস্পপিসিরিসিপস্িপা সিসির সিতা সিলাসি৯ত পা িাস্িপাও ৯ সতাসিলিটিবিিপাসিশা সি 


যেই মন্ত্র লতেছিলে। ও সেই সঞ্জিবনী ধা 
মানবের দলে। 

এই ক্ষুদ্র গৃহ ত্যজি বুহত্তের সাধনায় মোরা 
যাই বাছিিয়!, 

অনন্ত সমুদ্রতলে লক্ষ লক্ষ তরিনীর মত 
যাই প্রবাছিয়! । 

ওই তব স্িপ্ধ আখি উদ্ধ তর জগতের পানে , 
রহিয়াছে চাহি, 

বঙ্লিছে ডাকিয়া যেন) 'ওরে আর্ত ব্যথিত মানব 
আর ভয় নাহি 

এই মৃত্যু কুণ্ড হতে আত্মার অমৃতলোকে তুমি 
পাঁবে পরিভ্রাণ, 

প্রেমের করুণা মন্ত্রে পশুত্বের গ্রানিভার তব 
হবে অবসান । 


পসপাস্ছি পি পাজি বাসি লাস রি সলাত পাসিসিপাসিপাসিলাসিলাসিপাসিপাছি পাস পালাল বাসি 


জ্ীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


শী সপ কপি পাশ 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 
(৯) 
ইংরাজীর অনুবাদ 
মার্চ_-১৮৯৩ 


প্রিয় অ-_. 
ক * কাজ করেযাও। যতদুর সাধা আমি তোমামের সাহাধ্য 
কোরবে। | % ** যদি গ্রভৃর ইচ্ছা হয়) তবে এখানকার আর 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ ]. লী রবিকে পঙ্ ২৯ 


পেপসি পি ৩ পাত পান লা লি পাটি ৯.৯, ০০ পা লা পদ সপাসিপাস্িত পাস ৮ পাট শটিলত পতি তসিতশ িপাি সি পা তপাি্া সতাসিপাসিপাসিলািপাসিতাশিপাদিপা 


হিরোর লোকের লাল নড়ে সঙ্গে র্‌ সিটি হয়ে পড়বে । 
বতৎসগপ ! কাজ-_কেবল কাজ । 

মনে রেখো-_ষতদিন তোমাদের গুরুর ওপর শ্রদ্ধা গাককে, ততদিন 
কেউ তোমাদের বাধা দ্বিতে পারবে.না। ভাষা তিনটির অনুবাদ 
পড়ে পাশ্চাত্যবাঁপীরা অবাক হয়ে যাবে । 

ধৈর্য্য ধর, বৎস! ধৈর্যা ধর, ম্মার কাব্র কর । ধৈর্য ধৈর্য * * * 
ঠিক সময়ে অনমগ্ডুলীর ওপর আছি ঝাপিয়ে পড়বো % * 7 

তোমাদের 
বিন্কোনন্দ 


১০) 
ঈত্বাজ্ঞার অন্বাদ 


নিউইয়র্ক 
১/ই এপ্ডিল, ১৮৯৬ 
[ ডাঃ ন-কে লিখিত ] 
আত্ত সকালে আপনাঁর চিঠি পেলম । কাঁল আমি ইংলগডে রওনা 
ভচ্চি, তাঁই আমার অন্তবর কণা, আপনাকে ছুচাঁর লাইনে লিখে 
জাঁনাব। আপনি যে, ছেলেদের জন্তে একখানি কাগক্ত বের কোরতে 
চেয়েচেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ সহান্ুভৃতি আছে, এবং তার জন্তে 
আমি বথাসাধা সাহাযাও কোবিকো। বি--(13,) এর মত কাগজ- 
টাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও আবলম্বী করবেন, কেবল ভাষা ও প্রবন্ধ- 
গুলে! যাতে আরও সহজ বোধা হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন । 
ধরুন, আমাদের সংস্কৃত-সাতিতো যে সমস্ত অদ্ভুত গল্প ছড়ান আছে 
তা সহজ বোধা ভাষায় আবার লেখা দরকার, এই তো একটা মস্ত 
কাজ পড়ে রয়েচে, আপনার! বোধ হয়, এ বিষয়টা স্বপ্নেও ভাবেন নি। 
আপনাদের কাগজে এই ভ্রিনিষটাঁঈ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় 
হবে। 
লময় পেকে আমি গল্প লিখবো- যত বেশী পারি। কাগজটাকে 


২৭৬ হো [ ৩০শ বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 


পিসি লোসিতাসি৭ পাতে লসর পিসি লাখে স্রিস্িলিস্রাঈিপাস্িলাপাসিলািশাপি টিপিপি িপিসিপাসি পা পাসিপাস্পিলসিলাছি লীলা পসরা পাটি পি লাস 


থুব পাগ্ডিত্যপূর্ণ করবার চেষ্টা একেবারে ত্যাগ করুন, তাঁর জন্তে 
বি--(13) রয়েচে ;) আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই ভাবে যদ্দি কাগজ- 
টাকে চালাতে পারেন)তবে ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে এ ছড়িয়ে পড়বে । 
যতদূর সম্ভব সহজ্র ভাষা ব্যবহার কোরবেন, তা হলেই আপনারা 
সফল হবেন। গল্পের ভেতর দিয়ে ভাব দেওয়াই হবে প্রধান কাজ । 
কাগজটাকে জটিল দার্শনিক তন্ববনল কখনই কোরবেন না * * * 
ভারতে একটা জিনিসের বড় অভাব-_একতা বা সংহতি-্শক্তি, তা 
লাভ করবার প্রধান রহপ্ত হচ্চে-_-আজ্ঞান্ুবর্তিতা | 

বীরের মত কাক্র করে যান। একদিনে বা একবছরে সফল- 
তার আশা কোরবেন না । র্বদ! খুব উচ্চ প্রিকে লক্ষ্য রাখুন। 
দুঢ হন। হিংস। ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করুন। নেতার আদেশ 
মেনে চলুন এবং সতা, স্বদ্দেশ ও সমগ্র মানব-জাতির প্রতি একাস্ত 
অকপট হন, তা হলেই আপনি জগৎ কীপিয়ে তুলবেন ৷ মনে রাথবেন-- 
ব্যক্তিগত “চরিত্র” এবং “্জীবন”্ই শক্তির উৎস আর কিছুই নহে। 
এই চিঠিথানা রেখে দেবেন এবং যখনই বিরক্তি ও হিংসার ভাব 
মনে উঠবে তখনই এই শেষের কটা লাইন পড়বেন । হিংসাই সমস্ত 
দাসজাতির ধ্বংদের কাঁরণ। এই হতেই আমাদের জাতির মৃত্যু; 
স্থৃতরাং এই নীচতা সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য | 

আশীর্বাদ করি আপনার উদ্দেগ্য সফল হোক । 

আপনাদের-_ 


বিবেকানন্দ 





বৈদিক ভারত 
(খখেদীয় যুগ) 


দ্বিতায় অধ্যায় 
( খণ্েদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা ) 
( পৃর্জান্ুবুত্তি ) 


৮ | চত্ুঃসমুদ্রীঃ 


খগ্বেদে শ্চতুঃসমুদ্রাঃ* অর্থাৎ চারিটি সমুদ্রের উল্লেখ দেখা যায় 
(৯৩৩৬7 ১০৪৭২ )। সপ্রসিন্ধুদেশের তিন দিকে, অর্থাৎ পূর্ব, 
পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে যখন তিনটি সমুদ্র ছিল, তখন চতুর্থ সমুদ্রটি 
যে আর্ধাগণের অধুযষিত দেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ লাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গন্ধার ও বহলীকদেশও 
প্রাচীন আধধাতূমির অন্তর্গত ছিল। বহলীকের উত্তর দিকে ও তুকী- 
স্থানের পশ্চিম দিকে প্রাচীনকালে যে প্রকাণ্ড ভূমধ্যসাগর বিদ্যমান 
ছিল, তাহাই থণ্েদের চতুর্থ সদূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকিবে | 
এক্ষণে যে কাশ্যপ সাগর ( 5850180 ১০৪ ), আরুল্‌ সাগর (১০৪৪ ০1 
12] ) ব্ল্কাশ হৃদ (1,216 438115991) ) ও কৃষঞসমুদ্র ( 1318০]. ১98 ) 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে, পূর্বকালে সেগুলি পরম্পরের 
সহিত সংযুক্ত থাকিয়! একটি প্রকাও্ড ভূমধাসাগরের অস্তভূক্ত ছিল, তাহা! 
পাশ্চাত্য তৃতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা একবাক্যে বলিয়াছেন । তাহান্ধের মতে 
এতিহাসিক যুগের প্রারস্তে ভয়ানক ভূকম্পদ্ধার। কৃষ্ণলাগরের সহিত 
ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের সংযোগ সাধিত হইলে, মধ্য এপিয়ার 
ভূমধ্যসাগরের জলরাশি দিয়গ হইয়া! ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের দ্ষলবাশির 
সহিত মিলিত হইয়| যাঁর। দেই সময়ে মধ্য-এশিয়া-স্থিত সাগরের 
অগভীর অংশসমূহ শুক ভূমিতে এবং গভার অংশসমুহ পৃথক পৃথক হু: 


২৭২ উদ্বোধন | ৩*শ রি সংখ্যা 


পরিণত হয়। এইরূপে বর্তমান কাণ্ঠপ সাগর, আরল্‌ সাগর, বলকাশ 
হুদ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। * আধ্য-অধ্যুষিত দেশের উত্তর ভাগে এই যে 
বিস্তীর্ণ সাঁগর অবস্থিত ছিল, ইহাই ণেপোক্ত চতুর্থ সাগর ৷ এই চারিটি 
সাগরেই আর্ধাবণিকগণ অর্ণবপোত ফোগে বাণিজে)র জন) ইতত্ততঃ সঞ্চরণ 
করিয়া বেড়াইতেন এবং আর্ধীভূমিতে উৎপন্ন দ্রথ্যাদির বিনিময়ে বিদ্বেশ 
হইতে স্বদেশে প্রভূত ধনরতু লইয়া আলিতেন। + 


৯। পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণ কর্তৃক “সমুদ্র” শব্দের অপব্যাখা। 


অধ্যাপক ম্যাকূডোনেল্‌, অধ্যাপক এবি, কীথ. ( 16107), অধ]া- 
পক হপ্কিন্ল১ অধ্যাপক ওয়েবার প্রভৃতি পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণের মতে 
আধাগণের ' আদি বাস্ভূমি হয়োরোপে ছিল, এবং সই স্থান হইতে 
আর্ধযজাতির দুইটি শাখা পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া এপিয়া মহাদেশে উপ- 
নীত হয়; তন্মধ্যে একটি শাখা ইরান দেশে, এবং অন্য শাখাটি হিন্দু- 
কুশ পর্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া গন্ধাংর ও সপ্তাসন্ধদেশে আসিয়া বাস 
করে। প্রথম শাথাটি ইরাণায়গণের (আধুনিক পাঁশিগণের ) এবং 
দ্বিতীয় শাখাটি আধুনিক আধ্য ডিন্ুগণের পূর্বপুরুষ । তাহারা আরও 
বলেন যে, ইয়োরোপবাসা আধাজাতীয় কেণ্ট, (০615), লাতীন 
(18005 ), টিউটন (7600905 ) ও আাভিগণের (518৮5) বংশ- 
ধরগণই বর্তমান সময়ে যথাক্রমে ইংলগ, ফ্রান্স, বেল্জিয়ম্‌, ইতালী, 
গ্রীশ, জন্মেনী, সুইডেন, নরওয়ে ও রুশিয়া প্রভৃতি দ্রেশে বাস 
করিতেছেন । তাহাদের মতে, এই জাঁতিগণের এবং ইরাণীয় ও হিন্দৃ- 
গণের পর্বপুরুদেরা ইয়োরোৌপের এরই প্রদেশে বাস করিতেন এবং 
একই ভাষায় কথেোপকণন করিতেন । আক তাহাদের সভ্যতাও একই 
প্রকারের ছিল। পঞ্ে কোনশ অজ্ঞাত কারণে তাহারা ছিল ভিন্ন হইয়া 
পৃথক পৃথক প্েশে বাস করিলে, তাহাদের ভাষারও র তারতম্য 





- শতশত শু ঙ্কি 
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শালা সিপিডি লাস্টিস্টিলাসটিলাসসি পাস 





পাসে সিল সসিপাসিাস্িপা সিসি ২০ 





পাস্তা 





িপাসদিপাসসিাসিীসস সপ সপ সস 


ঘটে। তথাপি কতকগুলি নিত্য ব্যবহথার্ধ্য সাধারণ শব ( যেষল পিতা, 
মাত, ভ্রাতা? শ্বসা, শ্বশুর, বিধবা, ছ্য, সুর্য) গো, উলুক, মুষিক+_ 
ইত্যাদি) অনেক আধ ভাষার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু 
আর্য ভাষা সমুহের সাধারণ শব মধ্যে তাহারা “সমুদ্র” শকের উল্লেখ 
দেখিতে পান না। এই কারণে, তাহারা অনুমান করেন ষে উক্ত 
আধ্যজাতিগণের পূর্বপুরুষের! ইয়োরোপের মধ্যস্থলে বাস করিতেন, 
আর সেই স্থান হইতে সমুক্ত্র বদূরবত্তী থাকায় সমুদ্র সম্বন্ধে তাহাদের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলনা । খথেদের মন্্রসূছের মধ্যে “সমুদ্র” শব্দের বহুল 
উল্লেখ দেখিয়া ইহারা অবধারণ করিয়াছেন যে এই প্সমুদ্র* শব্দের 
প্রক্কত অর্থ "সাগর* (559) নহে, পরস্ত বৃহৎ নদ বা নদী, যেমন 
সিন্ধুনদী-_যাঁছার একপার হইতে অপর পার দেখা যায় না। * 
তাহার্দের আরও ধারণা এই যে, হিন্দু আধ্যগণের পূর্বপুরুষের! আত- 
তায়িরূপে বহলীক, গন্ধার ও সপ্ত-সিদ্ধুদেশে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহারা '& দেশবাসী অনাধ্যগণের সহিত বু শত বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত 
থাকিয়া আরব-সমুদর বা বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। তীহারা সিদ্ধুনদীর প্রকাণ্ড বিস্তার দেখি! তাহাকেই “সমুদ্র 
বলিতেন। প্রর্কত প্রস্তাবে সাগর-সন্বন্ধে তাহার্দের কোনও প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বা পরিচয় ছিলনা । + পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিতগণের এইরূপ 





115 5৮০] 11101) 1566] 9 005 75501577797 00 
109০5জাঠ (58700 005) 5620705, 0)61519155 2 5266 ৮102 
05 67720102705] 55558 (10০01120607 ০1 ৮/81615) ০2621 
ঢা) 0০131855৭75. 01715 076 10৬] ০00788.01 05 19005, 
৬1810], 81061 15051511506 ৮৪6৬5 ০0 21৩10101910, 1৪ ৪০ 
৬70৩ 0156 ও 7০05 17700195058. 15 11051511015 0006 
22, 

(15০07791915 1715. ০1 5575810. 11৮, ০,154.) 

1171) ৪০1/210 2256002 0607৩ গজ 
177550573 0055 729 ৪00৩87 0০ 102৮৩ 65005 2১৬ 205 
ড%1১67 055 1050075010৬ [18595 ৬2৬ ০০2৮০59৩৭, 20018 


২ 
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মত পাঠ করিয়া বিম্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আর্ধাজাতির আদি 
বাসভৃমি ইয়োরোপে ছিল, এই মতের প্রতিষ্ঠার জন্ঠ তাহাদিগকে এত 
ব্গ্র দেখা যায় যে, তাহারা বৈদিক মন্ত্র ও শব্ধ সমুহের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা 
রূরিতে গিয়া! আপনাদ্দিগকে কেবল হাস্তাস্পদই করিয়াছেন । তাহারা 
বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে “সমুদ্র” শব্দের অর্থে যদি “সাগর” বলা 
যায়ঃ তাহ! হইলে “পুর্ব্ব সমুদ্র” বলিতে বঙ্গোপমাগরকে এবং “পশ্চিম 
সমুদ্র” বলিতে আরব-সাগরকে নির্দেশ করিতে হয়। কিন্ত বঙ্গোপ- 
সাগরের সহিত আর্যেরা পরিচিত থাকিলে, এই উপসাগর এবং পঞ্জাব 
দেশের মধ্যবত্তী পঞ্চাল। কোশল। মৎস্য, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি 
দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় ছিল, তাহাও শ্বীকার করিতে হয়। 
কিন্তু খথেদে এই সমস্ত দেশের একেবারে কোনও উল্লেখ নাই, এবং 
স্ববৃহতৎ গঙগ। ও যমুনা নদীরও একাধিকবার উল্লেখ নাই। আর 
“সমুদ্রের অর্থ “সাগর”, ইহা শ্বীকাঁর করিলে, সরস্বতী 'ও শতদ্র এই 
নদীদ্য়ের সমুদ্রে নিপতিত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলিতে হয় যে, আধুনিক 
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রাজপুতান। দেশের উপর ধথেদায় যুগে সমুদ্র ছিল। রাজপুতাঁনার 
উপর কোনও অতীত যুগে সমুদ্র থাকিলেও খুঃ পৃঃ ১৫৯৯ বা ২৯০৯ 
বৎসর পূর্বে ষে সে দেশে সমুদ্র ছিল না, তাহা সর্ববাদিসম্মত। তাহ! 
হইলে, উক্ত সময়ে সপ্তসিন্ধুদেশে আর্ধাভিযানের কথা ন। বলিয়! বনু সহস্র 
বৎসর পুর্বে আর্ধযাভিষান হইয়াছিল, এবং সপুসিন্ধুবাসিগণ যে অতীব 
প্রাচীন জাতি, এবং অতীব প্রাচীনকালেই যে তাহারা স্ুলভ্য জাতি ছিলেন, 
তাহাঁও স্বীকার করিতে হয়। কিন্ধ এইরূপ স্বীকার করিলে, ভারতীয় 
আধ্যগণ যে থুষ্ট জন্মের ১৫০০ বা ২*** বৎসর পূর্বে ইয়োরোপ হইতে 
ভারতে আততায়িকূপে আসিয়াছিলেন, তাহা কিনূপে বলা যাঁয়? 
এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিলেন যে, খগেদে সমুদ্রের 
অর্থ সিন্ধু নদী, অথব| প্ররূপ কোনও বড়নদা! কিন্তু একদেশদশা 
হইয়। এই মত স্থাপন করিতে গিয়া তাহার! যেন অন্ধ হইয়] পড়িলেন, 
এবং তাহাদের ব্যাখ্যার সহিত খণ্েদোক্ত “সমুদ্র” শব্দের অর্থের অসঙ্গতির 
প্রতিও লক্ষ্য রাখিলেন না। এস্থলে আমি এইক্ূপ কতিপয় অসঙ্গতির 
উল্লেখ করিব । 

প্রথমতঃ সমুদ্রের অর্থ যদি দিন্ধু নদীই হয়ঃ এবং তাহাই যদি 
ধর্বেদোক্ত “পশ্চিম সমুদ্র” হয়, তাহ! ভইলে “পূর্ব সমুদ্র” কোন্‌ নদী? 
সরন্থতী প্রাচীনকালে বৃহৎ নদী ছিলেন বটে, কিন্তু সিন্ধুনদীর মত তাহার 
পরিসর ছিল না| বিশেষতঃ এই সরম্বতী নিজেই “সমুদ্রে” নিপতিত 
হইতেন বলিয়া উক্তি আছে। সপ্তসিন্ধদেশের পূর্বদিকে গঙ্গা ও যমুন! 
বর্তমান সময়ে বড় নদী বটে? কিন্তবৈদিক আঁধ্যগণ তাহাদিগকে বড় 
নদী বলিয়া জানিতেন না। জানিলে, তাহারা সিন্ধু ও সরম্থতীর 
হ্ায় বহুস্থানে তীহার্দেরও অবশ্যই শ্তবস্ততি করিতেন। আর ইহাও 
শরণ রাখিতে হুইবে ফে, সিন্কুনদরীর অপর পাবে গঙ্গার, আরেকো শীয়! 
প্রভৃতি দেশেও আধ্যনিবাস ছিল। তাহা! হইলে সেই দ্েশবাসিগণের 
পক্ষে সিন্ুনদ্দী "পর্ব সমুদ্র” হয়। কিন্তু সিন্ধু “পূর্ব সমুদ্র” হইলে, 
তাহারা কোন্‌ ঝড় নদীকে “পশ্চিম সমুদ্র” বলিতেন ? তৎপরে সিন্ধু 
দেশের দক্ষিণ দিকেই ব। এমন কোন্‌ বড় নবী ছিল যাহাকে সিদ্ধুনদী 


২৭ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 
বা সমুদ্রের সহিত তুলনা! কর! যাইতে পারে? এইরূপ বড় নদীর অস্তিত্ব 
ফোনও কালে ছিল দা, এবং এখনও নাই। ম্ুতরাং সরন্বতী ও 
শতদ্রুর সমুদ্রে নিপতিত হওয়ার অর্থ কি? 

দ্বিতীয়তঃ “সিন্ধু* শব্দ দ্বারা কেবল যে, সিন্ধুনদীকেই বুঝাইত, তাহা 
নহে) পরজ্ত খণ্থেদে নঙ্গী মাত্রেরই নাম “সিন্ু" | যথা সপ্তসিদ্ধু অর্থাৎ 
সাতটি নদী। এই সিদ্ধুসমূহই “সমুক্রে নিপতিত হইত, খধখেদে তাহার 
বহুল উল্লেখ আছে । খণ্বেদ্বের একটি মন্ত্র এইরূপ £-- 

সমস্ত মলগবে বিশো বিশ্বা নমস্তঃ কৃষ্টয়ঃ | 
সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ 1 (৮৬৪) 

সায়ণাচাধ্য ইহার টাকায় বলিয়াছেন, “বিশো বিশস্তো। বিশ্বাঃ 
সর্ববাঃ কষ্টয়ঃ প্রজাঃ অন্ত ইন্দ্রন্ত মন্ঠবে ক্রোধায়। যদ্বা মন্যুন্মননসাধনং 
স্তো্রং তদর্থং সররমন্তঃ | সম্যক স্বত এব নমস্তি ।...তত্র দৃষ্টাস্তঃ | সমুদ্রায়েব 
যথ! সমুদ্রমন্ধিং প্রতিসিন্ধবঃ স্তযন্দনশীলা নগ্যাঃ স্বয়মেব নমস্তে তদ্বৎ |” 

অর্থাৎ সিন্ধু বা নদ্দীগণ যেক্ধপ সমুদ্রকে প্রণাম করে, তন্রপ সমস্ত 
মানব প্রজাগণ ইন্দ্রের ক্রোধের ভয়ে, কিংবা ইহার গ্রীতি-সাধনের 
জন্য স্তোত্র দ্বারা ইহাকে প্রণাম করে। 

উদ্ধৃত মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, সিন্ধু বা নদীগণ সমুদ্রে নিপতিত 
হইতেছে । সুতরাং সমুদ্র ও সিন্ধু যে স্বতন্ত্র বস্ত, তদ্বিষয়ে সঙ্গে নাই । 

অপর একটি মন্ত্র এইদ্রপ £ 

ঘৎ সিন্কো যদসিক্ল্যাং ঘৎ সমুদ্রেযু মরুতঃ সুবহ্ষঃ। 
ষৎ পর্বতেষু ভেষজম্‌। (৮২০২৫) 

ইহার বঙ্গাসুবাদ এইরূপ, 

“হে স্বন্দর যজ্ঞযুক্ত মরু্গণ? সিন্ধুনদীতে, সমুদ্র সমূহে ও পর্বতে যে 
ওষধ আছে। ( তোমরা সেই সকল ওঘধ জানিয় আমাদের শব্মীরার্থ 
আনয়ন কর )।” 

উদ্ধৃপ্ত ধকে সিন্ধুদদী, অসিক্লী (আধুমিক চিনাব নদী ) ও সমুদ্রের 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ উল্লেখ আছে । 

খগ্বেদের ৩৩৬1৭ মন্ত্রে নিম্নলিখিত বাক্যটি আছে £-_- 
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সমুগ্রেণ সিন্ধবে! যাদমানা |” এই বাঁকোর টাকায় সায়ণাচাধ্য 
বলিয়াছেনঃ পসমুদ্রেণ সংহতা নস্কাদিকপেণাপো ইভিদ্ত্রবন্তযেনমিতি 
সমুদ্তঃ তেন যাদমানা! তেন সহ সঙ্গতিং যাদমানাঃ সিন্ধবো নগ্ধ্যঃ | 
অর্থাৎ নদীগণ সমুক্রের সহিত সঙ্গতি বা মিলন প্রার্থনা করে। 

উক্ত মণ্ডলের ও হৃক্তের ষণ্ঠী খকও এইরূপ £-- 

"প্রত সিদ্ধবঃ প্রসবং যথায়ন্নাণঃ সমুক্রং রখ্যেব জখম” ইহার 
সম্বন্ধে সায়ণাচার্যের টীকা এইরূপ). 

পসিন্ধবে! নন্ভঃ যথা প্রসবং প্রকর্ষেণ সুয়ত ইতি প্রসবং কাম: 
তমন্ুক্থতা বৎ যদ প্রায়ন্‌ প্রক্ষইসতিদূরং সমুদ্রং গচ্ছন্তি, তদা আপে! 
মহান্তং সমুদ্রং রখ্যেব রথিন ইব জগ, গ্রীণনার্থং গচ্ছন্তি 1» 

অর্থাৎ নদীগণ যখন কাম অনুসরণ করিয়] দূরবত্তী সমুক্তে গমন করে, 
তখন অল রথীর হ্যায় গমন করে । 

উদ্ধৃত মন্ত্র সূ্ধে সমুদ্র হইতে লিন্ধু (নদী) ষে ভিন্ন বন্ত, তাহা! 
স্পইই দেখা যাইতেছে । 

খখেদের ১২৪১৯ মন্ত্রে অশ্বিদধয়কে “সিদ্ুমাতর$” বলা হইয়াছে, 
তাহা পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে । অখ্িতবয় পূর্ব কিকে উদ্দিত হইতেন) 
পূর্র্ব ফিকে সিন্ধুনধী বা সিন্ধুর ভ্যাঁর় কোনও বড় ল্বী ছিল ন!? সুতরাং 
“সিন্ধু” অর্থে এখানে সসুদ্রই বুঝা যাইতেছে । 

খান্ষেদের ১৫২1৪ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে” _-“সমুপ্রের আত্ীয়ভৃত ও 
জভিসুখগামী নঙগীসমুহ যেবূপ সমুদ্রকে পুরণ করে, সেইন্ধপ কুশস্থিত 
সোষরস দ্দিব্লোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে” ইত্যাদি। 

মূলমন্তে আছে, প্পমুদ্রং ন সুভ স্বা জভিইয়।” সায়ণাচার্ধ্য 
টাকায় বলিয়াছেন? পন্থুত্, ভবন্তীতি নভে লন্তঃ সমুদ্রং পুররস্তি 
তন্বদিতার্থঃ। কীদৃষ্ঠে। নগ) স্ব! সমুন্নত বভৃতাঃ।” ইত্যাদি 

খথেদের ২১৩।২ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“পরস্পর-সম্মিজিত! উদকৃবাহিনী এই সকল নন্দী চারিদিকে প্রবা্িতা 
হুইভেচ্ছেন। এবং সমস্ত জলের আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে ভোজন প্রদান 
ককি5তদ্েন ।” 


২৭৮, উদ্বোধন [ ৩০শ বর্__৫ম সংখ্যা 


মূলমন্ত্র এইব্ূপ,__ 

“সত্রীমায়ন্তি পরি বিভ্রতীঃ পয়ো বিশ্বপজযায় প্রভরত্ত ভোজনম্‌ 1” 

সায়ণাচাধ্য টাকায় বলিয়াছেন, পসধীচীনাঃ পয়ঃ উদকং 
পরি পরিতো বিভ্রতোবি ভ্রাণাঃ ঈং এতা লছঃ আয়ন্ভি সর্ধতো গচ্ছন্তি | 
তা নছ্যো বিশ্বপন্প্যায় বিশ্বানামপামাশ্রয়ভৃতাঁয় সমুদ্রায় ভোজনং পয়ঃ 
প্রভরন্ত প্রবর্ষেণ সম্পাদয়স্তি |” 

খাণ্বেদের ৫1৮৫1৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,-- 

*প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্র দেব বরুণের স্থম্ৰী প্রজ্ঞার কেহই থগুন করিতে 
পার লা! ভীঁহার প্রজ্ঞাবশতঃ শুভ্র বারিমোক্ষণকারী নদীসমূহ 
বারি দ্বারা একমাত সমুদ্্রকে পুরণ করিতে পারে না 1” | 

উক্ত খকের শেষাঁংশটি এইরূপ £ 

“একং যহুদনা ন পুণন্ত্েনীরাসিঞ্চমীরবনয়ঃ সমুদ্রম্‌ 1৮ সায়ণাচাধ্যের 
টাকায় লিখিত আছে,_-এনী এন্ঃ শুজ্রাঃ গমনশীল। বা. আসিঞ্চতী 
উদকমাসিঞ্চযন্ত্যঃ অবনয়ো নগ্ভঃ বহ্বো! নগ্চঃ সর্বদোঁদকেন পূরয়ন্ত্যোহপি 
নৈকমপি সমুদ্রং পৃরয়স্তীতি |” 

উদ্ধত মন্ত্রসূহের আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নদীসকল 
“সমুদ্র” হইতে পৃথক অর্থে কাবহৃত হইয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের 
জলরাশি সমুদ্রেই ঢালিয়। দিত; কিন্ত সমস্ত জল ঢালিয়া দিয়াও তাহারা 
যে সমুদ্রকে পর্ণ করিতে পারিত না, ইহা বিশ্বয়ের বিষয় হইয়াছিল । 
সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত প্রমাণ থাকিতেও সমুদ্র সম্বন্ধে আর্ধাগণের 
কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, এবং তীহাঁরা বুহৎ নদীকেই সমু 
বলিতেন, এইক্পপ উক্তি যে নিতান্ত কষ্টকল্পনা-প্রস্তত ও অযৌক্তিক, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই | ' সমুদ্র অর্থে “সাগর” বুঝিয়া *পুর্ব্ব সমুদ্র” “পশ্চিম 
সমুদ্র” “সরস্বতী ও শতদ্রুর সমুদ্রে নিপতন* পচারি সমুদ্র" ইত্যাদি 
বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলেঃ খণ্েদের মন্ত্র-রচনার কালকে অতীব 
প্রাচীন যুগে লইয়া! বাইতে হয় এবং তদ্বারা আবর্যগণের ইয়োবোঁপে 
আদ্দিনিবাস প্রমাণিত হয় না, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় পাশ্চাত্য 
বৈদিক পঞ্ডিতগণ প্সমুদ্র” শব্দের মনঃকলিত ও ভিত্তিহীন ব্যাখ্য। করিয়! 





জৈোষ্ঠ, ১৩৩৫ ] বৈদিক ভারত ২খন৪ 


থাঁকিবেন । কিন্ত এইরূপ ব্যাখ্যাদার যে এঁতিহাসিক সত্যের অপলাঁপ 
কর! হইয়াছে, তাহা তাহারা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই । 

তৃতীয়ত: সমুদ্রের পরিসর ও গভীরতা যে বৃহৎ নদীর পরিসর ও 
গভীরতা অপেক্ষাও অধিকতর ছিল, এবং খ্গেদে যে এইরূপ পরিসর 
ও গভীরতার উল্লেখ আছে, তৎগ্রতিও পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ লক্ষ্য করেন 
নাই। খগেদের কোনও কোনও দলীয় বাম্পপূর্ণ আকাশকে ও সমুদ্র 
বল! হইয়াছে । ভূতলস্থ সমুদ্র যেরূপ জলপৃর্ণ, আকাশের সমুছও 
সেইরূপ জলপুর্ণ। খগেদের কতিপয় মন্ত্রে দিব্য সমুদ্রকে “উত্তর সমু 
( অর্থাৎ তন্তরিক্ষাথা সমুদ্র ) এবং পার্থিব সমু্রকে “অধর সমুদ্র” বা 
ভূতলস্থ সমুদ্র বলা হইরাছে। (১।৯৮।৫১৬) সুতরাং পার্থিব সমুদ্র 
যে আকাশেরই স্তায় বিশাল, অন্তহ'ন ও সীমাশুন্ত ছিল, তাহ! তাহারা 
জানিতেন। পার্থিব কোনও নদীং পরিসর আকাশের ম্যায় সীমাশৃন্ত 
ও বিশাল ছিল নাঁ। সুতরাং সমূদ-শব্ধ যে নদীর অর্থে বাবহৃত হয় 
নাই, তাহা বল বাহুল্য । আর ভূতলে সমুদ্র না দেখিলে, প্রাচীন 
খমিগণ কদাপি আকাশের সহিত তাহার তুলনাও করিতে পারিতেন না । 

সনুদ্রের গভীরতা সম্বন্ধে আধ্য খধধিগণের জ্ঞানও নিগ্রোদ্ধতত মন্ত্রে 
পরিতাক্ত হইতেছে, 

র্যাস্তেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাঁং সমুদ্রশ্তেব মহিমা গভীরঃ 1৮ 
ইত্যার্দি । ( ৭৩৩1৮ | 

বৈদিক ধধিগণের সমুদ-সম্বন্ধে গ্রতাক্ষ জ্ঞান ছিল না, ইহা গ্রমাণিত 
করিবার জন্য পাশ্চাতা পপ্তিগণের মধ্যে কেছ কেহ বলিরা থাকেন যে, 
আকাশস্থিত জলীয় বাষ্পপুর্ণ বাযুমগ্ডলকেই তাহারা সমুদ্র বলিতেন | * 
যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে নদাসকল সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে, 
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এবং তাহাদের সমস্ত জল বহন করিয়া আনিয়াও তাহা! পুরণ করিতে 
পারিতেছে না, ইত্যার্দি বাকোর অর্থ কি? প্রকৃত কথা এইযে) 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের “সমুদ্র" শবে ব্যাখ্যা অপব্ণাখা! মাত্র । এইন্ধপ 
ব্যাখ্যা না করিলে, ইয়োরোপে আদঙি-আর্যা-নিবাস-সন্থন্ধীয় তাহাদের 
অতিনব ও অন্তত মত প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই তাহাদিগকে অসম- 
সাহদিক কার্ষেও প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । * খণেদে সমুড্রের থে 
আরও বনু উল্লেখ আছে, তাহ ক্রমশঃ দেখাইতেছি। 
( ক্রষশঃ ) শ্বীঅবিনাশচজ্দ্র দাস 
অধ্যাপক, কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয় 


* অধ্যাপক ম্যাগডোনেল্‌ বলিয়াছেন যে, খণ্েদের খধিগণ 
যি সমুদ্রের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে খগ্থেদে মতস্তের 
এবং জলতবারা মতস্ত ধরারও উল্লেখ থাকিত। প্রকৃত প্রস্তাবে, খগ্থেদে 
মতন্তের উল্লেখ আছে। ( ১০।৬৮/৮) এবং খণ্যেদের অষ্টমমণ্ডলের ৬৭ 
স্ক্তটি জালাবদ্ধ মতশ্তগণের কাতন স্ততি বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই 
স্ুক্কের খধি মদ নামক মহাসীনের পুত্র মৎস্য । জীব মায়াজালে বা 
কর্শজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইবার কালে তাহা! ভইতে মুক্তিলাতের জন্ট 
ধ্েবতার নিকট করুণ প্রার্থনা করে, এই সুক্তের মন্ত্রতযারা তাহাও সুচিত 
হয়। কিন্তু মন্ত্রবিৎ খাধি জালাবন্ধ মতগ্তের কষ্ট না দেখিলে ও অনুভব 
না করিলে, কদাপি ই! লিখিতে পারিতেন না । আধুনিক মরুভূমির 
নিকটবর্তী জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম মত্শ্ত দ্বেশ ছিল। ইহা 
পূর্বারাঞ্ধে সমুদ্রের উপকুল্পবর্তী থাকায় এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রোপকূলে প্রচুর 
সংখ্যক মংস্ত ধরা হইত বলিয়া) ইহার নাম ণ্যতন্/” দেশ হইয়া থাকিবে। 


পিটার দি গ্রেট ও আলেক্সিম্‌ 


পরিচয় 


[ রুধসমাট পিটার দি গ্রেটের একমাত্র পুত্র আলেক্সিস্‌ পিতার 
প্রচণ্ড রাজ্য-লিপ্নায় ব্যথিত হয়ে ভাবনায় পালিয়ে যানি। তাঁর 
পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবার জন্তে আর, অদ্রিয়ার রাজাকে আদেশ করেন । 
আলেকৃসিস্‌ পিতার সম্মুখে উপস্থিত কোলে, তিনি তীকে তিরস্কার করে 
বিচারের জন্তে মন্ত্রী সভায় পাঠিয়ে দেন। জারের কোষাধাক্ষ, পিতা- 
পুত্রের কথোপকথন ও বিচারের ফল যেরূপ লিপিবদ্ধ করেন? স্ঠাভেজ 
ল্যাণডর ( 52৮55211.311001 ) নাট্যচ্ছলে তা প্রকাশ কযেচেন। এই 
নিবন্ধ তারই ভাষান্তর | ] 

পিটার। আমার কাছ থেকে তে! পালালে, আমার গায়ের বাতাস 
তোমার সহ হোল ন1। ভায়না থেকে তৰে ফিরে এলে কেন? সেখানে 
থাকলেই তো হোত। এমন করে সমন্ত ইয়োরোপের সাম্দে আমার 
মুখ হাসিক়ে কোন্‌ সাহসে ফের আমার সাঁঙ্নে এসে দাড়ালে? 

আলেক্সিস্‌। বাঁকা, তোমার সামনে আমি ম্বেছায় আসিনি । 
আমাকে বলপূর্ববক আনা হয়েচে। 

পিটার । হতে পারে। 

আলেক্সিস। তোহার ক্রোধ উদ্দীপন কোবরতে আমি চাই ন1। 

পিটার । হাঁ । (কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) বিক্রোছি! কি 
সংকল্প নিয়ে ভুমি ভায়নায় আশ্রয় নিয়েছিলে ? 

আলেকৃসিস্‌! নিঞ্জনে শান্তির আশান্--সবল হ্ব হোতে সুদ্ধি 
পাবার আশায় )--আর সবার উপর সংকল্প ছিল-_আঁমি যেন আর 
তোঙার বিক্দ্তির হেতু না কই। 

পিটার । আগা পুর্ণ হয়েছে? ভেবেছিলে-_অন্িয়া তোবাকে তার 
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পার্ধদ বোলে গ্রহপ কোরবে । (বিদ্রপের হাসি হাসিয়া) কি বল? 
আরে, সে যে আমার ঠিক ভায়ের মত। 
আলেক্সিস্‌। না-সম্াট! আমি ভেবেছিলুম তিনি আমায় 
আশ্রয় দেবেন । 
পিটার। যথন যাও সঙ্গে টাকা নিয়ে গিয়েছিলে কি? 
আলেক্সিস্‌। গোটা কতক মোহর । 
পিটার । কত? 
আলেকৃসিসা বোধ হয় বাটটি। 
পিট।র। আর বোধ হয় সেও বলেছিল, ওর আরো অদ্ধেক সে 
দেবে; আরে মূর্থ! ওর দ্বিগুণেও যে একথান] বাড়ী কেনা যায় না। 
' আলেক্সিস্। বাবা, তা আমি জানি; আমার সৌভাগ্য কি 
ছর্ভাগ্য তা জানি না, এমন জায়গায় জন্মেচি যে, পৃথিবীর কোন 
জায়গায় একথান| বাড়ী কেনবারও আমার যো নেই । তোমার 
উদারতায় আমার তো ওসব কোন অভাবই ছিল না। 
পিটার ।' কোন সম্বন্ধেই আমি তোমার অভাব রাখিনি । জ্ঞান 
বল, কর্তব্য বল, ধন্্দ বল, সাহস বল, উচ্চাকাঁজ্ম বল, সব বিষয়েই 
তোমায় সম্পূর্ণ করবার জন্তে আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল। তোমায় 
শিক্ষা দিয়েছিলুম_ রক্ষী ৪ যুদ্ধাশ্থের মধ্যে, দামামা ও তুর্যা নিনাদে, 
মান্তল.ও পতাকার নিয়ে । যখন তুমি খুব শিশু ছিলে আইন অগ্রাহা 
করেও তখন আমি তোমাকে অস্থ্াগারে নিয়ে গেচি; লোহার পাতের 
উপর কামানের গোলাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে তোমায় দেখাতুম, কত 
নতুন ঝকৃঝকে তরোয়াল তোমার চোখের সামনে ধরতুম 7; হাতের 
পাতার উল্টে! দ্বিকে--যতক্ষণ না রক্ত বেরোত-__আলপিন ফোটাতুম্‌, 
তার পর তোমাকে জিব দিয়ে তা সুছে নিতে কোলতুম; তোমায় 
আবার সেই রকম রক্ত বের করতে কোলতুম, আর আমি জিব ' দিয়ে 
তামুছে নিতুম। তার পর তুমি যখন দশ বছরে পড়লে তখন তোমার 
পানীয়ের সঙ্গে বারুদ মিশিয়ে দিতুম; পীচের মধ্যে লংকাঁর গুড়ো 
তরে দিতুমঠ তরমুজ্সের সঙ্গে আঙকাতর! মিশিয়ে দিতৃম; ছোট ছোট 
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মেয়েদের দিয়ে তোমায় বিদ্ধপ কবাতুম ও আদর দিতুম, মাঝী মাল্লার 
ভাঁষায় তোমাকে কণা বলাতৃম- (কবল তোমাকে সাহসী কববার জন্তে, 
কিন্ত কিছুই হোল না। তোমার মনে আছে, ধখন কোন বন্দীক 
ফাপী বা গুলি করা হোত তোমাকে জানালার পাশে চাড করিয়ে 
দিতুম, দেহ টুকরো টুকরো করে তোমাকে দেখাতুম, চাঁকব দিয়ে 
কাটা মাথা এনে তোমাকে শাব স্থিব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে বোৌল- 
তুম। কিন্তু কাপুরুষ তুমি একেবারে ছনিয়ার বাবা সে যা হোক, 
কিন্ত তোমার রাজপ্রাসাদ থেকে এ রকম জঘগঠা ভাবে পালাবাব সম্বন্ধে 
আমি আর একটা কথা জিগেস করচি, ঠিক ঠিক উত্তন দ্ববে। 
অস্িধার রাজা কি তোমায় নেমণ্ডন করেছিল ?- ঠিক উত্তর দাও, “হা? 
কি “না? । 

আলেক্‌সিস্‌। সম্রাট যদি দুঃখ বা অপমান বোধ না কবেন, 
তা হলে আমি এ-কথাব ঘথাযোগা উত্তর দিতে পারি । 

পিটার। দিতে পার । তার মত 'লাককে বাকোর দ্বারা চঞ্চল 
কোরতে পারে এমন কে আছে? 

আলেকৃসিস্‌। যখন যাহ তখন তো নেমন্তন্ন করেননি, তাব 
পূর্বেও কথন করেননি, এ আমি সত্য করে বলতে পারি। তবে 
তিনি আমার মর্মের কথা শুনে বঢ দুঃখিত হয়েছিলেন । 

পিটার । কি সম্বন্ধে? মুখ সামলে কথা বলবে, থাঁম তুমি । দঃ 
বলেকোন জিনিষ রাঙ্ঞাদের কথানা থাকতে পাবে না, বিশ্বাসঘাতক 
ছাড়া তারা কখনো দুঃখ জানায় না, কাজ হাদিল করবার লোঁক পেলেই 
তাদের হুঃখ, সহানুভূতি, করুণা গজিয়ে ওঠে । তখনি তাদর মন 
তলোঁর মত নরম হয়ে যায়। তোমার জন্টে সে ছৃঃখিত হয়েছিল । 
কি দয়াদ হৃদয রে।! তোমাকে দয়া দেখিয়ে সেকেন টেনে লিয়ে 
ভিল জান? তোমাকে তোমার বাপের মাথার উপব বছবেগে নিক্ষেপ 
করবার জন্তে ; কিন্তু যখন দেখলে তোমার বাপ বড কঠিন জায়গা, 
তখন তাব কাছে সে দূত পাঁঠালে-_পুত্রের গ্নৌয়ার্ত,মি ও অবাধাতার 
অন্তে তথ প্রকাশ কোরে । সে বুদ্ধিমান কিনা তাই সে সমস্ত পৃথিবীর 
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জন্টেও ভগবানকে ক্রুদ্ধ কোরতে চাইলে না। নিশ্চয় কোন কিছু 
একট! তোমাদের মধ্যে হয়েছিল, নইলে কোন্‌ মুখে তুমি তার রাজ) 
আশ্রয় নিলে? এধারে এস, সব কথা খুলে বল। আমি বেশ জানি; 
তোমার মিথ্যা বলবারও সাহস নেই । ঠিক করে সত্য কথ! বল দেখি। 

আলেকৃূসিন। তিনি বলেছিলেন, যদি আমি আশ্রয় চাই-_-তো 
তার বাঁজসভা1 আমার জরন্তে খোল! রইলো । 

পিটার। খোল! রইলো! হোটেলও তে! সকলের কাছে থোলা 
থাকে, কিন্তু সেখানে যা তার! পায়, তার বিনিময়ে দিতে হয়! সত্য 
কথ। খল-_তুমি কি ঠিক তেমনি করেছিলে? 

আলেক্সিস্‌। না বাবা, তিনি আমাকে খুব সৌজন্টের সহিত গুহণ 
করেছিলেন । 

পিটার। ত। তো বুঝতে পারচি ! 

আলেক্সিস্‌। বাবা, আমি তে! তোমার বিদ্্রপের পাত্র নই! 

পিটার। সেকথা সত্য। আমার তা অভিপ্রায়ও ছিল না। 

আলেক্সিন্‌। বাবা, অনুগ্রহ কোরে তুমি যে শাস্তি দেবে 
আমি তা! সাদরে বরণ করে নেব। (হস্ত চুম্বন করিতে অগ্রসর ) 

পিটার। নীচ! নীচ !! এখনও তুমি আমার পবিত্র হস্ত চুম্বন 
কোরতে সাহস কর? মূ! তুমি বুঝতে পারচ না, অদ্বিয়ানরা 
তোঁমাকে একটা! শুঁকনে। পাতার মত দর করে ফেলে দিয়েছে । 

আলেকৃসিন্‌। নিশ্চয়ই বুঝতে পারচিঃ বাবা । 

পিটার । কেন জান 1 আমার হুকুমে আজ বন্দি একটা কাল. 
মাকের শধ্যাচারিণী করবার জন্টে তার মেয়েকে চেয়ে পাঠাই সে 
তখনি ত1 অর্পণ করে ঈশ্বরের কাছে ধন্ঠবাদ জানাঁবে। 

আলেকৃসিন্‌। বাবা, তার নীচতা কি আমার দোষ। 

পিটার । না, তার চাইতে ক্জনেক বেদী । তোয়ার উদ্েষ্ঠ ছিল 
ষে প্রতিষ্ঠা আমি আজীবন প্রার্পাত করে গড়ে তৃূলেচি ফেটাকে 
ধ্বংঝ করে দেওয়! । কই কখন তো জামার কোন বিজয়ে তোমাকে 
সুখী হতে ফেখিন্দি ! 


৯৮৫ পাসিপাস্সিপাস্শািতি লাস্পিলা ৯৮ সত সপ সদা সি পাশলাসিাস্টি পিসি উিপাসিপসিপাসিপাসিপাশি 
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আলেকৃসিস্‌। তুমি যখন নিরাপদে ফিকে আসতে, তখন আমি 
সখী হোতৃম। তুমি যখন আনন্দ কোরতে, আনন্দ দেখে আমার 
আনন হোত। 

পিটার | মিথ্যুক ! কাপুরুষ || বিশ্বাসঘাতক 11! যখন পোল 
এবং স্থইনর! আমার পদতলে নিপতিত হোল, তখন কি তুমি তোমার 
অন্তরের সহিত আমায় অভিনন্দিত করেছিলে? তোমাকে তো এক 
দিনও ঘরে বাবাইরে কখনো পান ভোজলে মত্ত হোৌতে দেখলুম লা, 
আমার জয়ের জন্টে ভগবান বা সেপ্ট নিকোলাসের কাছে প্রার্থনা 
কোরতে দেখলুম না! তোমাকে দ্রেখলুম--সৈনিকের পোষাক ত্যাগ 
করে চুপ করে মনমরা হয়ে বসে থাকতে-__ 

আলেক্সিস। লক্ষ লক্ষ ্রাণি-হত্যায় আমার প্রাণে দারুণ বাথ 
লেগেছিল। এইযে এত লোক মল তার একটিও তো আর ফিরে 
পাওয়া যাবে না, এই যে যুদ্ধের ঝড় বইল তাতে গেল সব চাইতে 
যাঁরা বার, সব চাঁইতে যার! শ্রেঠ 7; গৃহে ও শান্তিতে নিয়ে এল 
অশ্রুর বন্তা) সম্রাট সমগ্র রাশিয়ার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনবার 
জন্টে যে পরামর্শ করেছিলেন তার পরিবর্তে এল এক বিরাট বিপ্লব । 
সমাটের মহত উদ্দেশ্য ধবংস হয়ে গেল । 

পিটার। আঁমি ধ্বংস করলুম? তৃমি কোন্‌ উন্দেশ্টের কথা 
বোলচো ? 

আলেক্সিস্‌। আপনি যে মস্কোর লোকদের সভ্য করবার কথা 
বলেছিলেন । পোঁলদের কতক অংশ আমাদের চেয়ে সভ্য 7 স্ুইডরা তো 
এই মহাদেশের সব জাতির চাইতে সভ্য আর তার! যুদ্ধবিষ্ঠাক্ এমন 
পারদরশা যে, তাদের একটির জীধন ক্রয় করতে, বিনিময়ে আপনাকে 
সাত আটটিকে দিতে হয়েচে 

পিটার । মিথ্যাবাদী! ছজনও সা । আর তাঁরা মস্কো ভাইটদ্বের 
চাঁইতে সভ্য? আঁপসাঁলের বড় ঝড় লোকদেরও পোষাকের মূল্য তো 
তিন ভূকেটও নয়। আমার তো বিশ্বা ছিল পোল বা স্থুইভদের 
মধ্যে বাপাই থাকতে পারে না, গাষ্টাভাস বা লোভেস্কির মত বাঁজ। 
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পাস বিসিসি পাটি সপ্ত সপাসিাস্ছি 


তাদের কি হবে! এই অসন্তোষের ভাব সাধারণে ছড়িয়ে পড়বার 
পূর্বে ইয়োরোপে এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়ে। 
সাধারণে আমাদেরই সে ভার দেয়) সেইজন্যে আমরা আমাদের 
অনুযায়ী বাবন্থা করেছিলুম ।-_-ধ্যেৎ! কার সঙ্গেই বা কথা বল্চি !! 
একট নিরেটের সঙ্গে ধুক্তি করাও যা, না করাও তাঁ। তুমি কি 
বোলতে চাও, পোল আর স্থইডদের আমি চুপ চাপ থাকতে দেৰ। 
উঃ! দ্ুটোজাতহ কি ভীষণ শক্তিশালী 1! 

আলেক্মিন্‌। তাদের শান্তি দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়? তার 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রজ্ঞাবৃদ্ধি ও সমুদ্ধি হোক এই আমার ইচ্ছা । 

পিটার। তা হোলেই হোল; তাদের ওপর আমি যে আধিপত্য 
বিস্তার করেচি তুমি তা সন্দেহ কর। 

আলেক্সিস্‌। ভগবান যেন এমন না করেন। 

পিটার । ঠিক, ভগবান যেন না করেন! ভগবান কি কোরবেন, 
না কোরবেন সে সম্বন্ধে তোমার মত বদমাইসের কি দরকার ? ভগবান 
ঘে ছেলেকে বাপের অবাধ্য হতে মানা কোরেচেন ; তিনি তো আরো 
বিশ রকমের জিনিষ মানা কোরেচেন, আর তা ছাড়া যে কেবল 
মৃত পুরোণ লোকদের চিন্তা করেঃ এমন উত্তরাধিকারী আমি চাই না। 

আলেক্সিস্‌। বাবা, আমি এমন চিন্তা কথনই করি না। 

পিটার। তুমি নিশ্চয় কর। তুমি সিদিয়ানদের কথা বল্ছিলে 
অধ্যাপক মশায়! সিদিয়ানরা নাকি আমাদের চেয়ে স্থথী ছিল? 
এ কথা 'আপনাকে” কে বলেছে? তারা নাকি কারে! অনিষ্ট কোরত 
না, নদীর ধারে ধারে মাঠে মাঠে তাদের গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেডাত ? 
ব্যবসায়ে কাকেও ঠকাত না, যুদ্ধে তারা ছিল বীর, কারোর 
ক্ষতি কোরত নাঃ কাকেও আক্রমণ কোরত না, ভয়ও কোরত 
না_-এর অর্থতো আমি কিছুই বুঝি না। হল্যাণ্ডে থাকৃতে আমি 
শুনেছিলুম যে, রোমের প্রতিষ্ঠাতা তার ছ্র্গ প্রাচীরের নিন্দা করায় 
ভাত ভাইকে মেরে ফেলেন, আর এই এত বড় রুষসাত্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা তার অপদার্থ পুত্রকে+ যে সভাতাকে ত্যাগ কোরে তবঘুরের 
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মত ঘুরে বেড়াতে চায়, সব শ্াগ কোরে গ্রাম্য জীবন বরণ কবে, 
মন্কোভাইটদের চাইতে সিদিয়'নদেব ভালবাসে, তাকে ছেড়ে কণা 
বোলবে ? আমি আম।ব লেকদের কামাতে শিখিয়েচি, প্যাণ্টলুন 
পরতে শিথিয়েচি, তাদের দিয়ে বসদ ও বাছ্ের সঙ্গে বিরাট বাহিনী 
নিন্মাণ করেচি। তীর ধন্্ক চাল---ন! কামান ভাল? মেষ-পাঁলকের 
দল ভাল-- না সৈহ্টের দল ভাল» ঘোটকেব দুধ ভাল---না মদ ভাল? 
কাচা মাংস ভাল---না রাধা মানস ভাল? তোমাব না মত, এ তো! দেখচি 
ভদ্রতা আর সংশাননেব মুল পর্যাস্ত কেটে ফেলা, সেইজজন্তে ইয়োরোপের 
রাজন্বর্ণেরা তরোয়াল ও আগুন দিয়ে এ নিশ্শল কোৌরবেন, 
বোলেচেন । নিঃশ্বেসের বিবোধা নিঃশ্েদ টেনে কেউ কথন বাচতে 
পারে? 

আলেক্‌দিন। আমি আমার মত তো কথন গ্রচাঁব কবিনি। 

পিটার । কি করে কোববে ॥ তোমার ও-মত দাপবে বীজ পডাঁব 
মত হবে। আর যেখানে ওই বী্গ একটু অঙ্কুরিত হয়েচে অমনি তক্ষুণি 
সেটাকে তুলে আমাব কাছে এলো 5 । 

আলেক্সিন্‌। সভ্যতাকে আমি কথসই ছোট করিনি । কেবল 
মানুষের স্বার্থপরত! ও হিংসার এব গতি রুদ্ধ কোরচে গেখে। আমার 
মনে বড কষ্ট হয়। সভ্যনভার অসম্পূর্ণভা হেতু কতকগুলে। প্লোষকে 
সভ্যতার গুণ বলে ধার মান্তিষ ঠুল কোঁরচে । খুব কম লোঁকেই সভ্যতার 
আসল রূপটি ধরতে পেরেচে 

পিটার । কেমন করে?গ মক্তি দেখাও । ধ্যেৎ! তোমার আবার 
যুক্তি! কি আবোল তাবোল -বালচে বল। 

আলেকনিস্‌। যখন দেখি- উচ্চপদস্থ কম্চাবী আব পণ্ডিতেরা 
পরস্পবকে ত্বণা কোরচে, নিজেদের বাড়াবার জঙ্তে পরস্পরের অধ্যাতি 
কোরচে, যখন দেখি-দয়াময় ভগবান হত্যার আদেশ ঘোষণ]) কোরচেন 
আর যা তিনি অন্টত্র মানা কোরেচেন তাই করার আন্টে ধন্তবাদ 
দিচ্চেন তখন এই জন্য বর্বরতার পরিবর্তে অতীত বর্ধর জাতিদেরই 
স্বরণ করি। খনকাঁরের কৃশ্চানদের চাইতে আমাদের পূর্ববপুরুষেরা 
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কুশ্চান লা-হয়েও কত বেশী ধার্মিক, সংযমী, ন্ঠায়বান, সরল, পবিজ্র 
ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন__দেখে অবাঁক হয়ে ধাই। 

পিটার । ছুষ্ট নাস্তিক! 

আলেক্সিদ্‌। সত্যই বাবা, ছুষ্ট বোলেই আমি নাস্তিক । দুষ্টমি-_ 
সকল অন্ধ আদেশ ও বিশ্বাসের বিরোধী । 

পিটার । সত্তাই কি মাজ মস্কোর জারকে তার ছেলেবু কাছ 
থেকে ধর্ম উপদেশ শুনতে হোল! না, পবিত্র ত্রিত্বের নামে শপথ 
কোরে বোলচিঃ তুমি আজ থেকে আমার ছেলে নও । ফের যদি তুমি 
আমার হাটুম্পর্শ কর, এই তামাকের নল দিয়ে তোমার আঙ্গুল ছেঁচে 
দেব? যদ্দি এটা একটা হাতুড়ি হোত ! ওঃ1 নীচ প্লাতক কত্দাস !! 

আলেকৃসিস্‌। বাবা, বাবা, তুমি আমার হর চূর্ণ করে দিয়েছে! যদি 
দোষ করে থাকি আমায় ক্ষমা কর। 

পিটার। সরকার থেকে এর যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান হবে। 

আলেক্সিস্‌। শান্তি হয় হোক, কিন্তু তোমার ক্রোধ 
উপশমিত হোঁক। 

পিটার। জগৎ আজ তোমার ও আমার মধো বিচার কোরবে। 
তোমার ওপর আজ এক ছর্নামের ছাপ আমি মেরে দ্েব। 

আলেক্সিস্‌। বাবা, আল্র পর্যাস্ত আমার কোন স্থুনামের ধারণাই 
নেই। শোন জার, আমার মত নীচ লোক তোমার ও জগতের 
মধ্যে একট! বাধার সৃষ্টি কোরতে চায় না । তোমায় যেন কেউ দোষী 
নাকরে। 

পিটার । আমায় দোষী কোরবে! বিদ্রোহি! বিশ্বাসঘাতক ! 
আমায় কে দোষী কোরবে !! 

আলেক্‌সিন্‌। বাবা, আমার ভয় হয়-_-পাছে কেউ তোমার কুকথা 
বলে; লোক-মত প্রাসাদকেও কাপিয়ে দেয়, সমাধির কঠিন প্রস্তর ও 
চূর্ণ করে প্রবেশ করেঃ সর্বশক্তিমান ভগবানের রথের গতিকেও অতি- 
ক্রম করে, আর শেষ বিচারের দিন সে মত তাকেও শুনতে হয়। 

পিটার। চুলোয় যাক ! এসব ব্যাপার পিটা্সবার্গে নয়, সংঘ 


চে পাটি বঈিপা্িপা্িশা্ীল উদাটিল সপা্িকাটিত লাস 
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দিয়েও কিছু সুবিধে হবে না, তবে এখানকার আইনে বাঁধে বটে। 
তোমার মত জানোয়ারের সঙ্গে তার আমার কোন প্রয়োজন নেই । 
*্ *গ * কে ওখানে? মন্ত্রী! কোথায়--এদিকে এস, ঝিমোচ্চ। 
না টাকা গুণচ ? 

মন্ত্রী। (প্রবেশ করিয়া )কি আদেশ মহারাঁজ ! 

পিটার | ওখানে মন্ত্রী-সভা সমবেত হয়েচে? 

মন্ত্রী। প্রত্যেক সভাই মহাগাজ । 

পিটার। এই যুবককে লিয়ে দাও, বিচার কর )- আমার কথা 
বুঝতে পারচ-_ 

মন্ত্রী। আপনার আদেশ আমাদের জীবনের নিঃশ্বাস । 

পিটার | এই লিরেটগুলো যাঁদ বিচারে শৈথিল্য দেখায় তা হলে 
আমার লিভোনিয়ার শণের দড়ি এদের ওপর পরখ কোরব। 

মন্ত্রী। (কিয়ৎক্ণ পরে প্রবেশ করিয়া) মহামান্ত জার ।-- 

পিটার। কি ধোলচ বলে যাও. নিশ্চয়ই তার মৃত্যু-আজ্ঞা তোমর! 
দাঁওনি, ব্যাপারটা কি সব না] পড়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেচো 

মন্ত্রী। না সত! ওর কোনটিই দ্বটেলি। 

পিটার। তার মানে-__তোমান শির স্কন্ধচ্যুত হবে। 

মন্ত্রী। মহামান্য সম্রাট । 

পিটার । জাহানমে যাক তোমার মহামান্য! কি কোরতে 
এসেচ ? শীঘ্র বল। 

মন্ত্রী। হায়! সম্রাট! আপনার পুত্র ভূমিতে পতিত হয়েচেন | 

পিটার । ঠেলে তুলে চেয়ারে বাধ । ভীরু পণ্ড! কেন পড়ে গেল? 

মন্ত্রী। মৃত্যুর করম্পর্শে মহারাজ্জ! আপনার নাম 

পিটার। সব ঘুলিয়ে দিচ্চ, মন্ত্রী! সব স্পষ্ট করে বল। 

মন্ত্রী। আমরা তাকে বল্লুম যে, আপনার দোষ সপ্রমাণ হয়েছে ) 
অতএব আপনার জীবনের স্বত্ব অপহরণ করা হোঁল। 

পিটার । বেশ ভাল কথা, তার পর? 

ম্ত্রী। তীর মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল-_ 
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পিটার। তাই নাকি! তাইনাকি! তার এই ছুবিনীত ভাবই 
তার সর্বশাশ কোরলে, কে মনে করেছিল তার ওই নীরস মুখে হাসি 
বেরোবে! তার পর বলে যাও-_ 

মন্ত্রী। ছু একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীর স্বরে বললেন, আমাকে 
বধ্যতূমিতে নিয়ে চল, আমার জীবন বড় ক্লান্ত, কেউ আমায় ভাল- 
বাসেনা। মহারাজ! সমব্দনায় আমারও চোখে জল এল, আজ্ঞা- 
পত্র আমি বুকে চেপে ধরলুম। তিনি কাগজথানি হাত দিয়ে ধবে 
বল্‌্লেন-- পড়, আমার মৃত্যু-আজ্ঞা আমায় পড়ে শোনাও | তোমার 
চোখের ভ-নীরবঙাহই বলে দিচ্চে এতে কি আছে, তবুও আইনের 
একটা বিধি আছে; আমাকে আর সন্দেহ দোলায় দুলিও না । 
আমার বাব! যে আমাকে তীরু বোলতেন তা ঠিকই, কিন্তু যে মৃত্যু 
আমাকে আমার ভগবানের কাছ লিয়ে যাচ্চে, তাকে আজ আমার 
একটুও ভয় হচ্চে না । 

পিটার । মাছের রক্তের লোকগুলোর মৃতুযকালেও দ্েখেচি দৃঢ়তা 
নষ্ট হয় না। স্থির উজ্জল চোঁথ, মুঢ় হাসি--এর একটুও দরিবর্তন 
হয় না। তার পর আঙ্ঞা-পত্র পড়ে শোনালে ? 

মন্ত্রী। থাঁনিকটা, মহামান্ত রাজা । কিন্ত যেই তিনি শুনলেন ৫, 
আপনি তাকে বিদ্রোহীর অপরাধে অপরাধী কোরেচেন, যেই আপনার 
নাম তার শ্রতিপথে গেল, তিনি নির্বাক হয়ে পড়ে গেলেন, আমরা 
তাকে তুল্লুম, কিন্ত একেবারে নিম্পন্দ__মৃতুা_ 

পিটার । নির্ববোধ! বর্বর ! পুত্রের মৃত্যু-কাহিলী তুমি পিতার 
নিকট শোনাতে এলে? এখনও যে, সে জল স্পর্শ করেনি; ও: 
মদ নিয়ে এস। 

মন্ত্রী। একজন চাঁকরকে ডাকতে পারি কি? 

পিটার। দূর হও, নিজে আন, আমার কাছে মন্ত্রী ও চাঁকর 
দুই-ই সমান । আমি এইবার নিজেকে একটু ঠা কোরব। শোন, 
শোন, বোতলটা নিয়ে এস, একটু মাছ আর মাংস যেন সঙ্গে থাকে | 

শ্রীপ্রভাতী দেবী 


খাসীয়া ও নিন্টেৎ জাতি 
( পূর্বধানবুত্তি ) 
প্রচলিত কপকথা 


অনেকেই শুনিয়াছেনঃ খাসীয় পাহাড়ে “যে।ন্ত পুজা হয় এব সেই 
পুজ্জাতে মানুষের রক্ত দরকার হ | তাই অনেক সমঘই দেখা যায়ঃ 
কোন খাসীয়া একাকী দুর গ্রামে যাইতে চাহে লা। ভয় পাছে খন 
পুজজারীরা তাহাকে প্রাণে মারে | খাসীয়ারা বলে, শুধু তাহাদের রক্তই 
থেন খায়, বাঞ্গালী বা অন্ত কোনও জাতীয় লোকের বক্ত খায় না। 
এ বিষয়ে প্রচলিত ব্ূপকথ। এইরূপ :- প্রাচীন কালে চেরাপু্ীর নিকট 
এক পাহাড়ের গুহাঁয় প্রকাণ্ড অগ্ধগর সাপ ছিল৷ গরু, বাছুর; ছাগল 
এমন কি মানুষ পরান্ত পাইলে সে উদররস্থ করিত। গ্রামের সকলে 
মিলিয়৷ তাহাকে মারিবার পরামর্শ জরিল ও একজন সাহসী লোক এ 
কাজের ভার লইল। সে লৌহনিশ্মিত এক ছাগল আগুনে পোডাইয়া 
লাল করিয়া লইল তৎপরে কোনও কৌশলে অজগরের বিস্তৃত মুখ-গহ্বরে 
সেটাকে ফেলিয়৷ দিল । সাপটা তৎক্ষণাৎ মরিা গেল। শত্রুর শেষ” 
রাখা ঠিক নয় এই ভাবিয়া খাসীয়াৰা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, 
মৃত সাপটাকে ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া ফেলিতে ভইবে। তাই করা 
হইল, এমন কি প্রবাসী বাঙ্গালীরা ৎ নিজ নিজ অংশ পাক করিয়া 
থাইল। শুধু এক থাসীয়া বৃদ্ধা তাহার হেলের গ্রামাস্বর হইতে আগ- 
মনাপেঞ্গায় কিছু মাংস তাহার জন রাখিয়া দিল। সে ক্লাত্রিতে ছেলে 
বাড়ী ফিরিল না এবং দৈবক্রমে সেই মাংসথও জীবিত হইয়! ভীষণাকৃতি 
থেন্‌ (সাপ বিশেব ) কূপে পর্বত হইল। সকলে ভীত সন্তস্ত 
হইয়া প্রার্থনাদ্ি কখিতে লাগিল । খেন তাঁহীদেব সহিত নিম করিল 
যে, এ্রবৃদ্ধার পরিবারের লোক বৎসরে একদিন মান্ুবের রক্ত দিয়! 


২৯২ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্-_€৫ম সংখ্যা 


তাহার পুজা করিবে । তাঁহ! হইলে তাদের ধন, জন ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধি 
হইবে এবং যেহেতু পরজাতীয়েরা তাহাদের ভাগের মাংস বিশ্বস্ত ভাবে 
খাইয়া ফেলিয়াছিল তাই তাহার রক্ষা পাইল । খাসীফ়াদের বিশ্বাস, 
এখনও এই পুজা প্রচলিত আছে এবং এমন কি মানুষ হত্যাও হয়। 
এইরূপ আরও অনেক গল্প আছে । হিন্দু দেবদেবী, যেমল--লক্ষী, 
কালী, দুর্গা, কার্তিক প্রভৃতির পুজা প্রচলিত হইলে এই প্রথা দুর 
হইতে পারে । 


প্রাচীন রাজা-_দেশপ্পেম ও জাতীয়তাবোধ 


১৮২৬ শ্রীষ্টাকে প্রথম উতরেজবাহিনী এপ্রেশে প্রবেশ করে । পর- 
বন্তী ২৫ বৎসর পর্যান্ত ছুতিনটি ক্ষুদ্র রাকা, বুটিশ সরকারের 
হস্তক্ষেপ স্বনজবে দেখে নাই | “গরিলা” যুদ্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা- 
স্পৃহ] ও শ্বদেশগীতি তাহারা বুকের রক্ত দিয়া জন্মভূমির তুষার শীতল 
প্রস্তরবক্ষে লিখিয়া দিয়াছে । 'নংথাও/রাজ তুবৎ্ সিং বন্দী অবস্থায় 
ঢাকা জেলে প্রাণত্যাগ করেন । অহমরাজাদিগের সময়েও প্রাচীন 
“খাইরিম্ ও “সিন্টেং রাজ্য বিশ্বে প্রসিদ্ধ ছিল। অহম্াজীদিগের 
গৌরব যুগে যখন বিস্তৃত আসামে তাহাঁদ্দের একাধিপত্য, তখন 
এই ছুই রাজ্যের সহিত অহম্রাঁজ নরনারায়ণের মিত্রত! ছিল বলিয়া 
এীতিহাসিক প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে । রণদক্ষ বহু হাতী, রাজের 
টাকশালে প্রস্তত রাজমোহরাহ্কিত স্বর্ণমুদ্রা, বিবিধ অস্ত্র, বন্তুবিধ বস্ত্র ও 
অনেকানেক উপটৌকনসহ 'খাইরিম্চ রাজের প্রতিনিধিগণ অহম্‌- 
রাজের দরবারে উপস্থিত ছিলেন---এরপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে । 
নরটিয়াং, এর ঢাল, তরোয়াল তাহাদ্দেরই তৈযারী। ভুইটি বন্দুক ( অবশ্য 
অতি সাধারণ রকমের ) এখনও «পুজার বন্দুক' বলিয়া সশ্রন্ধ ভাবে 
দুর্গাবাড়ীতে রক্ষিত ও পৃজিত হয়। এগুলিও এদেরই তৈয়ারী । 'নর- 
টিয়াংএ এক গল্প প্রচলিত আছে ফেঃ ইংরেজ বিজ্ঞয়ের পর জনৈক 
সাঁহেব সিপাহীসহ আসিয়া রাজ্যের সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্াদি একত্র করিয়া 
পুড়াইয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে এসব তৈয়ারী করিবার বিদ্কাও 


জৈযষ্ঠ, ১৩৩৫ ] শা ৮ দিনটেং জাতি ১৯৩ 
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লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সর্ব যেন এক দশা, এই বিস্থৃতির 
আবরণ ভেদ করিয়া অতীতের সহিত বর্তষানের--জীবিতের সংযোগ-হুত্র 
আবিষ্কার করিতে কেহই পারিতেছে না 

“কামরূপ অনুসন্ধান লমিতিগ্র কপাণে খাপীয়া ও জৈস্তিয়া পাহাড়ের 
ছুই তিনটি রাজ্য সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারা গিয়াছে তাহাতে দেখা 
যায়, প্রার ছুই তিন শতাদ্দী পৃর্ধেও এই সব রাঁজ্য নিজ দেশে প্রস্তত 
ঢাল তরোয়াপ এবং আগ্নেরাস্ত্াধি-গদজ্লিত সৈন্য) স্থনিয়ন্তিত গল্জ, অশ্ব। 
রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রণাকুখল ও শাম-ান-ভেদ-দগনীতি জ্ঞানবিশিষ্ট 
মন্ত্রী, রাজমোহরাঙ্কিত বল তা, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্ততক্গম 
টাকশাল, বন্ত্রশিল্প ও কলাবিগ্বাপ্ট শিল্পী এবং প্রজ্াপূর্ণ ছিল। 
আশ্চর্যোর বিষয় বর্তমানে এ সবের বিশেষ কোনও চিহ্ধই দেখা ধায় 
না। জৈ্তিয়াপুর-ই জৈত্তিয়ারাজের রাজধানী ছিল। রাজারা হিন্দু- 
ধর্মাবলম্বী ছিলেন । জোয়াই হইতে জৈস্তিয়াপুর পরাস্ত যে রাস্তা আছে 
তাহা অতি প্রাচীন এবং এখনও সেবাঁনকার পার্বত্য নদী সনহ পাথরের 
সেতুগুলি ধক্ষে ধরিয়া প্রাচীন গোরবের স্মৃতি-গাথা নীরবে গাহিয়। 
চলিয়াছে | সে বাীরদাপের ও বিজয়গব্বের চিহ্ন এখনও কালের 
শোতে ধুইয়৷ মুছিয়! যায় নাই । তখনকার রাজাদের নাম ক্ষত্রিয়োচিত 
“সিং* উপাধিযুক্ত এবং সমাজ, রা ও ধর্ম সর্বতোভাবে হিন্দুমভ্যতার 
আবহাওয়ায় গঠিত হইয়াছিল। 

একরূপ আকুতি, বলিতে পেলে একই ভাষাভাষী ইহার আহার, 
বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও সমাদধন্ম্ে সম অনুষ্ঠানকারী। জন্মভূমির 
প্রাকৃতিক লৌন্দর্য্, স্বাধীনতার আবহাওয়া ও আজন্ম সংস্কারই 
মাতৃভূমিকে তাহাদের প্রিয় করিয়! তুলিয়াছে। ইহাদের জাতীয় নাচে, 
তীর খেলায়, সমাজ সংহতিতে ও কাধ্য ব্যপদেশে অন্ত জাতির পহিত 
সংমিশ্রণে সর্বত্রই আঁভীরতী বোধ বিদ্যমান থাকে । 


ধ্রষ্টান্‌ মিশনরাদের আগমন 


শ্রীরামপুর মিশনের সর্ব প্রথম বাঙ্গীলী-শিষ্য শ্রকষ্ণচন্দ্র পাল। তিনি 
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িলাসিলা সণ ৯৫ ৯ ৯৪৯ পা 


মিশনের উদ্ভোঁগে গস্পেল ( 99906] ) প্রচারের অন্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাবে 
সর্বাগ্রে খাসীয় পাহাড়ে প্রেরিত হল । তৎপরে গ্রচারের সুবিধার জ্রন্ক 
বাংল! অক্ষরে থাঁসীয়া ভাষায় “নিউটেষ্টামেন্ট (৪৬ [6518106171) 
ছাঁপান হয়। পর পর আরও অনেক প্রচারক আসিয়াছিলেন । ১৮৩৭ 
শ্রীঃ অবে শ্রীরামপুর মিশন, ব্যাপটিষ্ট মিশন / 1387690 7115510 ) এর 
সহিত একত্র মিলিত হইয়া যাওয়ার পরবতী বৎসরে খাসীয়া পাহাড়ের 
কাজ বন্ধ হইয়া যায়। চারি বৎসর পর ১৮৪৯ খ্রীঃ রেভারেণ্ড জোন্স্‌ 
(17২০৮. [92095 ) ওয়েলস্‌ মিশন ( ৮6151) [/155100 ) কর্তৃক প্রেরিত 
হল। বর্তমানে এই ওয়েলস্‌ মিশনই ( ৮০19) 11195101) ) খাসীয়া 
ও জেন্তিয়া পাহাড়ে শিক্ষা! বিস্তার করিতেছে। প্রায় পাঁচশত 
লোয়ার প্রাইমারী । [,০৮/1 [00219 ) পাঁচটি এম, ই, স্কুল 
(1.0. 5০০০0] ) ও একটি এইচ, ই, স্কুল (বা. ঢু 9০1)001) 
ইহাদের তত্বাবধানে রহিয়াছে । মিশন ফণ্ডই (111551000 00) 
খরচ দেয়। এখন ফগ্ডের প্রায় ২] লক্ষ টাকা) সুদ হইতে 
আরও কয়েকটি স্বুলের খরচ চলিতেছে । প্রায় এক শতাব্দী 
ধরিয়া যাহাদের কাজ চলিতেছে যাহারা বিছ্যাবুদ্ধিতে কাহারও 
অপেক্ষ! নৃযূন নকেঃ ধর্মবলে না হউক অর্থবল, জনবল ও স্থকৌশল 
প্রয়োগে সিদ্ধিলাভে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী এবং যাহারা 
রাদ্রশক্তির ছত্রছায়ায় রক্ষিত, তাহাদের প্রশংসনীয় চেষ্টা, উদ্যম 
ও ধৈর্য কি বৃথা যাইবে? প্রায় চল্লিশ হাজাঁর খাসীয়া ও সিন্টেং স্ত্রী 
পুরুষ খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । কেহ কেহ ৩।৪ পুরুষ পরম্পরায় 
খৃষ্টান । কিন্তু ইহা কি অর্থ, সময় ও পরিশ্রমের তুলনায় খুবই বেশী 
কেন বা খুষ্টান হয় এবং কাহারা হয় বিচার করিয়া দেখিলেই 
প্রতীরমান হইবে পোষ কাহার্দের - তাহাদের, না. আমাদের? 

জিলাকে দশটি মিশনবী ডিদ্রা্ট এ (14155101721 1)15010% ) 
বিভাগ করিয়! লওয়া হইয়াছে । সেই সেই জায়গায় এক একজন 
ওয়েলস্‌ মিশনরী  ৮/5151) 11155107987 ) থাঁকেন। তৎপর থিওলজি 
(50192 ) বিদ্যায় পারদশ্িতার ক্রম অনুসারে (অবশ্তস্তাবী বেতন 


জোন, ১৩৩৫ ) খাসিয়া ও সিন্টেং জাতি ২৯৫ 


শা পাটি পি পাট তাও রি ি 


তারতম্যে) ব্েভারেও, পেষ্টর ও শিক্ষক স্বান পাইয়াছেন। প্রতোক 
মিশনরী ডিছ্বীক্টেই (15510081৮1)15010চ) গড়ে প্রায় চ্সিশ পঞ্চাশ- 
জন শিক্ষক, চার পাঁচজন পেষ্টর ৪ চার পাঁচজন রেভারেণ্ড আছেন । 
শিক্ষকেরাই প্রধান পাণ্ডা। অধিকাংশ গ্রামেই স্কুল ও গীজ্জার 
কান্স একই ঘরে হয়। স্ুুলগৃং এমরামতের খরচ অনেক জায়গায় 
গ্রামা পঞ্চায়েত রাই বছন করে। ইভাতে এক ঢিলে ছুই পাখী মারা হয়) 
এইব্পে, যাহারা খৃষ্টান নয় তাহাদিগকেও গীঙ্জা মেরামতের খরচ দিতে 
হয়। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও খৃষ্গানসংগ1 বুদ্ধি এই ছুই দেখাইতে পারিলে 
(শিক্ষকেরা প্রমশন পান । এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত স্কুল-গীঞ্জাঃ ও কয়েকটি 
বড় বড় চাচ্চ : 00101 1)0102াতে ' আছে । সেখানে ছই তিন বা 
ততোধিক গ্রামের খ্রীষ্টানদের সমবেত উপাসনা হয় । 

প্রায় এক হাজার থাঁসীয়া পাররী তৈয়ারী হইয়াছে! সকলেই 
ওয়েলস্‌ মিশনের । 615 [11590 ) বেতনভোগী | এই তুলনায় 
অতি অল্পসংখাক লোক অন্ঠান্ত বিভাগে শিক্ষালাভ করিয়াছে । 

ভারতের মোহ উন্ুচিত হইতেছে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির 
দোষগুপ বাস্তবের কদ্রিপাথবে পরাক্ষিত হইয়াছে । এখানেও শিক্ষিতের 
বেকার সমন্তার ' ০০-০071011510076 06 008 500০8660 ) সুচনা 
দেখা যাইতেছে । মিশন কন পাদরীর খাবার দিবে? আর বর্তমান 
শিক্ষার আনুসঙ্গিক সভাতার উপকরণ সমূহ নীতির বাধ উপটিয়। 
পড়িয়াছে। নয়ন-মন লু দ্বপ্প বেতনে আকাজ্ষার ইন্ধন যোগান 
অসম্ভব । ততুপরি “সভা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবীজের প্রাণসম্পন 
বজদৃঢ দেছে বিকার দেখা দিয়াছে। 

যেখানে ধষে অভাব--শাবীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সেই 
অভাব পুরণ করিয়া ধর্মের আলোক দেওয়াই বরাবর ভারতীর 
শিক্ষা সভ্যতা ও ধন্মের আদশ ছিল। যাহার যাহা! আছে তাহা নষ্ট 
করিতে নহে, তাহাকে পারিপুর্ণ করিতেই ভারতীয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ভারতে 
ও ভারতেতর দেশে প্রচারিত হহয়াছে! ইভাদের ধারণা সম্পূর্ণ 
অন্তরূপ। ধীঞঠ্কে যদি কেহ হরি বলে তবে ইহারা সেই হরিকে 


২৯৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বব €ম সংখ্যা 


শাসিত তা সণ উপ উর্পানি পাপা সিসি ০০০ ২ লালসা শা সিসি কাস সত সি সপ পস্পাটা সি্প সাপ পিতা পা তসপস্পপাসিলী 


চিনিতে পারিবে না। সন্দেহ হয়, ধিশুও ইহাদের চিনিতে পারিবেন না । 
ভাব ও প্রকৃত ধর্ম অনাদর করিয়। নাম ও রূপকেই প্রধান কর! 
হইয়াছে । রাম, শ্যাম, যু সকলের জন্ত একই জুতা ব্যবহারের উপদেশ 
প্রদত্ত হইতেছে । 

খুব সম্ভব, প্রর্ানতঃ বাঙ্গালী জাতির সহিত সংমিশ্রন বন্ধ 
করিবার জন্তঠহই ওয়েলস মিশন (৮515) 1155197 ) শত অনুরোধ 
উপেক্ষা করিয়া, ইহাদের বাঁলাঁভাষ! শিক্ষার স্থমোগ দেয় নাই। 
অথচ ঢাউল, ধান, কাপড় ও সব রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
বাঙ্গানীদের নিকট হইতেই ইহার্দের কিনিতে হয় এবং কমলা, আলু। 
মধু, তেপ্রপাতা, চুণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিকটই রপ্তানী করিতে হয়। 
ভাল বাংলা না জানায় ও দর যাচাই করিতে না পারায় ইহাদের 
কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা বলিবার নয়। 


হ্বীষ্টান মিশনরাদের প্রচার 


সেবা, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষাপ্রচার ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা 
দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে থাঁকিল বর্তমান 
্রীষ্টীয় ধর্মমত সমুহ । ধন্ধের ভিতর দিয়াই ভারতে অবান্তর সকল 
ভাঁবরাশি প্রচারিত হইয়াছে । প্রচারকদিগের দৈনন্দিনজরীবনে 
যর্দি এই ধশ্মভাব সতেজ থাকে তবে তাহারা বে কোনও 
অদ্ভূত মতবাদই প্রচার করুক না কেন, ভারতে তাহাদের স্থান 
আছেই । কারণ এদেশে ধর্মুশান্্রের মতবাদ কন্মপরিণত ধর্্- 
জীবন ভইতে বিভিন্ন নয় । এদেশে ধর্মপ্রচার অন্ত কোনও রূপেই 
কৃতকাধ্য হয় নাই । রক্তপাত ও পাথিব স্থুথ ভোগের লিগ্লা কিছুই 
জাতির প্রাণকে নাড়া দিতে পারে নাই। সমুদ্রে বক্ষোপরি জলকল্লোলের 
মত ভাদের উচ্ছাস নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী 

ভারতে শ্রীষ্টীয় মিশনরীদের ধর্মপ্রচার ঠিক পথে হয় নাই। 
তাই উপযুক্ত সাড়া মিলে নাই। আর যাহা কিছু সামান্য কৃতকার্য 
হইতে দেখ! গিয়াছে তাহাঁও চরিত্রবান, ত্যাগী, ধার্মিক গ্রীষ্ঠান 


জোট, ১৩৩৫ ] খানিরা ও মিন্টেং ভি ২৯৭ 


স্প্পািপীতিনা সপািতী এ সিল স্পিপ সপাসিলি সপাসসিশ সিলাস্নপি সপ সিসি াসিও ৮ পাশিপাপাশির্লীশিত ৩ তশতাসিলসিত সপ সিল 


সাধুগণের ঘবারাই সম্ভব হইয়াছে কারণ সকল | ধর্শের : মূল গ শিক্ষা 
কি “ত্যাগ ও সেবা” নহে? ইহারা কিন্তু, অর্থ ও সংহতি শক্তিতেই 
অতিমাত্রায় বিশ্বাসী, ধর্ম ও চরিরবলে ততটা বিশ্বাসী নহে । অর্থবলেই 
ইহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছে । গ্রামে গ্রামে গীর্জা, স্কুল ও 
প্রচারক অর্থের দ্বারা পরিচালিত ও পুষ্ট হইতেছে । শিক্ষার 
“একচেটিয়া দখল পাওয়ায় উচ্ডামত পুস্তকাঁদি প্রণয়ন করিবারও 
স্থযোগ ঘটিয়াছে। তছুপরি পাশ্চাত্য সমাজের দোষগুলি অবাধে 
অতি মাত্রায় প্রচলিত হইঘাছে । থে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় জীবনের 
বৈশিষ্ট বজায় রাখিতে পারে না, যাহা কেবল ভাঙ্গাঢুরার পথে 
নিয়োজিত করে তাহা দ্বারা কতটুকু কলাণ আশা করা যায়! 
ততুপরি কোনও সম্প্রায়বিশেষের হাতে একটা উন্নতিকামী জাতির 
সমুদয় শিক্ষীর ভাঁর থাঁকা কতদ্বর বিপজ্জনক 1 শুধু কতকগুলি মিশনরা 
ও দুই দশক্পন গ্র্যাজুয়েট ( 07800৭76 ) তৈয়ান্সী করিবার জন্যই শিক্ষাকে 
সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে । একদিকে বাংলা ভাষা বা অন্য কোনও প্রাদে- 
শিক ভাষ। তাহাদের জান! নাই, ইংরেজী ভাঁধায়ও অধিকাংশের জ্ঞান 
খুব অন্ধ এবং থাসীয়া ভাষায় রোমান হরফ. (1২010810 45119101996) 
দিয়া লিখা যে সব বহি বাহির হঠয়াছে তাহাদের শতকরা নিরনব্বইটি 
গ্রী্ায় গল্পবহল (017115080111769195158] 01 বিলাসিতাঁর আনু- 
সঙ্গিক যে পরিমান অর্থবায় প্রয়োন্রন তদনুযায়ী অর্থকরী বিগ্তাশিক্ষা 
তাহাদিগকে দেওয়! হয় নাই এবং অর্থাগমের নৃতন উপায় উদ্ভাবনের 
শক্তিও ইহাদের নাই | অর্থনীতির দ্িক দিয়! সমস্ত জাতির ক্ষতির 
পরিমান দিন দ্রিন বাড়িয়! চলিয়াছে । 


অন্যান্যা সম্প্রদায় 


প্র পর আরও অনেক মিশনরী (11155109081 ) সম্প্রদায় 
খাঁসীয়ার্দের ভিতর কাঞ্জ করিতে আসিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ব্রাহ্ম 
সমাজের কার্যাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। নানা 
কারণে তাহাদের কার্য আশানুরূপ ফলপ্রন্থ হয় লাই। তথাপি 


২৯৮ 07 1 ৩০শ টি সংখা! 


পাটি তত কস্লা্ তর ১০৯৪০৪০৮১৪৪ ০৪৫ পতিত তক তছ তাছি পাছির ৯০৩ 


ভারতীয় সভাতা ভাহাদের দ্বারাই অনেকা: শে ন খাগীয়া সমাজে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে এবং একটা পরিবর্তন যুগে তাহাদের অভুংদয়-দেবতাঁর 
আশীর্বাদ রূপেই আসিয়াছিল। 

পরবন্তী কালে ১৩*৪ সালের কিছু পূর্বেব বৈঝুব গৌসাইরাও 
সেলা অঞ্চলে প্রচার কার্ষো গিয়াছিলেন কিন্তু তাহারাঁও বিশেষ কিছুই 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । বর্তমীনে ইহাদের কারুরই প্রচার কাধ্য 
নাই বলিলেও চলে। 


বর্ধমাপ সংস্কারকগণ কি শিখতে পারেন 


বিশেষ করিয়া বাংলায় এখন যে সব সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে 
তাঁহার সবটারই কিছু নাকিছু আদিম উপাদান এখানে রহিয়াছে । 
যে যে বিশেষ খাতে চলিয়া এই সব ভাবধারার যেরূপ কার্য পরিণতি 
ঘটিয়াছে তাহা সংস্কারকগণের নিক চক্ষে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। 
অন্পৃণ্তত!-বঞ্জন, বিধবা-বিধাহ, সমাজ-সংদ্দার, সাম্য, স্ত্রস্বাধীনতা, 
্তরী-শিক্ষা, স্বায়ত্ব-শাসন, শক্তি-চচ্চা, দেশাত্মমবোধ পৌরহিত্য দূর 
করা এবং কতটুকু পাশ্চাতা ভাব জাতীয় জীবনে গ্রাহা ইত্যাদি 
সমস্তার সমাধানে এই সব জাতির চেষ্টা অনুধাবন করিলে 
আমাদের সংস্কারকগণের ধারণা আরও পরিষ্কার ও পরিস্ফুট 
হইবে। তি নিকটবতী প্রুতিবাসী বাঙ্গালীগণও ইহাদের ভিতর- 
কার থবর লইতে উত্ম্থক হন নাই বাস্ুুবিধা পান লাই। প্রথমতঃ 
ভাষ! ন! জানায় পরস্পর ভাব আদান প্রদান অসস্ভব। কিন্তু এক 
বৎসর চেষ্টা করিলেই এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাষা শিক্ষা করা যায়। 
সাধারণতঃ হিন্দুসম্প্রধায় খাসীয়াদ্িগকে হীন চক্ষে দেখিয়া থাকে । 
পাহাড়ী জাতি বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞা করা হয় আর ছুত্মার্গের 
উৎকটতা সিলেট ও প্রতিবাসী জিলাসমূহে একটু বেশী থাকায় উহাদের 
সহিত একত্রে বসবাস করাও অবিধেয়। এমনকি ইংরাজী শিক্ষিত 
খাসীয়ারাও অনেক জায়গায় হীন ব্যবহার পাইয়া থাকেন । আমার 
জান! আছে, হিন্দুধশ্মে শ্রদ্ধাবান ও হিন্দুদেবদেবীর পুজ] দর্শনে উৎন্ুক 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ ] থাসীয়া সিন্টেং জাতি ২৯৪৯ 


শত শত থাসীয়া স্ত্রী পুরুষ প্রতি বৎসরঃ বিশেষ করিয়া ছুর্গাপুঞজাঁর সময় 
শ্রীহট সহরে গিয়া থাকে । তাহারা মুসলমান হোটেলে বা মুসলমান 
বাড়ীতে থাকিয়া কত অস্্রবিধা ভোগ কবে। হিন্দুরা ইহাদের 
স্থান দেয় না। কত শিক্ষিত যুবক ছাত্র, কত কাধ্যক্ষম ব্যক্তি 
আছেন, যাহাবা “মাল্সীগিরিব জন্ট হাজার হাজার টাক। অবাধে 
থরচ কবিতে পারেন কিন্তু এই একটা বিশেষ অন্ুবিধা দূর কবিয়! 
ই জাতির মিলনপথ পবিষ্কাব কাঁখয়া দিতে কাহারও চেষ্টা নাট । 

নান? সম্প্রবায়ের প্রচারের ফাল হিন্দু জাতির উপর শিক্ষিত খাসীয়া- 
দরের নানানূপ মিথ্যা ধারণা বদ্ধ, ল হইয়। আছে, যথ1-_হিন্দুরা পৌত্তলিক, 
তাদের সমাজ সংহতি নাহ, জাতিন্েদ, অন্পৃত্প্তা, বালা-বিবাহ 
জাতীয় জীবনে কলঙ্কস্বূপ ইতাদি। আবার খাসীয়াদর সহিত 
না মিশা হিন্লুসমাজেব ধারণা--উহ্বারা পাহাডী, অসভ্য জাতি, 
ইয়োরোপীয় সমাজধশ্দবে অন্তকরণকাবী, শৌচাচাত্র বিহীন, অল্ 
বুদ্ধি  শ্ফুমাব মনোবৃন্তিবিহান ইত্যাদি । এই সব আপাতঃ দৃষ্টিতে 
অনুচিত আচার নিয়মেব একট! সহ্ত্তর ও কাধ্যকারণ সামগ্রস্ত পাওয়া 
কেবল পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ও সদয় ভাবে মিলামিশা হইতেই সম্ভব । তাহ! 
হইলেই অতীত শত শত শতাব্ধীব বিপদ আপদে হিন্দুরা কি ভাবে জাতীয় 
জীবন ধর্ম ও শিক্ষা ধারা অবাহত রাখিযাছে, কোন্‌ বিশেষ অবস্থায় 
কি কি বিধি নিষেধ কাধ্যকরা ও মঙ্গলপ্রদ ছিল আবার কি ভাবে 
অন্ত যুগে সেই সব নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে ও নূতন ন্থৃতির 
অনুশাঁদন প্রবন্তিত হইয়াছে, কি করিয়া বা এই সব পরিবর্তনের 
ভিতর অপরিবর্তনীয ব্রহ্গবাদ, জীবাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ ও 
সম্বন্ধবাদ বিষয়ক সনাতন শ্রুতি শান্ত্গুলি অব্যাহত থাকিয়া তিন্দুকে 
সর্বকাঁলে উদ্াব, পরধর্্মমত সহিষ্ণু ও সর্ধ্বধর্ম্মেব সত্যগ্রাহী কবিয় তুলিয়াছে 
তাহাও ইহাদ্দেব উপলব্ধি হইবে । অপরদিকে নৃতন জাতীয় জীবন ও 
আপাতঃ উগ্র ভাবরাশি হজম করিয়া! খাসীয়রা কিরূপে দ্রুত উন্নতির 
দিকে যাইতেছে এবং কী ভীষণ অন্ঞতাঁর ও বিস্বৃতির গর্ভ হইতে কতদুর 
উঠিয়া! আনিয়াছে তা জানিত পারিলে হিন্দুরাও আশ্চধ্যান্থিত হইবেল | 


৩৪৬ উদ্বোধন | ৩০শ বর্ষ-_-€ষ সংখ্যা 
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ধশ্মাস্তর গহণ-- প্রাচ্য ও পাশ্চাতা মত 


ভারতের মনীষ! “সংস্কারে বিশ্বাসী নয়ঃ স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী” 
অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচারশীল হিন্দুধর্ম আপনার এই বৈশিষ্ট্য- 
পূর্ণ পথে চলিয়া আসিয়াছে । ব্যক্তিবিশেবকে হিন্দুধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত 
না করিয়া জাতিবিশেষকে তদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত করা হইরাঁছে | একদিনে 
প্রচার কার্য শেব না করিয়! শতাদ্দী বাপী ধর্ম-জীবন সংস্পর্শ দ্বারা ইতর 
প্রধান আঁতিগণের ভাঁবধারা ও কার্া-প্রণালী এককালে পরিবন্তিত ও 
উন্নীত করা হইয়াছে, তা দেখিতে পাই, অনাধা শক, ভুন জাতির বংশধর- 
গণ আধ্য-ক্গত্রিয় জাতিতে পরিণত হইয়াঞ্ছে। বিজিত হইয়াও হিন্দুরা 
জেতৃগণকে ধর্মবলে কুক্ষীগত করিয়াছে, তাই সমাজে কোন্‌ জাতির 
স্থান কোথায় হইবে সেই প্রশ্নই উঠে নাই ; বর্তমান গোর্খা, আহম্‌ ও 
মনিপুরী প্রভৃতি জাতির ইতিহাস তুলনা করুন। জাতিকে জাতি ষে 
দিন সংস্ক ত বিদ্তা সহায়ে ধর্ম ও শক্তিতে বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিয়াছে তখনি 
তাহার আসন সমাজশীর্ষে স্থান পাইয়াছে । জাতি আষ্টা ভগবান শঙ্করাচার্ষ্য 
প্রভৃতি আচাধ্যগণ বহু আর্যেতর জাতিকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতিতে 
উন্নীত করিয়াছেন | বর্তমান হিন্দুধশ্ম প্রচারকগণের সেই কার্ধাধারা 
ভূলিলে চলিবে না, তাহাতে শুধু সন্কীর্ণতা ও অধিকার তারতমোোর বিবাধ 
বাড়িয়! যাইবে । ভাড়াভাড়ি করিলে বা অগ্তের অপরীক্ষিত কাধ্য 
পদ্ধতি জোর করিয়! এদেশে চালাইলে চলিবে কেন ? আমাদের সনাতন 
আদর্শকে ছোট করা কেন? হিন্দুদের যাহা দিবার আছে অপ্রত্যাশী 
হইয়া তাহারা তাহা দিন। ধর্ম, বিদ্যা, কলাজ্ঞান, সঙ্গীত, পুজা পার্বণ? 
উৎসব আনন্দ--তাহাতে সকলকেই আসিতে দিন, অন্ত সব কিছু 


আপনিই হইবে । সতাই জয়ধুক্ত হয়, চাঁলাঁকী দ্বারা কিছুই হয় না। 
বিশেষ করিয়। খাসীয়। জাতির কথ! বলিতে গেলে এই মনে হয়, 


তাহাদের উনুখ জাতীয় জীবনে অপরিণত “থাসীয়া সাহিত্যকে পরিণত ও 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেইঃ বিশেষ ভাবে বাংলা ও সংস্কত ভাষার ভাব 
রাশি যতদূর সম্ভব তাহাপ্ের ভাষাগ্তরিত করিতে পারিলেই ভাবের দিক 


জোষ্ঠ। ১৩৩৫ 1 0 ও সিন্টেং জাতি ৩০১ 


পপি এ স্পিশি ৯ তা 





৯৬াসিপসিপসিপাসিপাসিরাসদিিসিরাছিি ৫ ৯৫৯ পাস্িলাসিরাস্টিলাসিপাসটিলীসপটি পারা সিল সি সিএ 


সিল িপাসি্াসাসিপাপবাসিবাস্পাসততাসিীসিতসিতাসটিরস্টিলাসরা ছিল তা সিপাসিপাসিপাস্পি 


দিয়া ছুই জাতি এক হক যাইবে | টার আদান প্রদ্দান অনেক দিন ধরিয়াই 
চলিয়! আসিয়াছে । দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনে, এমন কি ধর্ম ও 
বি্ায় ইতিমধোই বাংলা ভাষা ও ভাব কতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে, খাসীয়া 
ভাষার সহ্বিত বাংলা ভাষার কতকগুলি শকের তুলনা! করিলেই তাহ দেখা 


ষাইবে। শতকরা পাঁচটি শব্দ বাংলা । 

সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ 
আছি (সংস্কৃত) 
ধর্ম 
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শিথায় 
পড়ে 
শান্ত 
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ওভ্তাদ 
পৃথিবী 
দুজক (নরক ) 
স্থান ( তীর্থ স্থান ) 
হক (লতা) 
পাপ 
মিছা 
মঠ 
তরম (সন্মান কর) 
নাম লয়! ( দীক্ষা লওয়া ) 


খাসীয়া শব্দ 
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1710 ( লওয়া ) ৮/৪]7 


৬২ 


পাপাস্সিণ সির পিশপাসিপিসিশা লা সা সত শত শপ 


সংস্কৃত বা বাংল শবা 
বিচার 
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মহাদেবী 

সতী ( সাধবী। 
হাতিয়ার 
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সদ 
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মন !1011100) 
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উপসংার 


উদ্বোধন 


৯০৯৯ উল ০৩ ২৯৮ ২৮ সা ১০ এ নদ ০৮৯, 


[ ৩*শ বধস-৫ম সংখ্যা 


সরা তি সপ সা সিল সিত সপ সপাসপিলাসটিলাি 
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এই ছু্ট জাতির ভিতরকার ভাব আদান প্রদানের এই স্বাভাবিক 
আোঁভোবেগ বদ্ধিত করিতে পারিশেই আমাদের কাধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক 
ফলপ্রস্থ হইবে । পুর্বততন সম্প্রদায় সমুহের কাধাপ্রণালীর দোবগুণ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে এখন ধর্মসমন্থয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসমন্বয় 
অত্যাবশ্তক | শ্রারামকৃষ্ণ-জীব্নালোকে যেরূপ ধন্মসমন্বয় সম্ভব হইয়াছে, 
শ্রীবিবেকাঁনন্দেও তেমনি শিক্ষা সমন্বর মূর্ত হইয়াছে । এই আদর্শ সম্মুখে 


রাখিয়া কাঁধ অগ্রসর হইলে সুফল অবশ্যন্তা বী। 
( সমাপ্ত ) 


ব্রক্ষচারা মহাটচৈতন্য 


স্বপ্ন 


স্বপ্ন সম্বন্ধে আমরা শ্রুতি ও স্মৃতিতে নিয়লিখিত কয়টি শ্লোক পাই-_ 
১। বৈতথাং সর্বভাঁবানাঁং স্বপ্ন আনম নীষিণঃ | 
অন্তঃ স্থানাত, ভাবানাং সংবৃতাত্বেন হেতুনা ॥ ২1১ মাওুক্য কারিকা ॥ 
মনীষীর! বলেন থে, স্প্রে যেসব ভাবের উদয় হয় তারা সমস্তই 
মিথ্যা । কারণ স্বপ্নে যেসব ভাব ফুটে ওঠে, তাদের শরীরের মধ্ো 
সংকুলান হতে পারে না। 
২। অবীর্ঘত্ৰাচ্চ কালস্তা গন্তা দেশার পশ্তাতি | 
প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্বস্তশ্বিন দেশে ন বিগ্ভাতে ॥ ২1২ মা কা ॥ 
স্বপ্নে অতি অল্প সময়ের মূধা মে সব বটনা ঘটে তার মধ অতদৃর 
গিয়ে দেখা বাঁ শুনা অসম্ভব । এবং জাগার পর স্বপ্পে যে সকল 
জায়গা যখন দেখ| যায়, তা থাকে না, তখন সেগুলো যে কল্পিত সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে স্বপ্নের দেশ-কাল ও জাগ্রত অবস্থার দেশ- 
কালের পার্ক); দেখান হল। এব পরের শ্লোকে এইটিই ভাল করে 
দেখান হয়েচে- 
৩। অভাবশ্চ রথার্দীনাং শ্রগতে স্টায়পূর্বকম্‌। 
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্ত স্বপ্ন মাহুঃ প্রকাশিতম্‌ ॥ 
স্বপ্রে যে রথটথ দেখা যান তা শ্রুতি । ৪0050950 ) ও গ্াায় 
(7২9৪91৮0105) দুর্দিক থেকেই থে মিথ্যা ত। বোঝা ঘাঁয়। 
৪1 বুহদারণ্যক বল্চেন+-ন তত্র রথাঃ--পেথানে সতাকারের 
রখটথ থাকতে পারে না। 
(৫) কাব্রিক1 তায় দেখিয়ে বলছেন--- 
আদাবস্তে চ ধনযস্তি বর্তমানেইপি তন্থ! 
বিতখৈঃ সদৃশাঃ সন্তঃ অবিতথ। ইব লক্ষিতাঃ॥ মা) কা, ২৬ ॥ 


৩০৪ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


সলিল তাস্পিলাসপস্দিিস্লাসিপাসসিলস্টিসিপীসিরাসিতাস্টি া্পসিবান্াসিপসিপাসিলাসপসিএ সি পাস্িশাসিপাস্িপ সপন স্পসপিস্পিিসিলাস্পা সি সিপাসিলাসিপাসিতাস্পিাসির সিলাসিলাসিরা সির সিসি 


যা আদিতে ছিল না, যা অন্তেও থাঁকে না সে জিনিষ মিথ্যা । স্বপ্রের 
ব্যাপার যখন আদিতেও ছিল না এবং পরেও গাকে না তখন সেট! 
মিথ | যে মাছের ভাজা নেই এবং মুড়োও নেই সে মাছ মাছই নয়। 

১। কতম আত্মেতি ঘোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেধু হৃদান্তর্জ্যোতিঃ 
পুরুষঃ স সমানঃ সন্নভোৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়স্দীব সহি 
স্বপ্নে! ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃতো! রূপাণি॥। স বা অয়ং পুরুষে 
জায়মানঃ শরীরমভিসংপদামানঃ পাপ্ভিঃ সংস্জ্যতে স উৎক্রামন্‌ 
অ্িয়মাণ: পাপানে বিজহাতি ॥ বৃহদারণ্যক উপনিষতৎ, 81৩1৭:৮ ॥ 

জ্রনক রাজ! যাঁক্ষন্ক্কাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আত্মা কে? তিনি 
উত্তরে বলেছিলেন, প্রাণের । করণ ) মধো যিনি বিজ্ঞানময়। হৃদয়ে যিনি 
জোতিঃ রূপে আছেন । যিনি বুদ্ধির মত ভয়ে ইহলোকে এবং পরলোকে 
বিচরণ করে থাকেন- বোধ হয় যেন কখন ধ্যান করচেন কখন থেল! 
করচেন। তিনিই স্বপ্নে স্কুল জগতের কার্যাকারণ ভাব ত্যাগ করেন । 
এই পুরুষই নিজেকে শরীর ভেবে অন্মান এবং পাপপুণো নিজেকে জড়িয়ে 
ফেলেন এবং মৃত্যুকালে দেহ ছেড়ে তখনকার স্থল জগতের পাপপুণ্য 
থেকে অব্যাহতি পান । 





৭। ভন্তা বা এতশ্ত পুরুষন্ত দে এব স্কানে ভবত ইদ্দং চ পরলোক- 
স্থানং চ সংধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্রস্থানং তশ্বিন সংধো স্থানে ভিষ্ঠর্নেতে উতে স্থানে 
পশ্ঠতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোহয়ং পরলোকস্থানে 
ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভগ়ান্‌ পাপান আনন্দাংশ্চ পশ্ঠতি স ত্র প্র্বপি- 
ত্যস্ত লৌকহ্ত সর্বীবতে। মাত্রীমপা্ধীয় স্বয়ং কিছিত্য স্বয়ং নির্মীয় 
স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতাবায়ং পুরুষঃ শ্বয়ংজ্যো তির্ভ- 
বতি ॥ এ1৯॥ 

এই পুরুষের ছুটি স্থান__ইহ লোক এবং পরলৌক । আর তৃতীয় 
স্থান হচ্চে এই ছুয়ের যে সন্গিস্থান । মাঝামাঝি অবস্থা ), সেটাকে স্বপ্ 
স্বান বলে। পুরুষ এই সন্ধিস্থানে দীড়িয়ে ইহলোক, পরলোক ছই 
দেখতে পাল । তারপর পরলোকের জ্ন্ঠ ষে যেমন সাধল সঞ্চয় করে সে 
সেই রকম সুখ দুঃখও ভোগ করে। শ্বপ্লাবস্থায় পেহী জাগরণের 


জ্োষ্ঠ, ১৩৩৫ ] ্বগ্ ৩০৫ 


সংস্কারের খানিকট! গ্রহণ করে এবং দেহ সংজ্ঞাহীন করে বাসলাময় অপর 
অপর দেহ ও দৃশ্য রচনা করে। দেহীর বাহা বিষয়কে বাদ দিয়ে নিজের 
জ্ঞানের দ্বারা ঘুমত্ত সংস্কারকে প্রকাশ করার নাম স্বপ্ন । সুষুপ্তি বা 
অজ্ঞানে তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ হয়ে থাকেন। 

১০। ন তত বথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তাথ রথান্‌ রথ- 
যোগান পথঃ শ্জতে, ন ততানন্দা মুদঃ প্রমুদো তিবন্তযথানন্দান্‌ মুদঃ 
প্রযুদঃ স্যজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণাঃ অবস্তো ভবস্তযথ বেশাস্তা 
পুক্ষরিণাঃ অবস্তীঃ শ্জতে, সহি কর্তা ॥ এ । ১০ ॥ 

বাস্তবিক স্বপ্নে রথ, অশ্ব বা ”থ কিছুই নেই, তবুও ' সব নির্মিত 
হয়। খানে আনন্দ, আমোদ প্রমোদ নেই, অথচ সে সব দৃষ্ট হয়। 
সেখানে ডোবা, পুকুর বা নদী নেই অথচ সেরূপ দেখা যায় । এ সমস্ত 
স্ষ্টির কর্তা কে?--সেই পুরুষই সঞ্চিত সংস্কার দিয়ে সে সব তৈরী 
করেন । 

১১। ন্বপ্রেন শারীরমভিপ্রহতা ম্রপ্তঃ সুগ্তানভিচাকশীতি। 

শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানং হিরণ্ুয়ঃ পুরুষ একহংসঃ 8১১।॥ 
এক হংস জাগ্রত, স্বপ্রঃ সুযুপ্তি গানে একাকীই ভ্রমন করে বেড়ান। 
সেই স্বর্ণাভ পুরুষ চির জ্ঞাগ্রত, সুবুপ্তিতেও তার জ্ঞান শক্তি লুপ্ত হয় না। 
তিনি সুপ্ত সংস্কার দেখেন আবার হন্দ্রিয়বৃত্তিদ্ধের গ্রহণ করে জাগ্রত হন। 

১২। প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমূতশ্চরিত্বা | 

স ঈয়তেই মতো যন্ত্র কামং হিরথায়ঃ পুরুষ এক হংসঃ ॥১২॥ 
সেই হিরণ্ুয় পুরুষরূপী হংস প্রাণেদের ওপর দেহের ভার দিয়ে এ 
নীড় থেকে বেরিয়ে যথেচ্ছ। ভ্রমণ করেন । 
১৩। স্বপ্রান্ত উচ্চাবচমীয়মানে। রূপানি দেবঃ কুরুতে বহৃনি। 
উত্েব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানে! জক্ষদুতেবাপি ভয়ানি পশ্তন্‌ ॥১৩॥ 
সেই স্বতঃপ্রকাশ দ্বেব ভালমন নানা রকম রূপ ধরে কথনও যেন 
রমণীদের সঙ্গে আমোদ করেন, বয়স্তদের সঙ্গে হাসি ঠাট্ট। করেন, কখন 
বাধ দেখে ভয় পান--এরকম নানা জিনিষ তৈরী করে থাকেন । 
১৪। আরামসন্ত পশ্যন্তি ন তং পশ্ততি কশ্চনেতি। তন্নায়তং 
৪ 


৩৪৬ উদ্বোধন : [ ৩০শ বর্ধ-_৫ম সংখ) 


বোধয়েদিত্যাছুঃ । ছূর্ভিষজ্যং হ:শ্যৈ ভবতি যমৈষ ন প্রতিপস্থতে | অথো 
থন্বানুর্জাগরিতদেশ এবাক্তৈষ ইতি; যাঁনি হোব জাগ্রৎ পশ্ঠতি, তানি সুপ্ত 
ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্োতিরভবতি ॥১৪। 

সকপেই আত্মার চেষ্টাই 1128012509002 ) দেখতে পায়, স্বরূপ 
কেউ দেখে না । বৈচ্ছোরা বলেন, ঘুমন্ত লোককে হঠাৎ জাগিও না, 
কেন না আত্মা যে যে ইন্দ্রিকনকে যে যে জায়গা! থেকে তুলে নিয়ে এসে 
থুমিয়েছিলেন, হঠাৎ জাগার অন্ঠ যদি সেই সেই জায়গায় তাদের ন। 
পাঠাতে পারেন তা হলে দেহে অপ্রতিক্রিয় রোগ জন্মায় । জেগেষা 
দেখ। খায় স্বপ্নে তারই সংস্কার দেখা যাঁয়। এেই সময় আত্মা বাহিরকে 
বাদ দিয়ে স্বয়ং জ্যোতিঃ হন । 

১৫। সবা এষ এতন্বিন্‌ সম্প্রসাদে রত্বা চবিত্ব। দৃষ্টেব পুণাঞ্চ পাপঞ্চ। 
পুনঃ প্রতিন্ায়ং প্রতিধোন্তা দ্রবতি স্বপ্ায়ৈব স যত্তত্র কিঞিৎ পশ্ঠত্য- 
নম্বাগতস্তেন ভবতাসঙ্গে! হায়ং পুরুষ ইতি ॥১৫। 

তিনি সম্প্রনা (নিদ্রার) কালে রম্ণ, পরিভ্রমণ, পাপপুণ্য, স্থথ, ছঃখ 
ভোগ করে বিলোম ক্রমে জ্াগ্রৎ ভূমিতে ফিরে আসেন । সে সময় 
তিনি ষ|! কিছু দেখেন তাতে তিনি লিপ্ত হন না, কারণ পুরুষ স্বভাবতঃ 
অসঙ । 

১৬। স বাএষ এতম্মিন্‌ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্টেব পুণাঞ্চ পাপঞ্চ 
পুনঃ প্রতিন্তায়ং প্রতিযোন্ত! জ্বতি বুদ্ধাস্তায়ৈব ॥১৬| 

পুরুষ ব্বপ্লাবস্থায় রমণ ও পরিভ্রমণ করে বুথানের জন্ঠ ফের নিজ 
নিজ সৎ বা অসৎ বুদ্ধি, স্ত্রী বা পুরুষ শরীরে ফিরে যান । ন্বপ্লে যা দেখেন 
পুরুষ সে অনুযায়ী ব্যবহার করেন না। 

১৭। সবা এষ এতশ্মিন্‌ বৃদ্ধান্তে রত্বা চরিত দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ 
পুনঃ প্রতিন্তায়ং প্রতিযোন্তাপ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥১৭। 

তিনিই ফের জাগ্রৎ অবস্থায় পরিভ্রমণ, রমণ, পাপ, পুণ্য ভোগ করে 
স্বপ্রের অনুযায়ী বুদ্ধি ও শরীর প্রাপ্ত হন। 

১৮। তদ্যথা মহামতস্ত উতভেকুলে অনুসঞ্রতি পূর্ববঞ্চাপরক্চবএবার়ং 
পুরুষ এতাবুভাবস্তাবনুসঞ্রতি হবপ্রাস্তঞ্চ বুদ্ধাত্বঞ্চ ॥ ১৮। 


৫৯ ৯৫৯ পি পিপি পাস এ সিলিসছি পলিসি 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৩৫ ] স্বপ্ন | ৩৪৭ 
একটা বড় মাছ যেমন নদীর এপার ওপার করে, পুরুষও ঠিক 
তেমনি একবার স্বপ্নে একবার জগ্রৎ ভূমিতে বিচরণ করেন ।* 

১৯। তদ্যথান্ষিনাকাশে শ্যেনো বা স্ুপর্ণো বা বিপরিপ্য শন্তঃ 
সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈবধ্রিয়তে, এবমেবার়ং পুরুষ এতত্মা অন্তায় 
ধাবতি, যত্র স্থুপ্তো' ন কঞ্চন কামং কাময়তে; ন কঞ্চন স্বপ্রং পশ্তাতি 1১৭॥ 

একটা চিল যেমন আকাশে ুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নিজের বাসায় গিয়ে 
বিশাম করে, তেমনি পুরুষও জাগ্রত ও স্বপ্পে বিচরণ করে ক্লাস্ত হয়ে 
স্ুযুপ্তিকে অবলগ্বন করেন । সেখানে কেউ আর কামনাও করে না, 
বূপও দেখে না। 

২০। তা বা অহ্তৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশ: সহত্রধা 
ভিনস্তাবতাণিস্বা তিষ্ঠন্তি ) শুক্ুস্ত নালন্ত পিঙ্গলস্ত হরিতত্য লোহিতন্ড 
পূর্ণাঃ। অথ যত্রৈনং প্রস্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্ভমিব পততি। 
যদেব জরা গ্রন্তন্ং পশ্যুতি তথত্রাঁবিগ্যর! মন্যতেহথ যত্র দেব ইব বাঁজেবাহমেবেদং 
সর্বোহন্মীতি মন্ততে, সোইস্ত পরমে। লোক? ॥২০। 

একট কেশের সহমত ভাগের এক ভাগের মত হুক্ষ হিতা নামে 
অনেক নাড়ী আছে। সাদ, হলদে, নীল, লাল ও সবুজ রসে এরা পূর্ণ । 
এই খানেতেই পুরুষ স্বপ্র দেখে । মারচে, ধরে নিয়ে যাচ্চে, হাতীতে 
তাড়া করচে, গর্ভেপড়ে যাচ্চে । ভূল হলেও সব বর্তমানের মত ঠিক ঠিক 
বলে বোধ হয়। কখনও মনে করে আমি দেবত|, কখনও রাজা । আবার 
স্থযুণ্তিতে কখনও বোধ হয়ঃ আমিই সমস্ত । এই হচ্চে পুরুষের শ্রেষ্ঠ লোক। 

২১। তত্বা অহ্ৈতদ্রতিচ্ছন্দা অপহৃত পাপ্নাভয়ং রূপম্‌। ত্‌ যথা 
প্রিয়য়া স্তি়। সম্পরিঘক্তো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌, এবমেবায়ং 
পুরুষ: প্রাজ্ঞেনাত্ুন। সম্পরিঘক্তো। ন বাহ্ং কিঞ্চন €্ধ নান্তরম্। তথ! 
অশ্ৈতদ্বাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোঁকাম্তরম্‌ ॥২১। 

আত্মার এই সৌধুপ্ত রূপই অভিচ্ছন্দা (কামনাহীন ) নিষ্পাপ ও ভয় 
বিরহিত ক্বপ। প্রিয়ার সঙ্গে আলিঙ্গিত হয়ে যেমন পুরুষ বাহ্যাস্তর 
জ্ঞানশুন্ত হয়ে যায় সেইরূপ পুরুষও সৌধুপ্ত অবস্থায় গেলে বাহ্যান্তর জ্ঞান 

শুন্ঠ হয়ে যাঁয়। এ অবস্থাই হচ্চে পুরুষের আন্তকাম শোকরহিত রূপ । 


৩০৮ ্‌ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 
২২। তাভিঃ প্রত্যবস্থপা পুরীততিশেতে (বৃ ২১১৯ ) 
স্থযুপ্তি'কালে প্টেই সকল নাড়ীর দ্বার! ইন্দ্রিয় সকলকে গুটিয়ে নিয়ে 

এসে পুরু পুরীতৎ নামী নাড়ীতে (215001]9 ০1075809) শয়ন করেন। 
২৩। যদ কর্ম কামোষু স্ত্রিয়ং স্বপ্লেষু পশ্ততি। সমুদ্ধিং তত্র 

জানীয়াত্ৃন্মিন্‌ স্বপ্র নিদর্শনাৎ ( ছাঃ উ, ৫1২৯) 
ধ্ি ম্বপ্রে কাম্যকম্ম বিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে? তা হলে জানবে 

সেই স্বপ্র ধর্শনের ছার! সে কার্ষোর সমুদ্ধি হবে। 

২৪। তথা পুরুষং কুষ্ং কৃষ্তদন্তং পশ্যত্ি স এনং কুস্তি 
স্বপ্পে যদি কাল দন্তযুস্ত কাঁল পুরুষ দেখে তাহঙে তার মৃত্যু নিকটে 
বুষতে হবে (ন্বপ্রাধ্যায় ) 
২৫। কুঞ্তরারোহণাদীনি স্বপ্পে ধন্তানি খরযানাদীন্তধন্তানি 
( শ্বপ্রাধ্যায় ) 


পাত সিনা ধু ০৯ পাপা এ সিপাসি 


স্বপ্নে হাতী চড়! শুভ, গাধায় চড়া অশুভ । 

এখন দেখ! যাঁক আচার্ধা শংকর এই শ্রুতি বাকা সকল কি ভাবে 
তাঁর ভাষ্যের মধ্যে গ্রহণ করেচেন ৷ জীবের দেহান্তর বা সংসরণ বর্ণন 
কালে তিনি স্বপ্নতত্ব বিচার করেচেন। স্বপ্ন স্থান হচ্চে স্যুণ্তি ও 
আগ্রতের মাজামাজি অবস্থা এ জন্ত শ্রুতি একে সন্ধা আখ্যা দিয়েচেন। 
আমরা রো স্বপ্প দেখি কিন্ত স্থুল দেহ থাকায় আবার জাগ্রতে ফিরে 
আদি। কিন্তু মৃত্যুর পর স্কুল দেহ না খাকায় স্বপ্ন স্থানেই তাকে 
বকাল ধরে অবস্থান করতে হয় যত দিন পুনরায় স্থল শরীর সে লা 
পায় । এই সন্ধ্য স্থানেই জীব স্বর্গ নরক ভোগ করে । শাস্ত্র বলচেন স্বর্ণ 
ও নরক উভয়ই ভোগস্থান, সেখানকার কম্মফল জীবকে ভোগ করতে 
হয় না) যেমন স্বপ্নের কন্মফল আমাদের ভোগ করতে হয়না? কেনন।! 
জাগ্রৎ অবস্থায় জীবের কর্ম স্বেচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্ত স্বাপ্র কর্শের 
ওপর জীবের কোন হাত নেই, সে সেখানে অস্বত্ত্র। জাগ্রৎ তুমি সুক্ 
বাসনা সকল সেখানে আপনি স্ফুরিত হয়-__ভালমন্দ স্বপ্ন দেখা না৷ দেখার 
ওপর জীবের ইচ্ছা শক্তির একটুও আধিপত্য নাই। জেগে মানুষ ইচ্ছা- 
পূর্বক যা ভাবে বা করে স্বপ্নে অবশ হয়ে জীবকে সেই রকষের ভাবতে, 


জ্যৈষ্ঠ। ১৩৩৫ ] স্বপ্ন ৩০৯ 
বা করতে হয়। মৃত্যুর পরও সারা জীবনের হাব ও কর্ম লীবকে অবশ 
করে পরিস্ফুট হয় এবই নাম_ন্ব্গ নরক ভোগ । এক ঘণ্টার স্বপ্রে 
যেমন আমর! অতি দূর দেশে গমন করি ক! বনুবর্ষ জীবিত থাকি মৃতু 
পর ন্বর্গাদ্দি ভোগও ঠিক সেই ভাবে হয়ে থাকে । এবং জাগ্রতের 
তুলনার স্বপ্ন ঘটিত স্বর্গ নরকাদি মিথা! | 

পারমার্থিকের তুলনায় জাগ্রৎ ভূমিতে যে বাবহারিক বাজা আমরা 
দেখি সেটা মিথা!। আবার বাবহারিক জগতের তুলনার স্বাপ্র জগৎ 
আরও মিথ্যা! 1--০কন ? আচাষা শংকর বলচেন ( ব্রহ্গান্থত? ৩ অধ্যায়, 
২ পারদ, ১---৬ হ্যত্রের ভাষ্য দেগ। বাবহাবিক সত্য বস্তর যে ধন্দ সে 
গুলো আমর! শ্বপ্পে দেখতে পাই না। সে গুলো হচ্চে দেশ, কাল, 
নিমিস্ত ও বাধা রাহিত্য | স্বপ্নে রথাদি থাকবার দেশ ( দৈধ্য, প্রস্থ ও 
উচ্চতা ) থাকা সম্ভবপর নয়। অল্প পরিসর স্থানে বহুপরিসর বস্ত 
থাকা অসম্ভব । যদি বল। যার স্থক্থা শরীর দেছের বাহিরে গিয়া স্বপ্র দেখে, 
তা হলেযে লোকের কুর দেশে শুয়ে পাঞ্চালের স্বপ্ন দেখতে দেখতে 
ঘুম ভেঙ্গে যায় সে পাঞ্চালেই থেকে যেত। তা ছাড়া বাইরে গিয়ে 
দেখাটা বে ভুল তার আর একটা কারণ পাঞ্চাল সম্বন্ধে সে যা দেখলে 
প্রত্যক্ষতঃ তা কিছুই খুজে পাওয়া যাঁয় না। অতএব শ্রুতিতে যে প্রথ 
নিশ্শীন” বা “বহির্গমনেগ্র কথ! আছে, সে সব আলঙ্কারিক অর্থাৎ “যেন, 
(ইব)। অতএব স্বপ্নে দৈশিক বস্ত্র বিপর্যায়গ্রস্ত ও অস্পষ্ট | 

স্বপ্নে কালেরও বিরোধিতা দেথা যাঁয় । রজনীতে স্বপ্ন দ্রষ্টার ভারত- 
বর্ষেই দিবস দর্শন হয়, মুহূর্তের মধ্যে শত শত বর্ষ অতিবাহিত হয়। এবং 
স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তর নিমিত্তও নাই, সেখানে উপকরণ কোথায় থাকবে, 
আর উপকরণ পেলেই বা কি হবে, করণ বা ইন্দ্রিয় সকল তখন ত স্থুপ্ত 
থাকে । আর অত অল্প সময়ের মধেো রথ তৈরীই বা হবে কি করে। 
তা ছাড়া স্বাগ্রিক-স্ষি সংকল্প পূর্বক হয় না। সংকল্প পূর্ববিক1 হলে 
কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন দর্শন করত না। কে নিঙ্ষের অনিষ্ট 
সংকল্প করে? 

তবে আচার্য শংকর একট! কথা স্বীকার করেচেন। তা আমরা 


সত 
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পর্বে উল্লেথ করেছি নি | মন্ত্রের  স্থারা। দেবতানগগ্রহের দ্বারা ও 
ওঁধধিৰিশেষ সেবনের দ্বার! ষে সকল স্বপ্রবিশেষ দেখা যায় তারও অনেক 
সত্য হয়ে থাকে-- একথা শংকর মালেশ। 

আগামী বারে আধুনিক মনন্তববিদের! স্বপ্ন সম্বন্ধে যেরপ আলোচনা 
করেচেন তার আলোচনা! করবার ইচ্ছ! আমাদের রইল। 
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স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন 
( শেষাদ্ধ ) 
৮ই জুলাউ, ১৯২০ সাল, কাশী-__শীরামকৃ্জ মিশন সেবা শ্রম 


আমেবিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে স্বামিজীর খুব সুন্নরী 
বলে মনে হয়েছিল-_কোঁনরূপ খারাপ ভাবে নয়? অমনি-- ;আর একবার 
দেখতে ইচ্ছা হল। সেবার দেখলন--কোথায় স্রন্দরী ! একটা বাদ্দকের 
মুখ ! একটা 17151611০95 উচ্চতর শক্তি ) সর্বদা রক্ষণ করছে 
আর কি। আর একবার তিনি বলেছিলেন_-তিনি স্বপ্নে কখনও 
স্সীলোক দেখতেন না, একদিন কিন্ত স্বপ্র দেখেন একজন স্ত্রীলোক, 
তার মাথায় ঘোমটা দেওয়া । দেখে তাকে খুব স্থন্দরী বলে বোধ 
হল। তিনি তার ঘোমটা তুলে তাকে দেখতে গেলেন । যাই ঘোমটা 
তোলা অমনি দেখেন ঠাকুর ! খ্ামিজ্রী লজ্জায় মরে গেলেন ! ভগবান 
রক্ষা না করলে কি আর রক্ষা পাবার জো আছে? তার কৃপায় 
যাদের প্রথম থেকেই সংস্কার দাড়াতে না পারে_তিনি যাদের বাচিয়ে 
নেন, “অহো। ভাগ্য” তাদের, তারাই বাচে। নিজের চেষ্টায় এর হাত 
থেকে বাচা যায় না। তবে ঠাকুর বলতেন, “তোর যদি আস্তরিক 
হয়, তবে মা সব ঠিক করে দেবেন 1” আস্তরিক হওয়া চাই--মনে 
একখান! মুখে আর একখান! হলে ভাব না। পরের কাছে ভাল 
সাজা যায়) কিন্তু নিজের ভিতর কি আছে তা নিজের কাছ থেকে 
লুকোবার জো নেই। সেন্ট ভিতর থেকে যদি চাওয়া যাঁয় তবে তিনি 


শোনেনই শোনেন । কিন্তু টাকার মত হলে চলবে না। বীরের মত 
জোর করে বল_ আর করব না। তবে ত তিনি সাঁহাধ্য করবেন । 


এক রাজার গল্প আছে। রাজ ভারি ভ্ৈণ ছিলেন । তার 
একজন বন্ধু একদিন সে বিষয়ে বলাতে তিনি দেদিন থেকে সামলে 
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নিতে চেষ্টা করলেন। রাজ! অন্তঃপুরে আসলেন, নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
কথা ছাড়া রাণীর সঙ্গে বড় একট! কথা বলেন না_রাজ। ভাবি 
গম্ভীর | রাণী সব বুঝলেন । রাজ! থাচ্ছেন। রাণীর পোষ! বিড়ালটা 
এসে রাজার পাত থেকে থাচ্ছে। রাজা তাকে মেরে তাড়াতে চেষ্টা 
করছেন, সেটা কিন্তু আবার আসছে। তখন রাণী এসে রাজার কাণ 
ধরে বল্লেন, “ওকে আগে অনেক আক্কারা দিয়েচ, এখন কি আর 
ভাড়ান সম্ভব?” আগে আস্কারা দিলে পরে আর তাঁড়ান যায় ন1। 
রাশ নিজের কাছে রাখতে হয়,রাশ কিছুতেই ছেড়ে দিতে নেই । 
রাশ ছেড়ে দিলেই আর উপায় নেই। স্বামিজী বলতেন, 4[২68৫ 1০ 
৪0901 8100. 17680 1০ 050801) 2090710016৮ (কোনও বিষয়ে 
লাগতেও যেমন? ছাড়তেও তেমন,_-প্রতি মুহুর্তে প্রস্তুত থাকা চাই) 
আমরা কান করতে গিয়ে তাতে জড়িয়ে যাই, আর সেট! থেকে বেরিয়ে 
আসতে পারি নে। সেটা কিন্ত ঠিক নয়। যখন খুসী বেরিয়ে যাব 
--সব পড়ে থাকবে_কিছুই ত আর আমার নয়। ঠাকুরের দেখ _ 
হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর হতে তাড়িয়ে দেওয়া হবে । দ্রোয়ান এসে 
ঠাকুরকে বলছে “আপনাকে এখান থেকে যেতে হবে।” ঠাকুর 
বলছেন -*সে কিরে? আমাকে নয়, হ্ৃছুকে 1” সে বলছে- “না, 
বাবুর হুকুম, তাকে ও আপনাকে দ্র্জনকেই যেতে হবে ।” বস্‌, 
অমনি চটিটি পরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন । বাবু নহবত থেকে দেখতে 
পেয়ে ছুটে এসে পায়ে হাতে ধরলেন, “ওকি ? আপনি যাচ্ছেন কেন ? 
আপনাকে ত আমি যেতে বলিনি ।” ঠাকুর কিছু না বলে ফিরে 
এলেন । দেখলে? তার ত্যাগে বাজ নেই। আর আমাদের ত্যাগে 
কত বীজ! আমরা হলে কত কি বলতাম। তিনি কিন্তু কিছুই 
বল্লেন না-_ যেতেও যেমন, আসভেও তেমন | 

ঠাকুর যা কাপড় পরতেন !! একদিন একজন ত তাকে বাগানে 
দেখে মালী মনে করে বল্‌্লে, “ওরে, ও গোলাপ ফুলটা তৃলে দেত ! 
তিনি অমনি ফুলটি তুলে দিলেন । কিছুদিন বাদে সেই লোকই 
জানতে পারল-_ ইনিই পরমহংস। তখন লজ্জিত হয়ে বলছে _-“আঃ) 
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আপনাকেই সেদিন ফুল তুলতে বলেছিলাম ।” ঠাকুর বলতেন - “তা 
কি হয়েছে? কেউ সাহায্য চাইলে তাকে তা দিতে হয়।”» বোঝ 
একবার । গোবিন্দ! গোঁবিন। আর ন্বামিজীর কথা দেখ । স্বামিজী 
যখন দ্বিতীয় বার নিউইয়র্ক গেলেন, তখন কা-_সেখানে ছিল। সে 
স্বামিজজীকে আসতে দেখে তাঁকে বল্লে “আপনার জায়গা, আপনি 
এবার নিন্।” একবারু। দুবার-_স্বামিতী তার কথায় কাণ 
দিলেন না। কা_আবার/সি কথা বল্‌্তে তিনি বল্লেন _ “তোকে দিয়ে 
দিয়েছি। আমার অন্ত সারা দুনিয়া পড়ে আছে ।” কি ত্যাগ স্বামিজীর ! 
সব গুরুভাইদের দিলেন _ চেলাদের নয়। প্রথম ট্রাষ্টিদের ভিতর 
দেখবে সব গুরুভাইর! _ একটিও চেলা দেই । তিনি নিজের টাকায় 
থেতেন। বলতেন-“সব দিয়ে দিয়েছি ।” আমায় একবার লিখে- 
ছিলেন, প্সব তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।” কি অদ্ভুত পুরুষ ! 
তার 106190০5 (প্রভাব) যদি যেতে ওদেশে, তবে দেখতে পেতে । 
তিনিই বল্তেন, “পাশ্চাত্য দেশে আমার কাজ বেশী হবে। ওখান 
থেকে ভারতে তার ধাক্কা লাগবে |» একদিন মঠ থেকে রেগে বেরিয়ে 
গেলেন, বল্লেন, “তোরা সব ছোটলোক, তোদের সঙ্গে থাকতে আছে? 
তোরা সব আলু পটল শাক পাতা নিয়ে ঝগড়া করবি।” কিন্তু 
শেষটা করলেন কি? সেই ছোটলোকদেরই লব দিয়ে গেলেন । আর 
একদিন ভারি চটে গেছেন, বলছেন - “একাই যাত্রা করতে হল- বাজান 
গাওয়া সব একাঁই করতে হল, কেউ কিছু করলে না1” আমাদের ত 
গালাগাল দিচ্ছেনই _ঠাকফুরের উপরও ভাবি অভিমান হয়েছে, তাকেও 
গাল দিচ্ছেন, পপাগলা৷ বামুন, মুখ্যু- এর হাতে পড়ে জীবনটা বৃথা 
গেল।৮ স্বামিজীর এসব কথা শুনে আমর' ভারি হুঃখিত। তার পরই 
বলছেন, তবে কি জান? যেটা দেওয়া! গিয়েছে, সেটা তআর 
ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। অনস্ত জীবনের একটা না হয় পাগল! 
বামুনের হাতে দিয়েই নই হল।” বোঝ একবার ভাব। আমাদের 
প্রাণ যেন ঠা হয়ে গেল। 

এসব কথ! লেনে রাখা ভাল। কোথায় খানা, কোথায় খাদ, 
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কোথায় কাটা, সব জানা থাকলে তা থেকে বেঁচে চলা যায়। ঠাকুর 
কত কি জানাতেন। গিরীশবাবু একবার ঠাকুরকে বলেছিলেন, 
“আপনি আমার সব বিষয়ের গুরু । খারাপ বিষয়েরও 1” তাতে 
ঠাকুর বলেছিলেন, পনা গো, তা নয়। এ্থানে সংস্কার নেই ।” করে 
জানা আর পড়ে ব! দেখে জানার ভেতর ঢের তফাঁৎ। আর করে 
জানলে সংস্কার পড়ে ষায়। তা থেকে বেঁচে ওঠ! ভারি শক্ত । পড়ে 
বা দেখে শুনে জানাতে সেটা হয় লা। | 


গোপাল 


ধেনু চরাইতে, রাখালের সাথে। 
নীলমণি যায় চলি। 

চরণে নূপুর, বাজিছে মধুর, 
কুণু ঝুনু কুণু বলি ॥ 

শিখী পুচ্ছ শিরে১ বামে হেলে পড়ে, 
নাচিয়। গোপাল চলে। 


আহ] কি সুন্দর, গলে মনোহর, 
বন ফুল মাজ। দোলে ॥ 

কর্ণেতে কুল, করে ঝল মল, 
মেঘেতে বিজলী থেলে। 

চরণ ফেলিছে, যেন গো ফুটিছে, 
শতদ্বল ধরাতলে ॥ 

গীতবাস পরি, বাঁজায়ে বাশরী, 


গোপাল চলিছে পথে । 
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গ্রেল নীলমণি, যশোদা বাছনি, 
দাম স্বদাম সাথে ॥ 

নয়ন যুগল, যেন গো কমল, 
তাতে কাজলের রেখা । 

অতি অপরূপ, দেখিয়া সে ক্ধপ, 
দায় হলো ঘরে থাকা ॥ 

যশোদা জননী, কেমনে না জানি, 
গোপালে পাঠাল বনে । 

ননীর পুতলী, বাথা পাবে বলি, 
সে কণা হলো না মনে ॥ 

দেখি আখি ভরি, সেরূপ মাধুরী, 


নয়ন ফিরাতে নারি । 
ছাড়িয়া তৌমায়, কেমনে বা হায়, 
গৃহেতে যাইব ফিরি ॥ 
- শ্রীস্থনয়নী দেবা 


মাধুকরী 


এখন দেখিতেছি ভদ্্রধরের মেয়েরা সাধারণ রগগমঞ্চে নৃত-গীত ও 
অভিনয় করিবেনই ; সাধারণের সমক্ষে বাহির হইয়। নাচ গান ও 
অভিনয়ের আঁপর জআমাইবেন£; তাহার! সম্মানভাজন অভিভাবক তুলা 
বৃদ্ধ ব্ক্তিরও নিষেধ বাণী শুনিবেন না। জাতি যখন ভোগ বিলাসের 
পিচ্ছিল পথে দিগৃবিদিক শৃন্ত হইয়! প্রধাবিত হ্য় তখন পুনঃ পুন; পতনে 
তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমাদেরও সেই ছুর্দশাই ঘটিয়াছে। 
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কোনও সদহুষ্টানের সাহাত্যার্থ নহে-_-রাজবন্দীদিগের সঙ্ায়তার জন্ঠ 
নকে_নিছক সথ বা খোস খেয়ালের বশে সম্ত্রাম্ত ভগ্রঘরের মেয়ের! 
এস্পায়ার থিয়েটারে 'সীত।” নাটকের অভিনয় করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিয়াছেন । * * * 

ইতিপুর্ব্বে অজুহাত ছিল-_স্দনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্যের অন্ত সাধারণের 
সমক্ষে থিয়েটারে নাঁচ গান বা অভিনয় করিলে ভগ্রঘরের মেয়েদের 
লঙ্জীশীলতার হানি বা কোনও দোষ হয়পা। কিন্তু এবার “সীতা 
অভিনয় যখন কোন সদনুষ্ঠানের জন্ট হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় নাই, 
৩খশ কি আমরা বুঝিব--এই নাচ গান অভিনয় অর্থ উপার্জনের জন্ট 
অথব। কেবল আমোদ-প্রমোদের জ্রন্ত ? কিম্বা কলা-কৌশল প্রদর্শনের 
জন্য ? 

বাংলার সন্্রান্তঘরের পুর-মহিলার1 যদ এইব্ূরপে প্রায়ই রঙগমঞ্জে 
অবতীর্ণ হইতে থাকেন, তাহা হইলে সখের খাতিরে কাহাকেও নটাবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে দেখিলে আমরা বিশ্মিত হইব না। কারণ, সকল 
বিষয়ে বিলাত যথন্‌ তাহাদের আদর্শ হইয়াছে তথন এবিষয়েও বিলাত 
আমেরিকাই তাহার্দের আদর্শ যে হইবে না, তাহাই বা কেমন করিয়া 
মনে লা করিয়! থাকিতে পারি । 


প্রতীচ্যের সংঘধে ভারত-নারীর উচ্চ আদর্শ ক্ষুণ্ন হইতে বসিয়াছে। 
এতদিন আমাদের বাহিরটাই ভাঙ্গিয়াছিল এইবার ঘরে ভাঁগগন ধরিয়াছে। 
নারীত্বের মহনীয় আঘর্শ চর্ণ বিচুর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে । এম্পায়ার 
থিয়াটারে সন্তরাস্ত বাঙ্গালী পরিবারের মহিলারা বঙগনারীর সম্মান, মধ্যাদা ও 
সম্রম প্রতীচ্যের আদর্শের ছুয়ারে বলি দিয়াছেন । 

আমর! নিমন্ত্রিত হইয়া এম্পায়ারে বিশ্বসম্মিলনী কর্তৃক “সীতা” অভিনয় 
দেখিতে গিয়াছিলাম। এই অভিনয়ের উদ্ভোক্তাগণকে আমরা কয়েকটি 
কথা বলিতে চাই, এইন্ধপে সমাজের সন্্রাম্ত ও বিশিষ্ট মহিলাদ্দিগকে লইয়া 
এই ভাবে অর্থ উপার্জন করাটা কি ঠিক হইতেছে ? আপামর সাধারণের 
সম্মুথে-__ইংরাজ, চীনা, জাপানী, মুসলমান, মাড়োয়ারী প্রভৃতি ছত্রিশ 
জাতির সঙ্গুথে অ্র্থর বিনিময়ে এক্প ভাবে নিজেদের স্ত্রী; ভগিনী 
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শপ তি এসি 


কন্ঠাগণকে  নাচাইয়া তাহাদের জনন ও সম্ত্রম নষ্ট করিতে এই 
মহাপুরুষদিগের প্রবৃত্তি কি করিয়া হইল, আমরা বুঝিতে পারি না! । 
__ভগ্নদূত-__ 
'সপ্রীবনী” ব্রাঙ্গধন্দ্মীবলম্বী বহু ভদ্রঘরের ঝি বৌয়ের নাট্রযাভিনয় দেখিয়] 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শীলতাহানির উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক ব্যাধি 
বিনাটশির চেষ্টা করিতেছেন । 'সঞ্জীবনী+ “কবিসম্রাট” রবীন্দ্রনাথকে 
কটাক্ষ করিয়া তাহাকে “খতুরঙ্গের” উন্মাদ্নাকর নৃত্য গীতের প্রশ্রয়দাতা 
বলিয়া যাহা বলিতেছেন, বাস্তবিকই তাহা প্রণিধানযোগা । তিনি 
প্রায়ই ধরের ও পরের নারা লইয়া নাটকাভিনয় করাইতেছেন । 
বাস্তবিকই ভন্ত্রধরের নারীদের নাটকাঁভিনয় কতদূর শ্ীলতাযুক্ত তাহ কি 
তাহাদের ন্তায় মহা মনস্থিগণ চিন্তা করেন না? “জীবনী” ঠিকই 
বলিয়াছেন, যুবক যুবতীর এই প্রকার সমাবেশ, পর পুরুষকে “স্বামী, 
ঈন্বোধন, অন্তের স্ত্রীকে প্পতী; সম্তাষণ, কিরূপ রুচিসঙ্গত ও শীলতার 
পরিচায়ক তাহ চিন্তা করিয়া দেখা কর্তবা । ভদ্রঘধরের ঝি বৌয়ের হাব, 
ভাব, বেশ বিস্তাস, রূপ পারিপাটা দেখিবার জন্ত খুব ভিড় হয়। “সঞ্জীবনী, 
এই সমুদয় উল্লেখ পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে প্রতিবাদ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। দেখ 
যায়, কলিকাতার রোগ কিছুদ্দিন পরে মফংস্বলেও দেখ! দিবে | কে জানে 
জনসাধারণের হিতকামনার ধূর! ধরিয়া! মফ£স্বলেও এ রোগ সংক্রামিত 
হইতে বিলম্ব হইবে কি না? মফঃম্বলে ত বস্তা, হুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি 
লাগিয়াই আছে, সাধারণের সাহাষা কল্পে এক্সপ ভদ্রধরের ঝি বৌয়ের 
ধিম্নেটার হইলে একদিনেই সহস্র সহন্র টাক উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহা ষেকি ভীষণ মহামারী তাছা চিন্তা করাও যায় না। ইহা 
প্রশ্রয় পাইলে অচিরেই সমাজ শৃঙ্খল! ভাঙ্গিয়া যাইবে । দেশ মহা নরকে 
পরিণত হইবে। 
-_মদিনীপুর হিতৈষী-- 


সমালোচনা 


ম্নাত্তম্ন ধর্ম ব্রান্গাল | স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত, 
প্রাপ্তিস্থান--উদ্বোধন কার্য্যালয় । মুলা চারি আনা । 

প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে, ব্রাহ্গণত্বেব অধিকারী ও অনধিকারী ঝাহারা 
ইত্যাদি বহুজন জ্ঞাতব্য তত্ব শান্রসহায়ে আলোচনা করিয়া স্বামী 
ভূমানন্দ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এই পুস্তকে তাহাই বিবৃত 
হইয়াছে। পুণগুক্থানি গবেষণা মুলক, গব্ষেণায় নৃতনত্ব আছে। 
বর্তমান কালে বা“লাদেশে যখন নান। কাবণে হিন্দুসমাজের ভিতর 
পরিবর্তনের বিশেষ লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন বাংলার বুধ- 
মণ্ডলীকে এই পুস্তকথানি আগ্োপাস্ত পড়িয়া দেখিতে এবং উহ্থার 
সিদ্ধান্ত বিষয়ে চিন্তা করিতে অন্ররোধ কবি। 





সংঘ-বাত্তী 


স্বামী পূর্ণালন্দ বিগত ৩১শে চৈজ্র মহ] বিষ্ুুব সংক্রাস্তির দিন 
প্রাতে বাগবাজার মঠে (উদ্বোধন কাষ্যালয় ) শরীরত্যাগ পূর্বক 
শ্ীভগবানের চিরসান্লিধা লা করিয়াছেন । তাহাব বয়স প্রায় পঞ্চাশ 
বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেবে গ্রারামকৃষ্ণ- 
ংঘে যোগান করিয়াছিলেন । এই স্বাধ্যায় ও তপস্তানিষ্ঠ সন্যাসীর 
মহা প্রয়াণে প্রীরামরুষ্ণ মঠ ও মিশন একজন শান্ত সাধু হারাইলেন । 


দুর্ভিক্ষ 


আমরা বীকুড়া জেলার নানাস্থান হইতে ছূর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াছি ; 
এবং কন্মী পাঠাইয়াছি। 


আষাঢ়, ৩০শ বর্ষ 





কথা প্রসঙ্গে 


বন্ধু, ছেলে বেলায় আমি একটা সংস্কৃত শ্লোক খুব আওড়াতৃম-কু্ম 
স্তারক-চর্বণং ভ্রিভুবনং উৎপাটয়ামি বলাৎ কিং ভো ন বিজানাহ্ত্মান্‌ 
রামরুষ্ণদাসাঃ বয়ম্‌, আর তুমি তান প্রত্যুত্তরে একটা কবিতা বলতে মনে 
আছে-__ 
নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে, 
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ড্রাসে । 
শুনা ব্যোম অপরিমাপ ্‌ 
মগ্চ সম করিতে পান, 
মুক্ত করি রুদ্ প্রাণ 
উদ্ধ নীলাকাশে । 
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোপে আম্রবন ছায়ে। 
ন্থপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুগু গৃহুবাসে। 
তখন মনে হত দুটোর অর্থ একই--ছটোই বুঝি দেশ কালের 
কারাগার ভেঙ্গে মুক্ত হবার দুরন্ত উচ্ছাস। কিন্তু ভায়া, এখন 
দেখছি প্রথমটার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হতে মুক্তির অভিজান। আর 
দ্বিতীয়ট। হচ্চে ইন্দ্রিয়ের একা ধিপত্য স্বীকার; ইন্দ্রিয় যখনই যা বলবে 
তাই গোলামের মত পালন কর! ; সংযমের হোমাগ্সি ভোগের আবিল 
লে নিবিয়ে দিয়ে একট! জধন পঙ্কিলতার স্ষ্তটি করে তার মধ্যে 
গড়াগড়ি দেওয়!। কাকু কিছু বলবার ক্দধিকার নেই-_ব্যক্তিগত 
'্বাধীনতার ওপর কেউ হাত দ্বিত্তে পান্তবে না। আলল কথ! 


৩২২ উদ্বোধন এ ৩*শ সি সংখ্যা 


ইন্জিয়কে , এমন একটা ছর্দাস্ত চিলির করে তুলতে হবে যে সে 
কারুর বাধা বিস্ব না মেনে একেবাঁরে যথেচ্ছাঁচারিতার চরম করে 
তূলবে। 

এ ভূলের কারণ কি জান ভায়া ?--আমার ০1৮816টা বড় কষ। 
ইংরেজীতে একটা কথ। আছে জান, 07010015 15 076 9০010 01 
[08101106019010000179” ? শুধু আমার নয় আমার অনেক বন্ধু 
বান্ধবদেরও নেই | সেদ্দিনকারের বৈঠকে কি ভীষণ তর্ক হয়ে 
গেল জান ত। দাদা বলেন শিশু বালিকার মুখে ভগবানের নাম 
শোশপাও যা আর ভরাধুবতীর খেম্টা নাচও তাঁই, 10%:770 
£50০108এর অঙ্গ চালনাও যা, আর কুল-কন্তা-বধুর দেহের 21৫ 
দেখানও তাই । ধ্রুপদদ গানই বল কার খেষুড়ই বল, সংকার্তনদ ও 
ঝুমুর নাঁচ ও সব একই জিনিষ । তিনি আরও বল্লেন গঙ্গা আানে যদি 
দেহ দেখান যায় তবে রঙ্গমধে দেহ আছুড় করে অঙ্গের সৌষ্ঠবতা 
দেখান যাবেনা কেন? তার ভীষণ যুক্তির খরশরক্রাল মুখে আমরা 
সব তুলোর মত উড়ে গেলুম। আমরা যখন অধোবদন হয়ে বসে 
আছি, তিনি মু হেসে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলেন, “তোরা লব [00190 
[71000 তোরা কি :9:010980 [11এ০এদের সঙ্গে লড়ে পারিস। 

আমার আনাতোল ফ্রাসের গোটাকতক কথা মনে পল। 
কিন্তু দাদাঠাকুরের ভয়ে “উথায় চ হৃদি লীয়ন্তে 1” কিন্তু তার অবর্তমানে 
সাহস করে কাগজে তা লিখে ফেব্রুম, যা থাকে বরাতে । 
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কানা ১৩৩৫ ) কথা প্রসঙ্গে ৩২৩ 


সবি শি ্ * ২৫৯০৯ পিপি ামিসিপস্টিরাসএা সিএ সিপাসটিসি পা পসটিপাস্িস্পসিপাস্টিসি এ উিপসিপাসপস সপাস্পিসিপ 


গাজা 101 নাচ রি টা? ৮৪ ৮2 ঢ80 ০০ রি 
1১০7 0০7 1061236 1]1, 

এর ঘবন ভাষায় ঘা লেখা গেল তার মোদ্দা কথাট! হলো দাদার 
17150050755 ভয়নাক বেড়ে গাছে এবং সে রোগ আরও দশজ্নে 
ছড়িয়ে পড়ায় সকলে মিলে দাত মুখ খিচুচ্চে এবং আবোল তাবোল 
চিৎকার করে পুলিস ডাকবার মত করে তুলেছে । আনাতোল বলছেন, 
এদের বোক না আরও বেড়ে মাবে। বরং মিষ্টি কথ! এবং ওষুধ 
বিশ্ব দিয়ে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা কর। রোগ হলে কি গাল দিতে 
আছে বরং মারও বেশী যত নিতে হয়। 

ভাল মন্দ পুথক করে বাছা মস্ত শক্ত ব্যাপার। এত বড় ষে 
স্বামী বিবেকানন্দ তারও মনে কত গুলো! বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ উঠেছিল 
একবার ধারণা কর-_ 

“একদিকে প্রতাক্ষ শক্তি সংগ্রহরূপ প্রমাণ বাহন, শত হুর্যাজোতিঃ 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রতিধাতি-প্রভা ; অপরদিকে 
স্বদ্দেণী বিদেণা বহু মনীষী উদঘাটিন্ত, যুগযুগাস্তরের সহানুভূতি যোগে 
সর্ব শরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ববপুরুষদিগের অপূর্ব 
বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবহুর্নভ অর্ধাত্মতৰ কাহিনী । 

"একদিকে জড় বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্, প্রতৃত বল সঞ্চয়, তীব্র 
ইন্ত্রির় সুখ, বিজ্রাতীয় ভাষায় মহাকোলাহছল উত্থাপিত করিয়াছে? 
অপর দিকে এই মহাকোলাহছল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্মমরভেদী 
স্বরে, পূর্ব্ব দেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । 

“সম্মুথে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র 
পরিচ্ছদে লঙ্জাহীনা বিছ্ধীনারীকুল, নৃতন ভাব, নৃত্তন ভঙ্গী, অপূর্ব 
বাসলার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তহিত হইয়া, 
ব্রত, উপবাস, সীতাসাবিত্রী, তপোবন, জটাবন্ষল, কাষায়, কৌপীন, 
সমাধি, আত্মানসন্ধান, উপস্থিত হইতেছে। 

"একদিকে পাশ্চাতা সমাজের ন্থার্থপর স্বাধীনত!, অপরদিকে আর্য 
সমাজের কঠোর আস্ম-বলিধান । 


৩২৪ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ-_-৬ঠ সংখা? 


পপি সিত সততা সিপাসসিতা উপ্ণ সণ সত ০:৫৯ এ ২৫ ৯৫ সিল ৯৫ সস্তা জিত সপ সিল 


“পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্থ-__ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা! অর্থকরী বিগ্ঠা, 
উপায়- রাষ্ট্রনীতি । ভারতে উদ্দেশ্ত-_মুক্তি, ভাষা-বেদ, উপায় 
_ভ্যাগ। 

“বর্তমান ভারত একবার যেন বলিতেছে-বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম 
কল্যাণের মোছে পড়িয়া ইহ লোকের সর্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্র 
মুগ্ধবৎ শুনিতেছে, “ইতি সংসারে স্ফুটতর পৌষঃ। কথমিহ মানব তব 
সন্কোষঃ 1” 

“একদিকে নব্য ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্বী নির্বাচনে আমাদের 
সম্পূণ স্বাধীনতা হওয়া! উচিত; কারণ যে বিবাছ আমাদের সমস্ত 
ভবিষ্যৎ জীবনের শ্থথখ ছুঃথ তাহা আমরা শ্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া 
নির্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন? 
বিবাহ ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নহেঃ প্রজোৎপাদনের জন্ঠ | ইহাই এ 
দেশের ধারণা । প্রজোত্পান দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙলের 
তুমি ভাগী, অতএব ষে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা 
কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে গ্রচলিত, তুমি বহুনের হিতের জন্ 
নিদ্দের স্থথভোগেচ্ছা ত্যাগ কর। 

“একদিকে নবাভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত) ভাব, ভাষা, আহার? 
পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য আাতিদের ন্যায় 
বলবীর্্য সম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত ববিতেছেন। মুখ 
অনুকরণ দ্বার! পরের ভাব আঁপনলার হয় না, অর্জন না করিলে 
কোন বস্তই নিজের হয় না; সিংহ-চর্দ্দে আচ্ছাদিত হইলেই কি 
গর্দত সিংহ হয় ?” 

“একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে? 
তাহাই ভাল; ভাল ন! হইলে উহার এত প্রবল কি প্রকারে হইল ? 
অপর দিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিছ্যত্তের আলোক জতি 
প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোষার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে 
সাবধান 1” 

ইন্দ্রিয় সংবম কোরে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি হ্যাগ কোরে যদি 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] কথা প্রসঙ্গে ৩২৫ 


বিচার কর এবং সেই বিচারে যা ভাল মন্দ স্থির হবে তা আমর! 
মাথ! পেতে নিতে বাধ্য । আর যদ্দি বল।__ 

“পাশ্চাতা নারী শ্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল, 
পাশ্চাত্য নারী শ্বয়ন্বরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান, 
পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা? অশন, বসন ত্বণা করে, অত- 
এব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাতোরা মুগ্তিপূর্জা দোষাবহ বলে-_মৃত্তি 
পূজা অতি দুষিত, সন্দেহ কি? পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পুজ! 
মঙ্গল প্রদ বলে, অতএব আমাদের “দবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাঁও। 
পাশ্চাত্যের! জাতিভেদ ঘ্বৃণিত বছগিয়া জালে, অতএব সর্ধবর্ণ একাকার 
হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্য বিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব 
তাহাঁও অতি মন্দ নিশ্চিত ।” 

-এ রকম শ্বেতাঙ্গ বাকারূপ বে বা অনুকরণ-প্িয়তা আমরা 
গ্লাহা করিনা । আমরা জানি ক্দাঁচারে ও কুঅভ্যাসে পেশ ভরিয়। 
আছে কিন্তু সে সব দূর করবার জন্ঠ আমাদের অনন্ত জ্ঞানভাগার 
বেদ ও তীক্ষধী মনশ্বিগণ আছেন! আমাদের পূর্বপুরুষগণের বহ্‌- 
কালের সঞ্চিত অন্যাত্স বিজ্ঞান এবং বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতা নিয়েই 
আমরা সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হব। বিজাতীয় জঘন্ত রীতি নীতি 
আমরা কিছুতেই দেশের মধ্যে ঢোকাতে দেব না, বাঁ অপর জাতির 
স্টক্কারলেহীদের কিছুতেই সভা বলে ত্রীকার করব না। 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র 


(১১) 
ইংরাজীর অনুবাদ 


১৪ই ভুলাই--১৮৯৬ 

প্রিয় ডাঃ ন 

০ * *গ কথাটা হচ্চে এই- কোন বিদেশীই ইংরেজের মত 
ইংরেজী লিখতে পারে না) খাটি ইংরেজীতে ভাবের যা! বিস্তার 
হয় নকল ইরেজীতে তা কথনই হতে পারে না। তারপর বিদেশী 
ভাষায় প্রবন্ধ লেখার চাইতে গল্প লেখা আরও শক্ত » * *। 

বিদেশী সাহায্যের ওপর একেবারেই নির্ভর করবেন লা । ব্যক্তির 
মত, জাতিও আপনার সাহাষা আপনিই করুক । এই হচ্চে ঠিক 
ঠিক স্বদেশপ্রেম । ধদ্দি কোন জ্রাতি তা কোরতে না পারে, তবে 
বলতে হবে- তার এখনও সময় হয়নি, তাকে অপেক্ষা কোরতে 
হবে। এই নূতন তালোক ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া চাই, এই 
উদ্দেশ্ঠ নিয়েই কাজে লাগতে হবে । 

পদ্মফুলই হুচ্চে নব-জীবনের প্রতীক | চারু-শিল্পে আমরা বড়ই 
পেছিয়ে আছি, বিশেষতঃ চিত্র-শিল্পে। বনে বসন্ত জেগেছে, বুক্ষলতায় 
নবকিশলয় আর মুকুল দেখা দিয়েচে_ এই ভাবে একটি ছবি আকুন 
দেখি । কত ভাবই তো রয়েচে ধীরে ধীরে তা চিত্রশিল্পে ফুটিয়ে 
তুলুন 1 বু ০ 

মী রবিবার আমি স্থইজারল্যাণ্ড যাচি; শরতকালে 
ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে, আবার কাজ আরম্ভ কোর * * * 
আপনি জানেন, বিশ্রাম আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে । 

আশীর্বা্গ গ্রহণ করুন। 
আপনাদের__ 
বিবেকানন্দ 





আষাঢ়, ১৩৩৫ ] স্বামী বিবেকানন্ে'র পত্র ৩২৭ 


(১২) 
ইংরাজীর অনুবাদ 


স্থইজারল্যাণ্ড 
৬ই আগস্ট, ১৮৯৬৩ 
ঝ্রিয় অ-_ 
* *. * অভীঃ। অনেক বড় বড় কাজ হবে। বৎস! 
সাহস অবলমগ্কন কর । * * % 
মোক্ষমূলার অনেকগুলি ভারি স্ন্দর চিঠি লিথেচেন | শ্রীরামরঞ্জের 
একখানি বড় ভীবনী লেখবার জন্ঠ তিনি উপাদান চেয়েছেন । * % * 
সংবাদ পত্রের মিথ্যা সমালোচনা শুনে শুনে আমি হয়রাণ ভয়ে 
গেচি। মুখেরা খা বলে বলুক অ'মাদ্দের কাজ আমরা করে যাই । 
সত্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে লন! । 
তোমরা দেখচ আমি এখন সইজারল্যাণ্ডে রয়েচিঃ আর ক্রমাগত? 
ঘুরে বেড়াচচি। পড়া বা কোন লেখার কাজ আমি কোঁরতে পারচি 
না__এথখন কোরবও লা। আগামী মাস থেকে ইংলগ্ডে আমায় অনেক 
বড় বড় কাজ করতে হবে। আগামী শীতে আমি ভারতে ফিরচি। 
সেখানকার কাজ যাতে আপনার শক্তিতে চলে সেই চেষ্টা করব। 
সকলে আমার ভাঁলবাঁসা জানবে | বীরহৃদয়। কাজ কোরে যাও, 
পশ্চাদ্পদ হয়োলা,-না বোলো না। কাজ কর-ঠীকুর পেছনে 
আছেন । মহাশক্তি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন । 
আশীর্ববাদক 
বিবেকানন্দ 


বিক্রেমশিলা 
চ 
বৌদ্ধুগের প্রসিদ্ধ সারম্বত ক্ষেত্র বিক্রমশিলা সংখারাম খ্রীষ্টীয় 
অ্টশতকের শেষভাগে মগধরাজ পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্রারক 
মহারাজাধিরাজ ধর্দমপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছিল। এখানে বিক্রম 
নামক এক ষক্ষকে নিগৃহীত কর! হইয়াছিল বলিয়া এস্কানের উক্তন্ধপ 
নামকরণ হইয়াছে এক্প কিংবদন্তি প্রচলিত আছে ।*« বিক্রমশিলা 
সংখারামকে সংক্ষেপে বলা হইত £শিলা-সংখঘম” | 
বিক্রমশিলার সংস্কিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ 
করিয়াছেন । কেহ কেহ ইহাকে ঢাকার বিক্রমপুরের সহিত সংযুক্ত করিতে 
চাঞছেন। তিব্বতের ইতিহাসকার লাম তারানা + বলেন, গঙ্গাতীরে 
মগধের কোন পাহাড়ের উপরে এই সংঘারাম প্রতিষিত ছিল। 
(60212] 00101010619) পার্টনার নিকটবন্তী বড়গ্গাওর সন্নিহিত 
“সিলাও? নামক গ্রামে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন । মহামহো- 
পাধ্যায় মতীশচন্দ্র বিস্তাভৃবণ মহাশয় বলেনঃ বিক্রমশিলা সংধারাম 
ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। [ধা বৈ. [065 এক প্রবন্ধে 
ভাগলপুর জেলায় পাথরঘাট| নামক স্থানে ইহার সখাস্থতি নির্দেশ 
করিয়াছেন এই শেষোক্ত মতই অনেকের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । 


(২) 
বিক্রমশিল। বিশ্ববিস্ঠালয়ের অধীনে ৬টি মহাবিগ্ঠালয় ছিল। উহাতে 
১০৮ জন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ের অধাপনা করিতেন ; এতঙ্থাতীত 
বিভিন্ন কর্ম পরিদর্শনের অন্ত আরও ৬ জন তত্বাবধায়ক নিযুক্ত 


* 0136 01011595০01 71189520109, 21917 52107500010. 146. 
+ ইনি ১৭শ শতাব্দীর প্রারস্তে তাহার ইতিহাস প্রণয়ন করেন | 


আবষাঢ়। ১৩৩৫ | বিক্রমশিলা ৩২৯ 


০৯:৫৯ ৫৯ পিছত এ. প৯ তি ত সিলাসি তাস পাস্পাসিপাউিাটিপিউপরটিসিতাস্টিটি ছি পাঠা পপাসিতাউিতাসপাপিসিপাসটিতাসপ সিসি 


ছিলেন। বিক্রমশিলা  বিশববিষ্তালয়ে ৮ হাজার ছাত্রের স্থান ছিল। 
মন্দির ছিল মোট ১০৮টি । ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরে 
মহাবোধি মুত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংখারামের চারিদিক প্রাচীরের 
ত্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ইহার পরিরক্ষণের জন্ত মগধরাক্জ কিছু 
সৈন্ত নিযুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন । * ৬টি মিংহদ্বারে শু জন ত্বারপপ্তিত 
ছিলেন । বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রবেশকারী ছাত্রর্দিগকে ইহাদের নিকট পরীক্ষা 
দিতে হইত । নির্দিষ্ট সময়ে পিংহদ্বার বন্ধ করা হইত। সিংহত্বার 
বন্ধ হইবার পরে যে সকল মণিথি বা অভ্যাগত আসিতেন তাহা- 
দিগকে বহির্ভাগে ধন্মশাপায় অপেক্ষা করিতে হইত | 

মগধরাজ ও রাজের সন্ভান্ধ বক্কিবর্গের দানে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ব্যয় 
নির্বাহ হহত। ছাত্রদিগের আহার্ধ্য ও অল্ঠান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ 
“সত্র” হইতে যোগান হহত । রান্রকোব ভইতে অধাপকগণের গ্রাসা- 
চ্ছাপনের বাবস্থা হইত । এক্ধপ কথিত আছে, ৪ জন সাধারণ লোকের 
জণ্য যে খরচ না হইত ইহাদের এক একজনের জন্ঠ তাহ! খরচ হইত। 

বিক্রমশিলার অধাপকগণের পাঁণুতা প্রভার আকুইট হইয়া 
তিব্বত গন্ধার তৃকীস্থান, উজ্জয়নী, কাশী ও কাশ্মার প্রভৃতি স্থান 
হইতে অনেক ছাত্র আপিয়া সমদেত হইত | অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্জানের 
। ৯৮০ ১০৫৩ খুষ্টাত্ঘ । অধাক্ষতাঁয় বিক্রমশিলা অত্যধিক উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল । অতীশ বিক্রমপুরের এক ত্রাঙ্গণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 
বিগ্ভা ও সাধন লব্ধ জ্ঞানে তিনি সেই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বলির সন্মানিত 
হইতেন । তিব্বতরাজের আগ্রহাতিণযো দীপক্কর তথায় যাইয়া প্রায় 
১৫ বতপর কাল ধন্মন প্রচার করিয়। সেথানকার ধর্মকে স্ুসংস্কৃত করেন। 

অতীশের সময়ে দক্ষিণদিকের সিংহত্বারের অব্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত 
প্রজ্ঞাকরমতি, পূর্বদ্বারের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাপপ্ডিত রত্বাকরশাস্তি, 
পশ্চিম ভ্বারের অধ্যক্ষ ছিলেন বাণীশ্বর কার্ডি, উত্তর দিকের অধ্যক্ষ 
ছিলেন পণ্ডিত নকোপা। আর মধ্যে ষে ছুইটি সিংহত্বার ছিল 
তাহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন পণ্ডিত রত্ববস্র ও পঙ্ডিত জ্ঞানশ্রী মিত্র। 
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৩৩৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ--শ্ষ্ঠ সংখা? 


প্লাস সা ৯ পি 


এতঘ্যতীত বৃদ্ধজ্ঞানপাদদ (৮ম শতাব্দী ) বৈরোচন রক্ষিত (৮ম 
শতাব্দী ), জেতারি (১০ম শতাঁবী ), বীর্ধ্য সিংহ € ৯৮০--১০৫৩ ), 
অভয়করগুপ্ত (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ), তথাগত রক্ষিত, রতুকীত্তি, 
(১০ম শতাব্দী ।, মঞ্জুত্রী। ধর্মকীত্তি, শাকাণ্রী ভদ্র ' ১২০৩)-_ইহারাও 
বিক্রমশিলার থ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন । ইহাদের মধ্যে অনেকে 
তিব্বতে যাইয়া সদ্‌ ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ও তিব্বতী 
ভাষায় বন্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন | 

বিক্রমশিলার অভ্দ্রয় কালে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রভাব 
বিস্তার হয়! বিক্রমশিলাতে ততন্ত্রশান্ত্রের বিশেষ অগ্রুশীলন হইত । 
এতদ্বাতীত ব্যাকরণ হেতুবিদ্যা (1,010), অভিধর্মাকোষের ও 
(11601015109 ) অধ্যাপনা হইত । বিক্রমশিলার অধ্যাপক ও ছাত্র- 
গণ প্রাচীন পু'খির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন | ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 
বিক্রমশিলায় প্রস্তুত অষ্টসাহভ্িকা প্রজ্ঞাপারমিতার একথানি অতি 
সুন্দর প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। 

ধতিহাসিক লামা তারানাথ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিক্রমশিলার 
অধ্যাপকগণ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপও পরিদর্শন করিতেন । 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যে বিক্রমশিলার অধ্যাপকগণের নির্দেশানুযায়ী 
পরিচালিত হইত এরূপ কোন প্রমাণ এ পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই । 
রাজ। ধন্মপালেকর সময়ে এই ছুই বিশ্ববিদ্যালয় তাহারই ত্বার! 
পরিচালিত হইত । হয়ত তিনি তৎকর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
অধ্যাপকগণকে নালন্দার কার্যাকলাঁপ পরিদর্শনের ভার দিতেও 
পারেন। আমরা দেখিতেও পাই দীপঙ্কর ও অভয়কর গুপ্ত প্রমুখ 
পণ্ডিতগণ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েই অধাঁপনা করিতেছেন । 

(৩) 

মগধের নৃপতিবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় চারিশতাদ্দীকাঁল বিক্রমশিলা 
ধঘারাম বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বিদ্বাবিতরণের কার্য করিয়াছিল । পাল 
ও সেনরাজগণ যখন মগধের আধিপত্যের জন পরুম্পর যুদ্ধ বিগ্রহ 
লিগ ছিলেন বখতিয়ার খিলিজি এই স্মধোগে বৌদ্ধবিহার গুলি আক্রমণ 


27 ০ ২ ৮৯৮ সা সি সিপা শিপ সিলিসি পাচ 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] বিক্রমশিল! ৩৩১ 


করেন (১৯৯৯ )। (সেন কিংবা পাল রাজগণের তখন এমন শক্তি ছিলনা 
যে তুরুস্ক' সেনাকে বাধাপ্রদান করিতে পারেন। উদ্দগুপুর * ও 
বিক্রমশিলার ভিক্ষুগণ আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন কিন্ত 
যুদ্ধ ব্যবপারী পরাক্রান্ত তুরুক্ষ সেনার সম্মুখে যুদ্ধশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ভিক্ষুগণ 
কতক্ষণ দাড়াইতে পারেন? সমসাময়িক মুসলমান এ্তিহাসিক 
মিন্হাজুদ্দীন পিরাজী প্রণীত “তবকাৎ-ই-নাঁসিরী” হইতে জানা 
যায় ষে হত্যাকাণ্ড এমনই নৃশংসভাবে চলিয়াছিল যে পরদিন কালে 
বিজেতা এমন একজন লোককেও খু'জিয়া পাইলেন না যিনি সংঘারামের 
গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রস্থগুলির বিষয় তাহাকে বুঝাইতে পারেন । 
অতঃপর বিজ্েতার আদেশে শত শত বর্ষের সংগৃহীত অমূল। গ্রন্থরাজ্জি 
ভক্মীভূত হয়। তারানাথ আরও বলেন যে তুরুফ-বিজেতা বিবারের 
ভগ্মাবশেষের উপর একটি দর্গ নির্মাণ করেন । 
এই ভাবে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে বোদ্ধভারতের শিক্ষাকেন্ত্র- 
গুলি একে একে বিনষ্ট ভয়। যায় এবং তাহাদের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে পুর্ব ভারতে বৌদ্ধধন্মের লোপ হয় । ডাক্তার কার্ণ (01. 761) 
বলেন, মুসলমীনদের আক্রমণের ফলে বিক্রমশিলা ও উদ্দগুপুরীর বন 
ভিক্ষু প্রাণত্যাগ করেন । ধাহারাঁ জীবিত ছিলেন তাহারা বিভিন্ন 
স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বিক্রমশিলার তৎকালীন 
ংঘস্থবির শাক্তভ্রী প্রথমতঃ উডিষ্যা ও তৎপর তিব্বতে গমন করেন। 
অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন । দক্ষিণ ভারতে মুসলমানেরা ততশীস্্ প্রবেশ 
করিতে পারে নাই, এইঅন্ঠ সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম আরও কিছুকাল 
প্রচলিত ছিল। বনু বৌদ্ধ ভিক্ষু মুসলমানের অত্যাচার ভয়ে ধর্মগ্রন্থ 
ও দেবমুত্বিসহ নেপালেও পলায়ন করিয়াছিলেন । 
অধ্যাপক -__ স্ীরাসমো হন চক্রবস্তা 





* দ্বাদশ শতাবীর প্রারস্তে মহারাজ রামপাল কর্তৃক বরেনত্ 
( উত্তর বঙ্গ ) ভূমিতে এই সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


আত্মদ্রেষটী বিবেকানন্দ 


বাল্যকাল হইতে যখনই যাহা কিছু লিখিয়াছি তাহা সাহিত্যের 
গণ্ডির মধ্যে পড়িয়।। একটা জিনিষ সযত্বে পরিহার করিয়া চলিয়! 
ছিলাম--তাহা। ধর্মের কথ! । বাল্যকাল হইতেই একটা ধারণা মনের 
মধ্যে বদ্ধমূল তইয়া গিয়াছে এব আন্রিও তাহ! তিরোহিত হয় নাই-_ 
তাহা এই যে ধর্মের কথা বলিবার অধিকারী তাহারাই যাহারা চাঁপ 
বাশ পাইরাছিন__ময্সে সে কথ! শুনাইবার অধিকারী নহে । তথাপি 
আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম ভইল। এ বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি । 
বন্ধুর অনুরোধে হঠাৎ সম্মত হই নাই । শেষে এই সমাধানে উপনীত 
হইয়াছি “ষ ভগবানই সমস্ত কারের কর্তী_আমরা নিমিতমাত্র | 
তাহারই ইচ্ছাবলে আমি ঠাহাঁরই বিধর কীর্তন করিতে আজ দণ্ডায়মান 
হইয়াছি--তাহার ইচ্ছ। পুর্ণ হউক । 

সাহিতোর প্রতিপাগ্ত বিষয় মানুষ ( 1091) কিন্তু ধর্েরি কারবার 
অভি-মান্ুষকে (50109110000 । লইয়া । সাহিত্যের ও ধর্মের বাণী 
এক নহে । সাহিতোর বাণী মানুষের এই পরিচ্ছিন্ন জীবনের আনন্দ 
ব্যথা প্রভৃতি হইতে সুরু করিয়া তাহার দৈনন্দিন আজীবনের গোপনতম 
আকাক্ষাটিকে পর্যান্ত ফুটাইয়! তুলিয়া রসের স্যক্টি--বড় জোর রসের 
ষ্টার উদ্বোধন-_ঘাহাকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য (177/9010 0 02005- 
00107061708] 11661780015) বলা যায়। কিন্তু ধর্মের বাণী, ব্রহ্ম সত্য 
ভ্রগৎ মিথা| ৬০01 ০? ৮৪171058১51] 15 ৬৪010. 

কে সন্ভি সন্তোহখিলবীতরাগাঃ 
অপাস্ত মোহাঃ শিবতত্বনিষ্ঠাঃ ॥ ( শঙ্করাচাধ্য ) 

“বাহার তাবৎ সাংসারিক বিষয়ে আশা শৃম্ত হইয়া একমাত্র শিবতদ্বে 

নিষ্ঠাবান্‌ তাহারাই সাধু ।* 


এ ০০ "শীল 


মীরাটে স্বামী বিবেকানন্দের যষটবষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
পঠিত । 


আবাঢ়, ১৩৩৫ 1 রা? বিরেজালর ৩৩৩ 


শনি ইসি সক ০০০০০৮৯০০০০ ত ৯৩৯০৯: ৩ উততত বিষ্টি ও সসিশাখি 


স্বামিজীর ন্‌ গ্রথম যখন আমার জতিগ্গোচ় হয় তথন 
কৈশোরের প্রারস্ত শ্বদেশীযুগের তথন প্রথম হ্ত্রপাত। তাহার পর 
স্কুল জ্রীবনেই ল্বামিভ্রীর সমস্ত বই গুলি পাঠ করিয়াছিলাম); আর 
দেখিয়াছিলাম সেই বই গুলির প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার জ্যোতিষ 
মুর্তি (ব্রহ্ম বিদ্রিব সোম্য ভাঁস' সে মুখ ব্রহ্মজ্যোতিঃতে দীপ্তি পাইতেছে। 
আজ তাহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাহার পুণামহিম। কীর্তন করিতে 
পারিয়া নিজেকে ধন্জ্ঞান করিতেছি । তাহার পদে কোটী কোটা 
প্রণাম। তাহাঁর বিষয় নৃতন করিয়া কিছু বলিবার সাধাও নাই, 
বোধ হয় প্রয়োজ্রলও নাই । প্রয়োভন আছে শুধু আন তাহার 
মহিম! স্মরণ করিবার । 

ইংরাজি ১৮৬২ খ্ুঙ্গাকের জাম্ুয়ারি মাসে স্বামিজী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত, মায়ের নাম 
ভুবনেশ্বরী। তাহার পিতামহ ঈশ্বরপ্রেমে গৃত্যাগ করিয়াছিলেন । 
এই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ হইতে বাংলার জাতীয় সত্তার সার্ববাঙ্গীন 
উন্নতি প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সে যুগে সাহিতো বন্িম, সমাজ 
ংস্কারে বদ্যাসাগর, আর ধম্ম সাধনায় মহষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রন্গানন্দ 
কেশবচন্দত্র অপ্রতিদ্বন্দিূপে বিরাজ করিতেছিলেন | 

স্বামিজী আজন্মসিদ্ধ ছিলেন। তাহার হম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 
পরমহংস বলিতেন* “এমন আধার এ যুগে আর কথনও আসে 
নি।” কথনও বলিতেন। “নরেন পুরুষ তিনি প্ররৃতি, নরেন তার 
শ্বশুর ঘর” কথনও বলিতেন, “অথগ্ডের থাক'। কখনও বলিতেন, 
“অথণ্ডের ঘরে যেখানে দেব দেবীসকলও ব্রহ্ম হতে নিজের নিজের 
অস্তিত্ব পৃথক রাখতে পারেন নাই, লীন হয়ে গেছেন__সাতভ্রন খযিকে 
আপন আপন অস্তিত্ব পথক রেখে ধ্যানে নিমগ্ন দেখেছি; নরেন তাদেরই 
একজনের অংশাবতার' | কথনও বলিতেন, প্জগৎপালক লারায়ণ, 
নর ও নারায়ণ নামে যে ছুই খধিমুর্তি পরিগ্রহ করে ভ্গতের কল্যাণের 
জন্ত তপন্তা করেছিলেন, নরেন সেই নরখষির অবতার ।” কখনও 
বলিতেন, “িকদেরের মত, মায়) স্পর্শ করতে পারেনি । 


৩৩৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_-৬ষ সংখ্যা 


উপরের কথাগুলি শুনিয়া জনৈক শিষ্ের মনে সন্দেহোদ্রেক 
হইয়াছিল যে কথাগুলি অতিশয়োক্তি কিনা। তছৃত্তবরে স্বামী 
ফোগানন। বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের কথা সব সতা। তার শ্রীমুখে ভ্রমেও 
মিথ্যা কথা বেরুত না ।” 
পরমহংসদেব আর দ্বামিল্সী সম্বন্ধে একজন লেখক সত্যই বলিয়াছেন, 
[1095 816 116 2 090015 96717 17 076 90011716021 (11210600 
০৫ 110012, ০0171701021 5001] 1715 05০ 01061600 8509০6- 
£1725101 [01)99101)01, 0001016 1027+.৮ 
ভাহার শিশু জীবনেই ধন্মানুরাঁগের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া- 
ছিল। কিন্ত কোন জ্িনিষই তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করিতেন না। 
সব জ্লিনিষর প্রমাণ চাহিতেল । 50750] এর কথা আর তাহার 
কথা একই ছিল, “1১10959. 6৮1071055 17010 250 1020 10101) 19 
(0৩ ৮” ভিন্ন ক্মাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে জাতি যায় কিনা দেখিবার অন্য 
মুসলমানের ভাঁকায় মুখ দিয়া তামাক থাইষাছিলেন । চাপা গাছে 
ব্রহ্ষদৈত্য আছে, উহাতে উঠিলে ঘাড় মটকাইবে এই কথা শুনিয়া 
তিনি নিঃসক্কোচে গাছে চড়িয়। অপেক্ষা করিয়াছিলেন, ত্র্গদৈত্যের 
প্রকাঙড হাত খানা কথন তাহার খাড়ে পড়িবে । স্থতরাঁং শ্বামিজীর 
মনে যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদ্দিত ইল তথন একদিন মহষির নিকট 
শিয়া প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?” 
উত্তরে মহষিদেব বলিলেন, প্বৎল, তোমার চক্ষে যোগীর দৃষ্টি 
দেখিতেছি |” প্রশ্থ্ের জবাব না! পাইয়া নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন । আবার সেই প্রশ্ন । উত্তরে 
ঠাকুর বলিলেন, পা । আমি তোঁমাকে যেমন আমার সম্মুখে 
দ্বেখিতেছি, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছি বরং আরও স্পষ্টতর, 
আরও উজ্জঞবলতরন্ূপে দেখিয়াছি ।” নবেন্্র মুগ্ধ হইলেন। এই 
প্রথম তিনি একজন মানুষ দেখিলেন যিনি সাহস করিয়া বলিতে 
পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম সত্য উহা! অন্গভৰ করা৷ 
যাইতে পারে । আমর! এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ কক্সিতে পারি, 


সুতা লট পা্টিশািপাসিলাশি শট লাটিপািলাসপিলাসিপসিলাসটিলসিলি সিল সিসি 


আফাঢ, ১৩৩৫ ] আত্মদ্র্ট! বিবেকানন্দ ৩৩৫ 


তাহ! অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনস্তগুণ স্প্টতরক্ধপে প্রতাক্ষ করা যাইতে 
পারে। 

৬170৩ শব ল্যাটিন ৬17 হইতে উৎপন্ন ৬1 অর্থ মানুষ । আবার 
এই ৬1, সংস্কৃত 'বীর'এর সমর্থ বোধক সুতরাং ৬13০ অর্থ বীর্য 
্বামিজী ড10৪কে এই অর্থে লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
4৬৮০২000015 12৬০ 90661 1791৮995 2170 085 1701 0010150169৮ 
এই মনোবুততি অন্থদরণ করিয়া আমরা স্বামিজীর অদৈতবাঁদে উপস্থিত 
হইতে পারি। 

সাধারণতঃ পুথিবীতে দই শ্রেনীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায় 
কেহ পুং-সত্ব প্রধান ( [089001176 7১ আর কেহ স্ত্রী-সত্ব প্রধান 
(07017175 ) এই শেষোক্ত সাধকেরাই ভক্তিমার্গবাদী। রামানুজ, 
মাধবাচার্ধ্য এবং শরীর চৈতন্া ইহাদের উদাহরণস্থল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে যুরোপেও এই ভাবের প্রতিধবনি (58101108] [০080 এ 
খুজিয়া পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন, “16 0) 900] 15 £০ 2০ 


01) 1000 10121761 90117160%1 101555201)695, 16 17005 109001776 &. 
/010021), ৮9১ 100/2৮9117191719 0800 108 190. 20001007618 
ইহার। দ্বৈতবার্দী (10991150 মায়া বা বিবর্তবাদে ইহার! আস্থ। 
স্থাপন করেন না_-তাহাকে ভগবানের লীলা বা পরিণাম বলিয়! থাকেন । 

পুং-সত্ব প্রধান অ্বৈতবাদী সাধকেরা স্বামিজীকে অবৈতবাদী 
বলিয়া ধরিয়া থাকে । অত্বৈতবাদের প্রতিপারক শঙ্করাচাধ্য, 
ইনি বৌদ্ধ ধর্মের শুন্তবাদের উপর হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া” 
ছিলেন। ইহাদের মতে একই আছেন আর সেই একই ব্রহ্ধ 
*একং সধ্ধিগ্র। বধ! বদন্তি । দেশকাল ও নিমিত্ত ভেদে এই একই 
বহমৃত্তি পরিগ্রহ করেন--[৪0€এর ভাষায় যাহাকে 38০0, 71705 এবং 
08103860% বলে । [12051 বলিয়া কোন পত্তা নাই আছে কেবল 
মাত্র 90111 08110715 তাই বলিয়াছেন 1120 95050 51017005115 
0117”  উপনিষদে উক্ত হইয়াছে প্সর্বং খম্িদং বন্ধ ।” অর্্মাণ 
বার্শনিক 1২10৩ বলিয়াছেন “41] 3 (০০11৩ ০৫০০০" সুঙী 





৩৩৩৬ উদ্বোধন 1 ৩০শ বর্ষ _৬্ঠ সংখ্যা 


স্াপাস্পাসিপাসিপাস্িতা সিল সাপ সি তি স্টীল সি পে সন, সপাসিপানপান্িপাস্িপাস্না সপ সিপিএ. ৮৫ পাপা পাস এ ৭২০ সপাপম্প নিপা উপ ৯ লিািত 


ধর্মের “আনল্‌ হক” এর তর ইছাই।। বার নিব 
বলিতে ইহাই হচিত হইতেছে। স্বামিজী আরও স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন £- 

“সকলেতে আমি আমাতে সকল 

আনন্দ, আনন্া, আনন্দ কেবল ।” 

এই অব্বৈতবাদের শেষ কণা “তত্বমসি 77100. ৪11 [71৮ নিত্যা- 
নিতা বিবেক, বৈরাগা, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান 
এবং মুমুক্ষত্ব দ্বার উক্ত অভীপ্দিত অবস্থা লাভ করিতে হয়। 

কিজ্তু স্বামিজীকে কেবলমাত্র অদ্বৈতবাী বলিয়৷ চিত্রিত করিলে 
তাহার পূর্ণাবয়ব দৃষ্টিগোচর হইবে না। তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন 
জ্ঞান ও শক্তির কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনে প্রেম ও ভক্কির 
অপূর্ধব সমম্থয় দেখা গিয়াছিল। এই জন্য তিনি রামানুজ ও শঙ্কর 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । €]75  0710108)] ০07070১0000 ০01 5৬/8101 
16121021002 15 00801061095 559901151)50 [01650 1)81110010) 
200 ০০-0101009001 8100105 16 ০01001০006 501)001৭ 
0 01001050810. ৮7110051700055 ০0 79811998001)” তিনি 
জানিতেন যে অধ্বৈতবাদ সাধারণ লোকের পক্ষে খাটে না। তাই 
বলিয়! গিয়াছেন। *4১1] 0601015 ০8101001 171৩ 90135 2 0৮215 
71011950101); 6 তি 1)0195 9000 2015 16 তি 567৮ 102710 
60 1700067519100 16 10051150008115, 10 15001155005 510810651 
01 1005116005$ 20010 0005751900105. 39001701, 16 0065 001 
5010 0186 $৪56101810110 06 0601015 ইত্যাদি । 

এ বিষয়ে একট। উদাহরণ দিলে কথাট। পরিস্ফুট হইবে । স্বামিজীকে 
শ্রদ্ধা্প্দ গিরীশ ঘোষ মহাশয় একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“| হে নরেন, একট! কথা বলি বেদ বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই 
ষে দেশে ঘোর হাহাঁকার, অন্লাভাব, ব্যভিচার. ভ্রণ হত্যা, মহাপাতকাছি 
চোখের সামনে ছিল রাত ঘুচে, খর উপার তোমার বেধে কিছু 
হযেছে? জগতের হুখেক্স কথা ভাবিতে ভাবিতে  স্বািজীর চক্ষে 


আবাঢ়, ১৩৩৫ ] মাতম বিরেকারল ৩৩৭ 


সপাস্িতীসিাস্টিাস্টিরাসছিলা শিরা পাসিপাসি সি পাটি পি পালাল 


জল আসিল। তিনি উঠিয়া বাছিরে চলিয়া গেলেন।, তখন | গিরীশ 
বাবু বলিলেন, পদেখলি, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামিজীকে কেবল 
বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানিনা; কিন্তু শ্রী যে জীবের ছঃখে কাদতে 
কাদতে বেরিয়ে গেল, এই মহগাপ্রাণতার জন্ঠ মানি ।” তাহার পর 
স্বামিজী বলিলেন,_-“দেখ জি, সি, মনে হয় এই আগতের ছুঃখ দূর 
কোঁরতে আমার ষদি হাঁজারও জন্ম নিতে হয়, তাঁও নেকো। তাতে 
বর্দি কারও এতটুকু দ্রঃখ দূর হয় ত তা কোঁরবশ। 

১৮৮১ খ্ৃষ্টাববে স্বামিজী ঠাকুরের নিকট উপনীত হন, ১৮৮৬ 
খৃষ্টাব্দে ঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। ১৮৯২ থুষ্টান্দে ২০শে সেপ্টেম্বর 
তারিখে স্বামিজী ভারতের উপকূল ছাড়িয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। 
তাভাঁর বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিবেদিতা বলিয়াছেন -- 


£]12 11070911175 00106 0026 01178510177 006 00 0016151717005 


এ 


৮৮৪9 006 01990 [09150081160 0905 ৪ ৮51)059 66৪ 1)6 
180 5০0 270 ০৮100561106 16 1770 9179160) 001 1708 
75219” আমেরিকায় 1১911181061) 06 0২611010105 10 086 0171580 
[51711910017 এ ১৮৯৩ খুষ্টাযে £[170 161151005 10625 01 1176 
[11005 সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৮৯৫ খুষ্টাব্খের আগষ্ট মাস 
পর্যান্ত তিনি আমেরিকায় ছিলেন। তাহার পর ইংলগু হহইয়! 
১৮৯৭ খুষ্টার্ধে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সালে 
রামরুষ প্রচার বা রামরুষ্খ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একট সংঘের 
উদ্দেশ্য সপ্বন্ধে স্বামিজ্ী বলিয়াছেন, “সাধন, ভঙ্জল, জান চর্চায় এই 
মঠ প্রধান কেন্দ্রস্থান হবে ইহাই আমার অভিপ্রায় । এখান থেকে 
যে শক্তির অন্াদয় হবে তাতে জগং ছেয়ে ফেল্বে ; মানুষের জীবন- 
গতি ফিরিয়ে দেবে; জ্ঞান) ভক্তি, যোগ, কর্মের একত্র সমন্বয়ে 
এখান থেকে 106815 বেরোবে , এই মঠভুক্ত পুরুষদিগের ইলিতে 
কালে দিগদিগন্তরে প্রাণের সঞ্চার হবে, যথার্থ ধর্্মান্থরাগিগণ সব 
এখানে কালে এসে জুটুবে।” ৯৮৯৯ খুষ্টান্ধে তিনি দ্বিতীয় বার 
মুরোপ যাত্রা করেন। ১৯০০ খষ্টান্বে তিনি প্যারি 17১8119 ) 
২ 


৩৩৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ__৬ঠ সংখ্যা 


এপ ৯০ ৯৮ 


নগরীর 0০207599 ০৫ 1২611219175 ফরাসী ভাষায় হিন্দু দর্শন সম্ব 
বন্তৃত৷ করেন। 

বেলুড় মঠে এই যে সন্ন্যাসিবৃন্দ স্বামিজী স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন 
ইহারা কেহই আত্ম মুক্তিকামী নহেন। বনুজনহিতায় বহুজনন্খায় 
ইহাদের জন্ম ইহাদের দেহ ধারণ। ঠাকুর স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “তুমি কি আকাঙ্া কর?” স্বামিজী নির্ব্বিকল্প সমাধি 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু ঠাকুর তাহ! দেন নাই । “আমি জানি 
তুই একট! বিশাল বট গাছ, কত তাপিত প্রাণ, তোর ছায়ায় 
সাত্বনা পাবে, শীতল হবেঃ দেই সব চিস্তা ছেড়ে আজ ক্ষুদ্র আত্ম- 
মুক্তির কামনা 1” প্যাও আমার কাজ কর, মা আজ যা 
দেখিয়েছেন তা সবই বন্ধ রইল চাবী রেখে দিলাম, যখন 
কাজ শেষ হবে তথন আজ যাহা দেখলে জানলে, তা আবার 
দেখবে জানবে ।” তাই স্বামিজী বলিয়াছেন, “ভাল জিনিষ পেলে 
কি একা খেয়ে স্থ হয়? দশঞজনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মামু- 
ভূতি লাভ করে না হয় তুই মুক্ত হয়ে গগেলি--তাতে জগতের এল 
গেল কি? ত্রিজগণ্থ মুক্ত করে নিয়ে যেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে 
আগুন ধরিয়ে দ্রিতে হবে । তখনই নিত্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি ।” 

(ক্রমশঃ ) গ্রঅবণীনাথ রায় 


স্বপ্প-রথ 


| পূরাব সাগর কুলে বগ বাত্রাব দিনে দৃষ্ট স্বপ্প ] 


নিশি শেষে সিন্ধু ক-ঞ্ সৈকত-শয়নে 
ঢাল” শরীর, 

শুয়ে আছি-_-..য আছি উনুক্ত গগনে, 
নিয়ে নীল নীর | 

সহস! পড়িল “চাখে যেন রে স্বপনে 
বিরাট গন্ভীর, 

দিশি দিশি বিমগ্ডিা কনক-কিরণে 
চিন্ময় মন্দির 

২ 

বিস্ময়ে নিবিষ্ট -নত্রে দেখিন্থু চাহিয়া 
হতে পর পার, 

আসিছে বিচির রথ সলিল ভে দিয়া 
দেঁউল আকার । 

লভশ্চম্বী চূড়া পার উড়িছে কেতন 
স্থরজ-অ্ষিত, 

হৈম মেঘ দাপ্জ গডা সহমত তোবণ 
মণি-বিম্ডিত | 

না 

সহত্র তরলরূগী চক্রমুখে তার 
উঠিছে ঘর্থর, 

ঝরিতেছে লাজপুষ্র শত্র ফেনাকার 
হইতে অন্বর | 


৩৪৬ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ ৬ সংগা। 

ধবল বিহ্গতন্থ করিয়া ধারণ 
নামি দেবতারা, 

তরল মধুর কণ্ঠে করিছে ভজন 
হয়ে আত্মহারা । 

৪ 

না জানি কি ভাবোম্মাদে স্ব উর্দামুখে 
জুড়ি ছটি কর, 

নির্বাক রহিন চাহি ; উচ্ডুসিল বুকে 
ভকতি-লহর । 

হেরিমু প্ররিতে প্রাণ পুলকে শিহরে__ 
যেন জ্গব্লান, 

আসিছেন স্সঞ্ধ-ক্রতখে আমারি অন্তরে 
পুরাইতে লাধ। 


৮ ৯পাতি পা নন 


শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী 


রাঁজযোগ 


পরিচয় 
[শ্বামিজী আমেরিকায় তাহার শিষ্ঠা সারাবুরের বাড়ীতে কয়েকজন 
অন্তরল্ের সহিত যোগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, মিসেস্‌ বুল তাহা 
লিখিয়া রাখেন । পরে ভক্ত, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণের জন্য 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তাহ! প্রকাশ করেন । বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই ভাষান্তর | ] 
আরস্ত 
রাযোগও বিজ্ঞান সমুহের অন্যতম | এই বিজ্ঞান অতীন্ট্রিয 
রাজ্যের দর্শন সন্বস্বীয় মনের বিষ্নষণ;) আর তাঁরই সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
রাজ্যও গড়ে ওঠে । সর্বদেশের আচার্যেরাই একবাক্যে বলে গেছেন, 
“সত্য আমর! দেখেছি ও জানি ।” যীশ্ুগ পল ও পিটার সকলেই 
বলেন) “আমাদের প্রচারিত সত্য আমর! প্রত্যক্ষ করেছি।” 


আধাঢ়, ১৩৩৫ ] রাঞযোগ ৩৪১ 

এই প্রত্যক্ষান্ুভূতি যোগলন্ধ । 

ধজ্ঞা বা স্থৃতি জীবনের সীমারেখা হতে পারে না) কেন না, আর 

একটা অতীন্দ্রিয় ভূমি আছে; সেখানে আর নুষুপ্তিতে কোন ইন্টরিয়ের 
কাজ হয় না, কিন্তু এই ছুটোর মধ্যে আবার আকাশ পাতাল তফাৎ, 
যেমন--জানা আর নাজানা। যে যোগশাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা 
কোরছি সেট! ঠিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত । 

মনের একাগ্রতাই হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস | 

যোগের শিক্ষা-জড়কে কিরূপে গ্রাস করে রাখা যায়; কারণ তার 
তাই থাক উচিৎ। 

যোগ মানে 'যাজন! করা; অর্থাৎ জীবাম্রর সঙ্গে পরমাআ্ার 
মিলন করে দেওয়া । 

মন? জ্ঞানভূমি ও তার নিয়স্তরে কান করে। আমরা যাঁকে 
জান! বলি, সেট! আমাদের প্রকৃতির অনন্ত শৃঙ্খলের একটা অংশ মাত্র । 

একটুখানি জ্ঞান নিয়ে আমাদের এই ণআমি”, আর তার চারি 
দিকে বিরাট অজ্ঞান; এই “আমির ওপারে আমাদের অজ্ঞাত 
অতীন্রিয় ভূমি । 

অকপট হৃদয়ে ষোগ ঝ্ত্যা কোরলে মনের পর্দা একটার পর 
একটা সরে যায়, আর নব নব সত্যের প্রকাশ হয়। ধীরে ধীরে 
যেন আমর নৃতন জগতের সন্ধান পাই, যেন আমাদের ভেতর নব 
নৰ শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু খুব ভু'সিয়ার যেন মাঝরাস্তাঁয় থেমে ন। 
যাই। হীরের খনি সাম্‌নে পড়ে রয়েছে, কাচের “জলুস্‌ যেন আমার 
চোখে ধাঁধ। লাগিয়ে না দেয় । 

ভগবানই আমাদের লক্ষা, তার কাছে যেতে লা পারাই আমাদের 
মৃত্যু। 

হারা সাধক-_সুমুক্ষু, তাঁদের তিনটি জিনিষ দরকার । 

প্রথম । ইহলোকে ও পরলোকের ইন্দ্রিয় ভোগবাণনা ছাড়তে হবে । 
চাইতে হবে কেবল ভগবান, আর সত্য। 

দ্বিতীয়। সভা আর ভগবানকে লাভ করবার জন্তে তীব্র আকাঙ্ষা 
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চাই। যেমানুয জলে ডুবছে, সে যেমন বাতাসের জন্তে ব্যাুল হয়, 
ঠিক তেমনি ব্যাফুল হও, তেমনি তীব্র ভাবে তাঁকে চাও । 

ভৃতীয়। শিক্ষা ছটি। এক-_মনকে বহির্থী হতে না দেওয়! 
ছই--মনকে অন্তর্পুখী করে একট! ভাবে আবদ্ধ রাখা । তিন-_প্রতিবাদ 
না করে সব জিনিষ সহ্য করা । চাঁর-_তাঁকেই চাইতে হবে আর 
কিছুই নয়। আপাত মনোরম বিষয় তোমায় যেন ঠকাতে না পারে । 
সব ত্যাগ করে কেবল ভগবাঁনকেই চাও । পাচ- কোন একটা জিনিষ 
নাও, নিয়ে সস বিচার কর, সমাধান না কোরে ছেড় না। আমরা 
সত্যকে জানতে চাই, ইন্জ্রিয়তৃপ্তিকে নয়) ইন্দ্িয়তৃপ্তি পশুর ধর্ম, 
মানুষ কখনও তাই নিয়ে থাকতে পারে না । মানুষ মননশীল; 
মৃত্যুকে সে যতদিন না জয় করে, যতদিন না আলোকের সন্ধান 
পাঁয়, ততদিন সে যুদ্ধ কোরবেই 1 বৃথা বাকা একেবারে ত্যাগ কর। 
সামাজিকতা ও লৌকমতের পৃজাই হচ্ছে_-পৌত্তলিকতা । আঁজ্সা-_ 
লিঙ্গহীন, জাতিহীন, দ্েশহীন ও কালহীন | ছয়--সর্বদ। নিজের ন্বরূপ 
চিন্তাকর। কুসংস্কারের পারে যাও। ক্রমাগত “আমি ছোট" “আমি 
ছোট”__-এই ভেবে নিজেকে ছোট করে ফেল না; যতর্দিন না বর্গের 
সঙ্গে অভেদজ্ঞান ( অপরোক্ষামুভূতি ) হচ্ছেঃ ততদিন তুমি ঠিক ঠিক ঘা, 
তাই ভাব। 

এই সাধননিষ্ঠা ব্যতীত ফল সুদুরপরাহত । 

অনস্তের ধারণ! আমাদের সম্ভব, কিন্তু ভাষায় তাঁকে প্রকাশ কর! 
অসমত) ৷ যে মুহূর্তে আমরা প্রকাশ কোরতে যাই, তখুনি তাঁকে 
সীমা: করে ফেলি; ফলে অনস্ত হয়ে পড়েন সান্ত। 

ইন্িয়ের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে। শুধু ইন্দ্রিয় কেল, বুদ্ধিরও 
অতীত হতে হবে; আর এ শক্তি আমাদের আছেও। 

প্রাণায়ামের প্রথম সাধন এক সপ্তাহ অভ্যাস করে শিষ্য গুরুকে 


জানাবে । 


রাগমালা 


নাদ 


নাভিমগুলের পশ্চাতে “মণিপুর নামক” দশ দল পদ্মা রহিয়াছে; 
উক্ত দশ দলে “জং হইতে ফং” পযাস্ত দশটি বর্ণ ক্রমশঃ দশপলে আছে । 
এই সকল বর্ণ লীলবর্ণ। ইহার কণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রং 
বীজ এবং পরী বীজ মধ্যে শ্বস্তিকহয় বিভৃষিত, রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহি 
মণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তব্ণ চতৃভুজ অগ্নি ব্দামান আছেন; 
অগ্রব সম্মুখে রুদ্র ও তাহার শক্তি ভদ্্রকালী শোভাবিস্তার করিতে- 
ছেন। এই রুদ্র বর এবং অনয় শদ্রাযুক্ত ভূজ্দ্বয় বিভৃষিত' সিন্দুরবর্ণ 
ত্রিলোচন, বুদ্ধ ও ভম্ম বিভঁবিত শরীর ; ইহার সন্ধানে তপগ্তকাঞ্চন 
বর্ণা গীত ভূষণ বিভূষিতা, চতুন ভা, মদ্মন্তচিত্ত। লাকিলী শক্তি শোভা 
পাইতেছেন । 

উক্ত মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয় মধ্যে ইষ্টদেবের চিন্তার স্থান 
উদ্ধমুখ অষ্টদল-কমল | তাহার উপরিভাগে অনাহত চক্রনামে রক্ত বর্ণ 
দ্বাদশ দল পদ্ম আছে। এই পন্মের কনিকার মধ্য বিদ্রাতের হায় 
প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণমণ্ডল আছে তাহাকে ত্রিকোণ শক্তি বলিয়া 
থাকে । এই ত্রিকোণ মণ্ডলের মধাস্থলে বক্তবরর্ণ বাণলিঙ্গ রহিয়াছেন । 
তাহার সন্নিধানে ঈশ্বর এবং কাহার শক্তি ভূবনেশ্বরী আছেন ; এই 
ঈশ্বরই নাপায়ণ ও হিরণাগর্ভ নামে অভিহিত হইয়। থাকেন; ঈশ্বর 
তণপ্তকাঞ্চনবর্ণ। দ্বিভূজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইহার নিকট 
কাঁকিলী শক্তি বিরাজ করিতেছেন? ক্টাহার বর্ণ বিত্যুতের ন্যায় এবং 
তাহার চার হস্তে পাশ, পান-পাত্রঃ বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেআ, 
নুধাপ্্র-হৃদয়।, মতা এবং অস্থিমালা বিভৃধিতা। এইস্থানে কালরাত্রি 
প্রভৃতি আরও অনেকগুলি শক্তি বিরাজ্িতা আছেন । এই চক্রে ষং 
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আলাল িীসিপসিলা ৮ ৯ সিশাসিতাসপাসিপাসি তর সিপাস্িী 


পসটাসিপাসি বাসি পাপা পাটি পাটি পা লাখ পাটি তা 


বাযুবীজ এবং তন্মধ্যে ্য ধূবর্প ষটকোণ ও গোলাকার বাযুমণ্ডল এবং 
রুষ্ণসাঁর বাছন চতৃভূক্জ ধুত্রবর্ণ পবন শোভিতেছেন। এই চক্রের 
মধ্যে নির্বাত দীপকলিকাঁর ন্যায় জীবাত্মা রহিয়াছেন। ইহার 
উপরিভাগে কঠমূলে বিশুদ্ধ চক্র ও ভারতী মাতার স্থান নাঁমক ধুম- 
বর্ণ যোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে ষথাক্রমে_“অং 
হইতে অঃ” এই ষোড়শ বর্ণের এক এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদয় 
রক্তবর্ণ। এতঘ্যতীত ক্রন্ূপ পূর্বাদিক্রমেগ “নিষার্ূ”। প্ধাষভ” 
“গান্ধার”। “্ষড়জ”, “মধ্যম” পধৈবতশ) ও স্পঞ্চমণ, সপ্ুদলে এই সপ্ত- 
স্বর, অষ্টমদলে বিষ, তৎপরবর্তী সপ্তদলে “হাঁ” “্ফট”ঃ  *বৌষট”। 
"্বষট”, “ম্বধা”) “স্বাহা”। এবং নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষদলে 
অমৃত আছে। খ্রগুলি সপ্ত স্বরের বীপ্র। আমাদিগের শরীরের 
মধ্যে যে লাতটি পন্ম * বর্তমান রহিয়াছে সেই সকল পন্মের মধ্য 
হইতে সপ্তরাগের উৎপত্তি হইয়াছে; সপ্তরাগ যথা__“ভৈরব”ঃ “মাল- 
কৌষ”, “হিন্দোল”। এমেঘ* “৩৮ প্ীপক” ও প্নটনারায়ণ” | 

উক্ত সগ্ডদল অন্তর্গত ত্রিকোঁণ মণ্ডলের মধো অর্ধনারীশ্বর শিব 
আছেন; এই স্থানেই সকলের মূলমন্ত্র মাছে। এইস্কানে বিছ্বাত্বর্ণ 
প্রণব এবং পূর্ণ শশধর মণ্ডলও অবস্থান করিতেছেন । এইচক্রে *হং” 
এই "আকাশ বীজ” এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশ মণ্ডল 
ও শ্বেত হস্তীতে আরূঢ শুকুবন্থ পরিধান আকাশ আছেন । আকাশ 
চতৃভূজজ। আকাশের হস্তে পাশ, অস্কুশ বর এবং অভয় । আকাশের 
ক্রোড়ের নিকট অর্ধ-নারীশ্বর শিব; ইহাকেই সদাশিব বল! যায়। 
ইচ্ছার বর্ণ শুরু, পঞ্চবদন, ভ্রিনয়ন দশভৃক্ম এবং বাগ্রচর্দ্ম পরিধান । 
ইহার নিকটে শ্বেতবর্ণ।, পীতবসনা, শাঁকিনী শক্তি আছেন । তীহাঁর 
ভূজচতুষ্টয়ে, শর, চাপ, পাশ এবং অস্কুশ শোভা পাইতেছে। প্রণবের 
সপ্ত অঙ্গ ষথ1-_জঅ- “অকারণ ) উ--*উকার” ) ম-_-প্মকাঁর” ; "৬লাদ") 

* সপ্তুপদ্মের নাম থা _ নি ২ স্াধিচান, গিরি 
৪র্থ-_অনাহত, ৫ম-_ বিশুদ্ধ, ৬ষ্-_-আত্তা, ৭ম- সহতাঁর | 
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“৬৮ গপ্নাদ) ?- কলা) প-* “কলাতীত”। চতুম্পাদ 
যথা-স্ুল, লুক, বীজ এবং সাক্ষী । ব্রিস্থান যথা পজাগ্রতাবস্থা)” 
“স্বপ্রাবন্থ।”, “নথযুপ্তযবন্থা" | পঞ্চদেবতা যথা-_পব্রদ্ধা”, প্বিষুঃ”। “রুদ্র”, 
প্তীশ্বর" ও “মহ্শ্বর” | প্রণব তিন প্রকার ষথা__প্জপর প্রণব) 
প্পরপ্রণব" ও “মহাপ্রণব* । অপর প্রণবও আবার তিনপ্রকার যথা-_ 
“সাত্বিক”, পরাজজসিক”শ ও প্তামসিক"। উক্ত ত্রিবিধ প্রণবের স্বন্নপ 
পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে । শব্দই ব্রহ্ম-স্ব্ূপ” 7; অপর প্রণবে অকার 
দ্বার প্রজোগুণ", উকার দ্বারা “সত্ব গ্ডণ”, এবং মকার ত্বার। “তমোগুণ* 
লক্ষিত হইতেছে । নাদ শব্দেব অর্থ--বামা, জ্যোষ্ঠা ও রৌন্্রা, এই তিন 
শক্তি । সানত্বিক শক্তিকে “বামা” রাজসিক শক্তিকে জো, এবং 
তাষ্সিক শক্তিকে বৌড্রী বলা যায়। বিন্দুও তিন প্রকার-__প্গত্ব” 
“রঃ” ও  “তমঃ” | সাঙ্খামতাবলম্থিগণ এই ত্রিবিধ বিন্দূকে সাঁত্বিক 
অহঙ্কার, বাক্রসিক আহঙ্কার এবং তাঁমসিক অহঙ্কার বলিয়। থাকেন। 
এই বিন্দুত্রয় হইতে ব্রহ্ম, বিষণ এবং রুদ্র উৎপন্ন হইযাছেন। প্রণবের 
ষ্ঠ অংশ কল! ( মঞ্চুর ) শবের অর্থ মহেশ্বর। ন্ধপ তামসিক বিন্দু হইতে 
উত্পন শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, বূপতন্মাত্র, রসতন্মা্র ও গন্ধতম্মাত্র 
এবং আকাশ বায়ু, তেক্জ, জ্রল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত। রাজপিক 
বিন্দু হইতে ব্রক্গ!, ব্রহ্মা হইতে উতৎপর শব্শক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, 
রসশক্তি ও গন্ধশক্তি এবং বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়, ও উপস্থ এই 
পাঁঞ্চভৌতিক পঞ্চকর্মেন্ত্িয় ; এবং সার্বিক বিন্দুরূপ বিষ্ণু হইতে 
উৎপন্ন শব্দজ্ঞান, ম্পর্শজ্ঞান, ন্ূপক্জঞান, বসজ্ঞান, ও গন্ধজ্ঞান এবং শ্রবদে- 
ক্রিয়, ত্বগিক্রিয়। দর্শনেক্ট্রিয়। রসেম্ত্রির ও প্রাণেন্ত্রির এই পাঞ্চভৌতিক 
জ্ঞানেক্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও চিত্ব, এই পঞ্চভাগে বিভক্ত 
অস্তঃকরণ, এততসমুায়ই কলাশবে অভিহিত হইয়া থাকে । কলাতীত 
শবের অর্থ এততসমুপ্ধায়ে অণুপ্রবি্ট চৈভন্ত । অপর প্রণবের সপ্ত অঙ্গের 
ব্যাথা কর! হুইল এক্ষণে এই প্রণবের পাদ চতৃষ্টর নিরূপণ করিতেছি । 
প্রভোক বস্ততেই স্থল, শৃশ্ম, বীজ ও সাক্ষী এই চারিটি অবস্থা 


* (অর্থাৎ বিন্দুনাদ |) 


৩৪৩ উদ্বোধন ৩০শ টা সংখ্যা 


আ্াসটিলানলা ৯ পাত পতি 


আছে। যাহা, গল নর ধারা গ্রাহথ, তাঁহাকে স্থল বলে। হা 
স্থল গ্রাহা নহে তাহাকে সুক্ষ বলে। গুণ মাত্রে স্থিত হইলে বীর বলা 
হয়। নিগুণ অবস্থাপননকে সাক্ষী বলিয়া! কথিত হইয়া থাকে; এই 
চারিটি অবস্থাকেই প্রণবের চতুষ্পাদ বলা হয়। ত্রিস্থান শবের 
ব্যাখ্যা করা হইতেছে, যথা--বিশ্ব, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান 
জগৎ এবং বিরাটু অর্থাৎ জাগ্রদাবস্াভিমানী পুরুষ ইহার সমষ্টি ও 
ব্যটি প্রণবের প্রথম স্থান; হির্নণাগর্ভ অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় পরিদুশ্মমান 
জগৎ এবং তৈজম্‌ অর্থাৎ স্বপ্পাবস্থাভিমানী পুরুষ ইহার সমগি ও বাষ্টি 
প্শবদবন্দরূপ” গ্রণবের দ্বিতীয় স্থান; অব্যারৃত অর্থাৎ স্ুযুপ্তাবস্থায় 
অনুভূয়মান অজ্ঞানাধিকৃত আনন্দ ও প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ স্থযুপ্তাবস্থীভিমানী পুরুষ 
ইহার স্ম্টি ও ব্যষ্টি প্রণবের তৃতীয় স্থান; স্থরাং জীবের সমষ্টি ও 
ব্ট্টির এই তিন অবস্তাকেই শন্দব্রদ্দরূপ অপর প্রণবের তিন স্কান। 
চা, বিষুও। কুদ্র, ঈশ্বর, এবং মহেশ্বর, এই পঞ্চদেবতাই *শদত্রহ্গন্ূপ* 
প্রণবের স্বরূপ । উপরোক্ত শব্দবক্ষের বিষয় কিংবা প্রণবের বিষয়" 
যাহ! ব্যাথ)া করা হইল উক্ত বিষয়গুলি সর্বসাধারণের বোধ হয় বোঁধগমা 
হইবে লা; অনেকে উক্ত বিষয়গুলির মর্মভেদ কিংবা হৃদয়ঙগম 
করিতে অক্ষমণ্ড হইতে পারেন এবং উন্মত্ত 9 প্রলাপের বাকোর শ্াায়ও 
মনে করিতে পারেন; একারণে আমি সদাশিবোক্ত তন্ত্র অনুসারে যে 
জগতের উৎপত্তি বিবরণ লিখিতেছি তাহার প্রমাঁণ-স্বরূপ শ্লোকটি নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

নিগুণঃ সগুণশ্চেতি শিবোজ্জেয়ঃ সাতনঃ | 

নিগুণঃ প্ররুতেরম্তঃ সগ্তণঃ সকলঃ শ্বৃতঃ । 

সচিচদাঁনন্দ বিভবাৎসকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

আসীচ্ছক্তিস্ততোনাদস্তন্া দ্িন্দু সমুদ্তবঃ ॥ 

( মহানির্বাণতন্ত্রম__তৃতীয়োল্লাসঃ | ) 
নাদ ধাতুর অর্থ ধবলি। সংস্কৃত সঙ্গীতশান্ত্রে কথিত আছে নাদ, 

শর্ষের যোগার্টি শক্ষিত্বারা ধ্বনি বিশেষকে কহা যায়। আকাশ হইতে 
“না” জন্মে, এই নারদ কোনও বস্ততে আধাতিত হইর! বাযুসংযোগে 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] রাগষাল! ৩৪৭ 


শুনিতে পাওয়া যায়; এই না দ্বিবিধ-_বর্ণাতঝমক এবং ধ্বন্তাত্মক । 
কণ্ঠ ও তালুর অভিধাতে যে নাঁদ জন্মে তাহাকে বর্ণাত্বক নাঁদ বলা যায়; 
যেমন__ গান গাওয়া, বই পড়া ইত্যাদি । 
ছুইটি লোহা কিংবা দুইটি কাঠ জইয়া ঠক ঠকু শব্দ করিলে অথবা 
মৃদর্গ তবলাি বাজাইলে যেনাপোত্পত্তি হয়, তাহাকে ধ্বন্ঠাতমক নাদ 
বলে। শব্ধ মাত্রকেই নাদ বলা যায়। নাদের মুল কারণ আকাশ, 
বায়ু সংযোগে নাদ প্ররুষ্টরূপে প্রকাশ পায় । 
আকাশ সম্ভবে! নাদন্তথানাকত উচ্যতে। 
আহত নাদমারুষ্য তথানাহত সত্গ্তকাত ॥ 
তন্নাদং সপ্তধাকাধীত্তন্ত তু আতিভিঃ শ্বরৈঃ। 
আগ্যঃ কায়ভবোবাণী সম্ভবস্ত্র দ্বিতীয়কঃ ॥ 
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসভবঃ স ত্রিধামত । 
এবং বহুভিরাচার্ধৈন ণদত্ম বহুধোদিতঃ ॥ 
ষড় জর্ভৌচ গান্ধারো মধামঃ পঞ্চমস্তথা | 
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত গুকীন্তিতাঃ ॥ 
আত্মা চ স-ন্বরঃ প্রোক্তো শিরোরি-স্বর উচ্যতে । 
হস্ত গান্ধার সংপ্রোক্কৌ বক্ষস্থান্মধাম স্বর । 
কথন্ত পঞ্চমঃ প্রোন্ডোঃ কটিধৈ বত সংজ্ঞকঃ | 
পাদৌ নিষাদ এব স্যাৎ সপ্তানা মুঙ্ছনীভবেৎ ॥ 
( সঙ্গীত সময়সার, সঙ্গীতরত্বাকরেনোক্তং ) 


ক্রমশঃ শ্ীপ্রাণকুষ্ণ চট্টোপাধায় 
সঙ্গীত রত্বাকর 


রৌমারোলার চিঠি 


( প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদককে লিখিত পত্রের অনুবাদ ) 


লুই ২৬শে ভুন 
১৯২৭ 
প্রিয় মহাশয়, 
এক বছর পৃের রঙ রঙ নিকট শ্রীরাষরুষ্ের 


মহৎ জীবনের সন্ধান পাই । সেই সন্ধানই আজ আমাকে তার জীবন 
ও চিন্তা! সম্বন্ধে আরও অধিক জানবার জন্ত উত্তেজিত করছে । কয়েক 
বৎসর পুর্ধ হতে আমি ও আমার ভগ্মি প্রবৃদ্ধ-ভারত কার্ধযালয়ের বই 
পড়তে আরম্ভ করি । তা ছাড়া আমার ভারতীয় বন্ধুরাও রামকৃষ্জ 
মিশন থেকে প্রকাশিত অনেক বই য়া করে পাঠিয়ে দেন। গতমাসে 
মিস ম্াকলাউডের সাক্ষাৎ আমরা পাই। তিনি যে কয়দিন আমাদের 
এথানে ছিলেন সে কয় দিনই আমরা বিবেকানন্দের কথা বলে কাটিয়ে 
দেই । 

আমর! বিবেকাদনকে দেখি, তিনি যেন অধ্যাত্ম-শক্তির একটি 
বিছ্যতাধার আর রামরুষ্খ যেন একটি প্রেম-শোতন্বিনী । ছুজনেই 
ঈশ্বর ও অনস্তজীবনের আবিষ্কার করেছেন । বিবেকানন্দ বড় রসিক 
কিন্ত পামকষ্ণ প্রতিভায় তাঁর চাইতে অনেক ওপরে । 

আমি একখান! বই তাদের দামে উৎসর্গ করতে চাই যাতে পাশ্চাত্য 
সাধারণে তীদ্দের চিনতে পারে। কাজটা খুব কঠিন এবং সময়সাপেক্ষা 
তাদের চিজ্তার প্রাচ্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলার জন্য ে বিভাগ করা 
হয়েছে তাতে আমার বোধ হয় পাশ্চাত্যের বুদ্ধি ও হৃদয়কে ঠিক ঠিক 
চেতনা দিতে পারে ন!। তাদের জীবনের দুটো দ্রিক আছে-_একটা 
ভারতের আর একটা বিশ্বের---আমি এই শেষের দ্রিকটাতেই জোর দিতে 
চাই। 


আবধাঢ়, ১৩৩৫ ] রৌমারোলার চিঠি ৩৪৯ 


প্রথম চিন্তার বিষয় কি ভাবে কথ! বল্লে পাশ্চাত। মস্তিষ্ক কথা গুলো 
ধরতে পারে এবং যাতে ফল হয়। এ হতেই সমস্ত কাজ ঠিক ঠিক 
হবে। এখানে একটা বিপদের আশঙ্কা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকা- 
নন্দ যাদের সঙ্গে কথাবার্তী বলতেন তাদের উপফোগী করে নিজেদের 
চিন্তা নিয়োজিত করতেন । যেষন রামরুষ্জের ভাষা শিষ্যের প্রতি 
প্রেমপর পরন্ত বিবেকানন্দের ভাষা তীত্র কঠোর যা চরিত্রের ওপর 
প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসে মানধকে নৃতন করে গড়ে তোলে । একই 
সতাকে ইহার! দুজনে এমন বিন ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন 
যে অন্তদ্র্টি না থাকলে বিভিন্ন ভাব বলে বোধ হয়। 

আমরা এখন ইউরোপে রইছি, আর এ সময় জগতে একট! প্রবল 
সামাজিক ঝড়ের পূর্বব্ষণ, যেটার প্রবর্তক হচ্চে আর একট! বিরাট 
কর্শের ঘুর্ণাবর্ত, যা পুর্ব পূর্ব ঝঞ্জা থেকে অনেক শক্তিশালী, ঘা 
থেকে রক্ষা পাবার জন্য আচ লক্ষ লক্ষ লোক একজন নিপুণ কর্ণধার 
চায়। এখন এই রক্ষা-নির্দেশ দিতে ভবে স্পষ্ট সহজ্জ এবং যতদূর 
সম্ভব সংক্ষেপে । এর জন্য অপেক্ষা করবার সময় নেই কারণ সেই 
প্রচণ্ড আবর্ত কারও জগ্গে দাড়াবে না। 

এখন অবশ্য কর্তব্য হচ্চে, যে রাস্তা দিয়ে আজ মানুষ এগোবে 
সে রাস্তাকে লতা-সযোর আলোয় আলোকিত করতে হবে। আজ 
এই সন্ধিক্ষণে যদি বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকতেন তা হলে মানুষ তার 
কাছ থেকে মথেষ্ট সাহাযা পেত--এ আমার আন্তরিক বিখাস। তার 
ও শ্রীরামরুষ্ণের দেহ রক্ষার পর, ধারা হচ্চেন এই ঘুর্ণাবর্তের কেন্দ্র 
এখনও তাদের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার দ্বারা জগতের সকল লোককে 
আচ্ছন্ন করতে পারেন নি। এখনও ঝট্টকার প্রাগভাব সব নিঝুম__ 
নীরবে মেধ জড় হচ্চে । এখন সাহাধাভাবে অজ্ঞানের জাধারে যার! 
ডুববে তাদের বিষয় আমাদের ভাবা উচিত | 

আমার ও আমার ভগ্মির ইচ্ছা! আঁমরা সিষ্টার ক্রিশ্চিনের সঙ্গলাভ 
করি ধার কথা আমর! লোকের মুখে ভক্তি ও ভালবাসার সঙ্গে শুনতে 
পাই। বিবেকাননোর সঙ্গে মেশবার সুযোগ তিনি যেমন পেয়েছেন । 


৩৫০ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ব__৬্ঠ সংখ্যা 


লিট সি এপি ২৬৯ পাসিপাসিপাসিপাস্টিপাসিলাসি শাপলা 


এমন খুব কম লোৌকেরই সৌভাগা হয়েছে । আমর! তার সঙ্গে পত্রের 
আদান প্রদান করতে পেলে সুখী হব যদি একদিন তার সঙ্গে আমাদের 
দেখা হয়। 
আমরা আরও শুনেছি যে হিমালয়ের অদ্বৈত আশ্রমে, *  &* 
ক ক ্ একজন 
পণ্ডিত লোক আছেন। তার কাছ “থকেও আমর! বিজ্ঞানের দিক 
থেকে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার ব্যাখ্যা প্রনতে চাই । বিজ্ঞান-তন্ত্ 
চিন্তা আমি বেশ বুঝতে পারি এবং আমার মনে গঠে ভগবানে 
পৌছবার বিজ্ঞানও একটা রাস্তা এবং যে রাস্তা ধরে পাশ্চাত্য জগৎ 
থুব নিশ্চিতরূপে ( অবশ্ত য্দি সতশা'বে চালিত হয়) ভগবানের দিকে 
এগুতে পারবে । আমার খুব উপকারে আসবে যদি আমি জানতে 
পারি, এইভাবে স্বামী বিবেকাননের নিজেকে প্রকাশ করবার স্থযোগ 
হয়েছিল কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তবে তা কোন পুস্তকে । 
্বামী -_--_-7_ তুমি ও তোমার ভাইয়েরা আমার প্রণাম 
জানবে । ধিনি সকল সঙ্গীতের সার, আধ্যাত্মিক একতার ধিনি মুল- 
সুত্র সেই রাঁমরুষেের সহিত সম্বন্ধিত বলে আমাকে তোমাদেরই একজন 
বলে জানবে । ইতি-- 
তোমাদের সকলের গতি 
শ্দেহ সম্পর 
আব, আর 
আগষ্টের শেষে আমাদের সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে 
দেখ। করবার ইচ্ছা! আছে। 


ডাঁন্ডদের সাড়া 
চঠি ) 

আমি বিজ্ঞানবিদ্‌ নহি; বে সাধারণভাবে বিজ্ঞান সপ্ন্ধে কিছু 
জানিবার অমার আগ্রহ মাছে। কাজেই সার জে, সি, বোস 
কলিকাতায় মে বক্তৃতা দিঘাছিলেন ভাহ] আগ্রহেব স'হহত পড়িয়াছি, 
এবং সম্প্রতি ১৭0৪৪778717 পরঞিকাস তাহার বক্তৃতা দ্বারা অনুপ্রাণিত 
18005 2170 11008811)8101017 শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে উহা 
থুব শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা কবি । কিন্তু এসব সন্বেও সার জগদাশ জীব 
ও জড়ের মধে) যে ব্যবধান আছে, তাহার সামপ্রস্ত বিধান করিয়াছেন-_ 
তাহার এই উক্তি সম্বপ্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে । তিনি 
অথবা তীহার কোনও কৃতী শিষ) যদি 51255772) পত্রিকা! সাহায্যে 
আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেদ তবে বডঠ উপকৃত হইব, কারণ 
আমার ধারণ! আমার ভ্তায় অনেকে এহকূপ সন্দেহে পড়িয়াছেন । 
আঁশা করি আমার অনুরোধ নেম্ষল হইবে লা। 

ভারতে বৈদিক যুগ হইতে এবং ইউরোপে আযারিষ্টটলর সময় 
হইতে--এ পর্যাস্ত উত্তিদেস ঘনে প্রাণ আছে_-এ কথা কেহই জন্বীকার 
করেন নাই । সার জে সি, বোস্‌ জীব এবং জড়ের মধ্যে কতকগুলি 
নৃতন সাদৃগ্ স্প্তঃ প্রমান করিয়৷ মানুষের জ্ঞান ভাগার বুদ্ধি 
করিয়াছেন সন্দেহ নাই, যদিও কণ্েকমাস পুর্বে ১০1070160 4£১17611580 
পত্রিকার কোনও প্রবন্ধ লেক তাহাব আবিষ্কিত তথ্াগুলি হেয় 
প্রতিপন্ন করিছে চেষ্টা! করিয়াছেন । কিন্তু সার বোস্‌ যখন বলেন 
থে জগতে জড় বলিয়া কোন পদার্যহ লাই, এবং শুধু উত্ভিণ কেন 
ধাতুদ্রব্যেরও প্রাণ আছে, কারণ শড়িৎ প্রবাহ প্রয়োগে তাহাদেরও 
জীবনের সাড়া সমভাবেই পাওয়া মায়__. 199190100 00 006 01১5168] 
21)0 51500105] 50170011)) তখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠে যে 
জীবনের লক্ষণ কি? 


৩৫২ হিরোর ৩০শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা 


আত্মপোঁধণ « ও বং বংশবিস্তারই চিপ গা -0010- হিলি সত 
জীবনের ওগ্রমাণ, এইরূপ বিশ্বাসে বোধ কয় বোস্‌ মহাশয়ের আপত্তি 
নাই। যে পর্যন্ত না তিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে ধাতু পদার্থ 
ও জন্যান্য জড়প্দার্থ সমুহ থাঠ্য গ্রহণ করে। 015010815176 বা 015101011৮6 
প্রথার অন্ুবত্তী হইয়া! চলে | 9100৮ 10 605 01500812100 0 
01510106?55 070065569 ) এবং জীব ও উত্তিদের স্তায় বংশ বিস্তার 
করিতে সমর্থ, সে পধ্যস্ত কোন চিন্তাশীল পাঠকই তাহার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না । কোন উত্তেজনাতে সাড়া দেওয়া জীব 
ও জড উভয়েরই ধর্ম-__ইহা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্ত ইহা বারা 
এক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণিত হইতেছে না । 

কিছুদিন পরর্ববে ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের 17101 1০09] 
নামক পত্রিকাঁয় অধ্যাপক ডি, ফ্রেসার হ্যারিস্‌ (7১001), চান55 
[77775 1. 1), 1), 90, চা, 5. (5:10) মহাশয়ের লিখিত 
*[1010% ৪10 [১615002115৮ শীর্ষক গ্রাবন্ধটি আমি পড়ি। কোন 
গ্রকার উত্তেজনাঁতে সাড়া দেওয়াই যে জীবনের গ্রামাঁণ নহে, উতা উক্ত 
অধ্যাপক মহাশয় তাহার প্রবন্ধে বিশেষ যুক্তি সহকারেই প্রতিপন্ন 
করিষাছেন। কয়েক মাস পূর্বে ৪0:৪০ নামক পাত্রকাঁয় একজ্রন 
প্রসিদ্ধ উত্তিদৃত্ত্ববিদ্‌ ক্রমবিকাশবাদ €7৮০01060 ) সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি 
লেখেন তাহাও আমি পড়িয়াছি। ইহ্াতেও তিনি যোগ্যতার সহিত 
প্রমাণ করিয়াছেন যে সাধুতার স্ায় জীবনও উপমাবিহীন (11015 
01010005 85 7001811 19 0171005 ) এবং 10018010 ( স্বাবর ) ও 
070910 ( জরঙ্গম ) এর মধ্যেও একটা অনতিক্রম্য বাবধান বর্তমান । 
উপরোক্ত তই প্রবন্ধের সম্বন্ধে সার জে, পি, বোম্‌ মহাশয়ের কি উত্তর 
আছে তাহ! জানাইলে বাধিত হইব । 

সার জগদীশ যদি তীহাঁর গবেষণা অকাটা যুদ্ষি প্রমাণের সাহাষ্যে 
সমর্থন করিতে পারেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্যে জীব হইতে জীবের 
উৎপত্তি (31056176515), কি- জড় হইতে জীবের উৎপত্তি (4১51025176519) 
এই সম্থন্ধে পুরাতন কলহ এবং প্রাচ্যে জড় ও জীবের মধ্যে যে অনৈক্ষোর 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] ডিদের সাড়া ৩৫৩ 


২ ০ তাত 


ধারণা আছে তাহা সম্পূর্ণ দূরীভৃত হইবে। কিন্তু 31805577217 পত্রিকার 
সুলিখিত প্রবন্ধে এরূপ ঈঙ্গিত করা তইয়াছে যে এই অনৈকোর নিরসনই 
গুঢ়তম রহস্তের সমাধান | ইহা সতা বলিয়া মনে হয় না; কারণ ভারতে 
ধাহার] শ্রে্ঠতম রহস্তবিদ্‌ বলিয়া! খ্যাত, তাহাদ্দের নিকটে বিজ্ঞানের 
এত সাবের দৃশ্যমান জগৎ মায়া (11113101) ) ব্যতীত কিছুই নয়। হিন্দু 
খধির নিকট যাবতীয় বন্ত্ব তাহারই প্রকারভেদ মাত্র। তিনি বলেন__ 
“তিনিই সব এবং আমিই তিনি” তাহার সর্বত্ব প্রকৃতির অধিষ্াত্রী 
দেবীর কল্পনা নহে (1১800561510 ; কিন্ব! প্রকৃতিতে দেবত্বের আরোপও 
নহে (810০0609515 01021001611 


ভবদখয় 


কামাখানাথ মিত্র 
প্রিন্সিপাল রাজেন্দ-কলেজ 
ফরিদপুর 


স্বপ্ন 
( পুর্ববানববৃস্ভি ) 


পাশ্চাত্য মনস্তান্বিকেরা! বলেন, স্বাভাবিক ভাবে যখন জাগ্রদ্ববস্থায় 
খানিক ক্ষণের জন্ত চেতন! বিলোপ হয়ে আসে তারই নাম নিদ্রা । শরীর- 
বিজ্ঞানীরা বলেন, এ অবস্থাটা হচ্চে দেহ ও মনের বিশ্রাম । স্ুবুপ্তির সময় 
মন্তি্ষ একেবারে রক্তশৃন্ঠ হয়ে যায় এবং সেই জন্ত তাঁর কোন কাজও 
হয় না। কোনও তন্মাত্রই এ সময় জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে 
বাঁ ভেতর “থকে কোনও প্রেরণা কর্ধেন্ছিয় দিয়ে পেশীর ওপর কাজ 
করতে পারে না। পেশীরা এ সময় শিথিল হয়ে থাকে । আপেক্ষিক 
গুরুত্বের ওপর সমস্ত শরীরটা নির্ভর করে। 


স্বপ্ন দেখ! 


মনের, যখন স্ুযুপ্তিৎ তখন সমস্ত চেতনা! একেবারে লোপ পায়, 
১, 


৩৫৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
মনে হয় যেন মনটাই নাশ পেয়েচে । মনোবৃত্তির সময় দেহের যে পরি- 
বর্ন ঘুটে তাও দেখা যার না । এটা হলো! নিদ্রার খুব গভীর অবস্থা । 
কিন্ত এর ওপর, নিড্রা যখন থুব গভীর নয়, আর একটা অবস্থা আছেঃ 
যাকে আমরা স্বপ্র বলি। এখানে মনোবুত্তি থাকে, যা পূর্বদৃষ্ট বাহ্য 
জগতের স্মৃতি থেকে তৈরী হয়। কখনও কখনও স্বপ্র-বৃত্তির উত্তেজনায় 
মানুষকে কথা বলতে ও বেড়াতেও দেখা! যায়। কন্মেন্রিয় তখন পেশীর 
ওপর কাজ করে। স্বপ্রকালীন ভীতি ও হর্ষজ্রনিত মুখের ও অপরাপৰ 
অবয়বের পেশীর ক্রিয়। আমরা যে কোন লোকের দেখতে পেতে পারি। 
কিন্তু যার! স্বপ্র দেখে বা সেই অবস্থায় ঘুরে বেঙায় তাদের জগৎ ও 
জাগ্রদবস্থার জগৎ সম্পূর্ণ আলাদ]। জ্রাগ্রদবস্থায়ও মনোবৃত্তি থাকে | তাকে 
মলোনিবেশ পূর্বকই হোক বা অমনোনিবেশ প্রর্বকই হোক তার ওপর 
আমাদের একট! অধিকার আছে কিন্ত স্বাপ্ন-মনোবুত্তির ওপর আমাদের 
ফোন ও হাতইহ নেই। তা তলে কেউ আর দ্রঃস্বপ্ন দেখত না। (শাঙ্কর 
মতের সহিত তুলনা করে দেখ ।| এর পর আমরা স্বাপ্র-ূপ ফুটে 
ওঠার হেতু ও তার সঙ্গে জাগ্রদবস্থার ভেদ বা কি, আর একটু বিশেষ 
ভাবে আলোচলা করব। 


পালা 


বাইরের স্পর্শ দিয়ে স্বপ্ন দেখান 


লোকের সাধারণ ধারণা, স্বপ্ন মাথার মধ্যে হয়, আর এট! মস্তিক্ষেরই 
উত্তেনার ফল। কিন্ত আজকাল বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা জানা যাচ্চে ষে 
জাগ্র্বস্থাতে যেমন বাইরের জিনিষ ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিলে আমরা প্রত্যক্ষ 
করি, ঠিক তেমনি নিদ্রাঅবস্থায়ও বিভিন ইন্ট্রিয়কে নানা উপায়ে উত্তেজিত 
করলে বিভিন্ন প্রকার স্বপ্রের উত্পাদন করা যেতে পারে । ( শাঙ্কর মত 
দেখ) চোক কাণ বা ভেতরকার দেহের কোন অংশ উত্তেজিত করলে 
মন্তিকফষ স্বাধীন ভাবে কাজ আরম্ভ করে--যেমন জাগ্রদবস্থায় একটা 
ফুল বা অন্ত কিছু দেখলে মনে কত ভাবের প্রবাহ বইতে থাকে । কিন্ত 
জাগ্রৎ ও স্বপ্রে প্রভেদ এই, স্বপ্নে লজ্জা এলে মাটিতে পড়ে হাড়গোড় 
ভাঙ্গবার আগে ন্বপ্র ভেঙ্গে যায়। জাগ্রত জীবনের চলনেও লজ্জা 


আধা ১৩৩৫ ] স্বপ্ন ৩৫৫ 


থাকে, কিন্তু স্বপনের নৃত্যেও লজ্জা! থাকে না । আরও বোঝ! যাক যে, 
জীবের ঘুমন্ত অবস্থায় ঘুমস্ত সংস্কাররাশির খেলার নাম স্বপ্ন এবং জ্ঞাগ্রত 
সংস্কারের নাম, আমাদের শাস্ত্র যাকে "স্বৃতি' বলেচেন। 


অধিকাংশ স্বপ্র স্বপের খেলা 


অধিকাংশ সময় আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তাতে আম্বাদ বা স্পর্শ খুব 
কম সময়ে করি। কখন কি ভবে গ্েহের কোন অংশের উত্তেজন! হবে 
তার কোনও ঠিক না থাকায় শপ্রেরৎ কোন ঠিক থাকে না। আমরা 
স্বপন দ্বেখি কখনও রূপ), কখন শব্দ, কথন ক্লান্তি কথন বা উত্তাপের। 
কিন্তু বেশীর ভাগই, যদি স্মরণ থাকে, তা হলে বুঝতে পারা যায় যে তারা 
রূপের । বাইরের উত্তেঞনাগুলো আমাদের মনের রূপ-তন্মাব্র গুলোকেই 
ফুটিয়ে ভোলে । থুমস্ত মানুষের দেহে উদ্ম বা শীতল স্পর্শ দিলে দেখ! যায়, 
সেস্বপ্র দেখে, দাভার আগ্েয় গিরির মত বা হিমালয়ের বরফের যত 
জায়গার সে বেড়াচ্চে। ঘর্ধে পেশীর কোনও কৌচকাঁন জায়গায় ম্পর্শ 
দেওয়া মায় তা হলে বোঁধ ভয়, যেন একদল কাঁকড়া বিছে বা মৌমাছি 
কাখড়াবার জন্য ভাড়া করেচে | যি জিবের ওপর কোনও ক্রিয়া করা যায় 
তা কলে ভাল মন্দ আব্বা পাওয়া যায় । এই রকম বিভিন ইন্দ্রিয় 
তাড়নার ত্বারা বিভিন্ন রকমের স্বপ্র দেখান যায়। 


স্বপ্লের উত্তেজক 


উত্তেজক না থাকলে স্বপ্র দেখা যায় না। আমাদের মনে হয় উত্তে- 
জনার কোনও কারণ নেই অথচ স্বপ্ন দেথলুম কেন? শোবার আগে 
থর অন্ধকার করে দিলুম, ঘরের উত্ভতাপও ঠিক রাখা গেল, পাতল৷ কাপড় 
জামা পরা গেল, খাতে কোনও গোলমাল না হয় তারও ব্যবস্থা কর! 
গেল, কিন্তু তবুও স্বপ্ন দেখলুম কেন ? মনন্তত্ববিদ্বেরা বলেনঃ উত্তেজনার 
হেতু ষতই নিবারণ কর, চোখের তারার ওপর রক্তের চলাচল, তার ওপর 
পাতার চাপ, নাড়ীর চাঞ্চল্য, বুকের ধপ. ধপ শব্ধ, বিছানার চাদর 
গুটিয়ে যাওয়া, বেকায়দায় হাত প! ঘাড় থাকা, হজমের গোলমাল) এ সব 
বন্ধ কেউ করতে পারবে না-_কার্সেকাজেই স্বপ্রও বন্ধ হবে ন1। 


৩৫৬ উদ্জোধন [ ৩** বর্ষ ৬ সংখ্যা 
স্বপ্লে এত রূপদ্ধেথা যায় ফেন 

বাইরের উত্তেজনাগুলো স্বপ্নে বেশীর ভাগ রূপে পরিণত হয় কেন, 
বৈজ্ঞানিকেরা তার ছুটে! কারণ নির্দেশ করে থাকেন। প্রথম হচ্চে সব 
ইন্ছ্িয়ের চাইতে চোখ অতি কোমল (5605811৮60১ একটুতেই উত্তেজিত 
হয়ে ওঠে । ঘরের আলোর একটু আধটু পরিবর্তন বা চোখের পাতার 
রক্ত চলাচলের কিছু ব্যতিক্রম হলেই তা মনের রূপের ঘরে আঘাত করে। 
আর তা ছাড়া মস্তিষ্কের বহিরাবরণের : ০076২: ধুসর রংটাও একট! 
কারণ। বোধ হয় রূপ দিয়েযেত্বপ্র আরস্ত হয় মশ্ষিষ্ষ-কেন্ত্রের ধুসরত্ব 
এবং চোথেব কোমলতভাহ তার হেতু, নহলে বোধ হয় স্বপ্পে শের 
অধিক আধিপত্য থাকত ; চোখ যর্দি অত কোঁমল না হত তা হলে বোধ 
হয় ঘুমের সময় এ ধূসর মনে প্রবেশই করতে পারত না । চোখ ও মন্তি- 
ফ্কের ধূসর বহিরাবরণ, ছুটোই অত্যন্ত উত্তেজক বলে কূপের স্বপ্ এত বেশী 
হয়। 

দ্বিতীয় কারণ হুচ্চে, আমর! জাগ্রত ভূমিতেশ স্মরণ ও বিচার করি 
রূপের সংঙ্ঞ1 দিয়ে । কারণ বাহা জগতের সঙ্গে চোঁথের যত সহজে 
সন্নিকর্ষ হয় তেমন অন্ত কোনও ইন্্রিয় দিয়ে হয়না । আকাশে চিল 
উডচে দেখচি, ভার রূপটা, বাকি তন্মাত্রগুলো আমরা অনুমান করে নি। 
বাহ জগতের শতকরা ৯নট! জিনিষের রূপ আমরা চোক দিয়ে দেখে অপ- 
বাপর গুপগুলো অনুমান করে নি। আবার যখন জিনিষ সামনে 
না থাকে তখন ত রূপ ছাড়া কল্পনা! করবারই যো নেই। (সই জন্য 
প্রাকৃতিক নিয়মে মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়-কেন্ত্র উত্তেজিত হলেই 
সঙ্গে সঙ্গ রূপকেন্দ্রুও উত্তেজিত হয়ে ওঠে । এই অ্রন্ত চোখ হচ্চে শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞালেন্দ্রিয় এবং লোকে প্রতাক্ষ করাকে “দেখা” বলে । আর স্বপ্পটাকে 
সরল করে বোঝাতে গেলে বলতে হয়, জাগ্রত তুমি থেকে যেমন আমর! 
রূপ দিয়ে কল্পনা! করি, তেমনি ওটা নিদ্রাবস্থার একটা অবশ কল্পনা । 
( ক্রমশঃ ) বাস্ুদেবানন্দ 


স্বামী সারদানন্দ 


পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ম্পটই হৃদয়গম 
হয় যে যখন মানবজাতির মধো ধর্মের অধঃপতন ও অধম্মের অভাথান 
হয় ভগবান তখন স্বীয় অচিন্তাশক্তি প্রভাবে ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
জন্য অবতীর্ণ হন। আবার অবতার প্ররুষগণের লোকোত্তর জীবন 
পাঠে দেখা যায় ষে তাহারা স্বীয় লীলাসহচর ন্িত্যপাধ্গণ সমভি- 
বাহারে জন্ম পরিগ্রহন করেন । সব্বঘনমুত্তি অবতাঁরগণ সাধন সহায়ে 
লুপ্তধর্ম্ের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করেন এবং স্বীয় সাধনলব-শক্তি সল্প 
সংখ্যক শিষ্াগণের মধ্যে সঞ্চারিত করেন । সর্বসাধারণ তাহাদের 
জীবন বা আদর্শ সজ্সে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারে না। মাঁনব 
সাধারণের মধ্যে উক্তভাব প্রচারের উপযুক্ত রজোশক্কি অবতার সহচর 
নিতাসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়! তীহারাই নানাভাবে 
ও নানা উপায়ে ভগবদ্ধাণা আচগাল ত্রাঙ্গণে প্রচার করিয়া পৃথিবীতে 
ঈশ্বরের জন্মপরিগ্রাহরূপ দৈব কার্োর সার্থকতা সম্পাদন করেন। 
আবার একমাত্র তাহারাই অবতারগণের অতীন্ট্রিয় ও সুশ্ম আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধি সমূহ অজ্ঞ ও মুগ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে বুধাইয়! দিতে সমর্থ হন । 
এই সকল লীলাসহচরগণ আমাদের ন্যায় পূর্বব পূর্বব জন্মানুিত কর্মান্ধার! 
চাঁলিত ভইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না। উইছারা নিতাসিদ্ধ ও ঈশ্বর- 
কোটি শ্রেণীর লোক | ইহার! অতীত কালে তপস্তায় সিদ্িলাভ করিয়া 
লোক-ছুঃখ অপনোদনের নিমিন্ত বারংবার অবতারের সঙ্গে লোক- 
সমাজে অবতীর্ণ তন। এই সম্পর্কে শ্রীকষ্চ ও অরুন, বুদ্ধ ও আনন্দ, 
শ*কর ও পন্মপা্, চৈতন্ত ও নিতাননা, ষীশ্ত ও পিটার প্রভৃতি অবতার ও 
তাহাঙ্গের নিত্যপার্ধদগণের জীবনী বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য । 

খৃ্ঠীয় উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুজাতি খন আধ্যাত্মিকঃ নৈতিক, 


৩৫৮ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সপ ৮২০ সি িলশপাশি পাতিপাসিপাসিলিসাসিসি কচি 


সামাজিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ে অবনতির নিম্নতম সোপানে অতি 
ক্রতগতিভে অবরোহুণ করিতেছিল এবং খন ভারতের আধ্যাত্মিক 
আকাশ দুর্ভে্চ অন্ধতমিশ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল তখন ভগবান শ্রারাম- 
কষ্খরূগী শশধর ভারতীয় গগনে উদ্দিত হইয়া স্বীয় নির্মল ও শুভ্র 
আলোক সহায়ে দিঙউ মণ্ডল পুনরুপ্ভাসিত করেন এবং সহশ্র বৎসরের 
দাঁসত্বজনিত আঁতীয় আঅধঠঃপতলের গতি অবরুদ্ধ করিয়া পুনরায় এই 
প্রাচীনতম আধ্যজাতির চরম লক্ষ্যে পঁছছিবার পথ নির্দেশ করেন। 
প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মানুসারে সেই নিশানাথ সদ্দশ অবতাঁরের সহিত 
কয়েকটি উজ্জঙপ নক্ষত্রও আকাশে উদ্দিত হইয়। উহ্হার শোভা পরিবদ্ধন 
কবেন। কালক্রমে শ্রামকষ্তরূপী চন্দ্র অন্তমিত হইয়া স্থুললোকচক্ষুর 
অন্তরালে গমন করিলেও উক্ত তারকামগ্ডলী “বহুজনহিতায় বহুজন- 
সুখায়* ধর্মের বাণী ঘোষণা ঘারা রজনীমুগ্ধ পথিকের ন্যায় বছ মানবের 
গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন। আজ শ্বামী সারদানন্দের 
মহাসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্চলীলা সহচর আর একটি উজ্জল নক্ষত্র লোঁক- 
নয়নের বহিভূত হইয়াছে । মহামহিমময় প্রবুদ্ধ-ভারতের দীপ্তশীর্ষ 
শোভিত করিবার জন্য ভগবান শ্রীরামরুষ্জ যে আধ্যাত্মিক কিরীট স্বীয় 
হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা হইতে আর একটি উজল হীরকথণ্ড স্থুল 
দৃষ্টিতে থসিয়া পড়িয়াছে। 

শরৎচন্দ্র চক্রবন্তী যৌবনের প্রারভেই নরেন্দ্র প্রভৃতি মধুকরের গ্ঠায় 
দক্ষিণেশ্বরের শতদল সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রশ্রীঠাফুরের পদপ্রান্তে 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। যুবক সাধকের প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বলিয়া- 
ছিলেন, “ছেলেটির দেখছি তীব্র বৈরাগ্য।” শরৎ সেই সময় কলেজে 
পড়িতেন এবং ধর্্মোপদেশের জন্ত কেশব বাবুর প্রতিষিত ব্রাহ্মদমাজে 
যাতায়হ করিতেন । পরে বোধ হয় শ্রীযুত কেশব সেনের বক্তৃতায় 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের বিষয় অবগত হইয়া তদীয় পৃতসঙ্গলাভের নিমিত্ত 
তৎপদপ্রান্তে উপস্থিত হন। সেই সময় তাহার জ্ঞাতিভ্রাত! শ্রীযুত 
শশীও ( পরে ইনি রামরুষ্ণ-সঙ্বে স্বামী রামকষ্ণানন্দ নামে খ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন) ঠাকুরের নিকট বাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন 1 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] স্বামী সারদানন্দ ৩৫৯ 


আশ্চর্যের বিষয় এই €ষ। ছুই ভাই একই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
করিলেও প্রায় এক বৎসর যাবৎ তাহারা কেহই পরম্পরের আগমনের 
বিষয় অবগত ছিলেন না। পরে ঠাকুরই একদিন উভয়কে এই বিষয় 
জ্ঞাত করেন । 

জভুরী-শিরোঁমণি শ্রীরামকষ্ণদেব হীরক ও মণি চিনিয়া লইতে 
অভূত পারদশী ছিলেন। সুতরাং উজ্জ্বল ও চাকচিক্যণীল বহুসংখ্যক 
কাঁচ ও স্ফটিকথণ্ড মধো কয়েকট্রকরা মণি বাছিয়া লইতে তাহার 
কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তিনি এই বালকশিষ্যগণকে শীঘ্রই অবতারের 
নিত্য লীলা-সহচর আপনার জন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তীাহ- 
দিগকে সর্বদা সাধনপথের নৃতন নূতন তত্বসমুহ শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 
অলৌকিক বিজ্ঞান সম্পন্ন শ্রীরামরুষ্জদেব কখনও দুইজন শিষ্ের অন্ত 
একক্প পন্থা! নিদেশ করিতেন না। বিভিন্ন কুচি ও সংস্কার অন্থসারে 
শিষাগণকে ভিন্ন ভিন্ন সাধন মার্গে দীক্ষিত করিতেন। গ্রতোক 
অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার এক বিশি্ সশ্বন্ধছিল। কাহাকে সাকার 
উপাসনায় কাহাঁকেও বা নিরাকারে, কাহাকে জ্ঞানমার্গে আবার 
কাহাকেও বা ভক্তি বা কন্মরমার্ণে তিনি উপদেশ দিতেন । কিন্ত বিভিন্ন 
পথে গমন করিলেও সকলেই যেন অবশেষে এক অদ্বৈত সত্যো প্রতিষ্ঠিত 
হয় এই বিষয়ে তিনি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
তিনি কাহাকেও “প্ররুতি* ভাবাঁপন্ন বলিয়া নির্দেশ করিতেন, আবার 
কাহাকেও বা “অখণ্ডের ঘর* বলিয়। উল্লেখ করিতেন । যুবক শরতের 
সহিত তাহার কি অলৌকিক স্থন্ধ ছিল এবং তাহার ধর্ম সংস্কার সম্বন্ধে 
ঠাকুর যে সকৰা কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমর! অবগত নহি। 
কারণ আমরা পুল্ঞনীয় সারদানন্দ মহারাজের নিকট গুনিয়াছি ষে এই 
সকল বিষয় অপর কাহাকে এমন কি স্বামী বিবেকানন্দকেও বলিতে 
নিষেধ করিয়াছেন । শরৎ মহারাজও এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব 
ছিলেন। তবে তীহার সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি বাণী আমর! তাহার 
নিকট বা অন্ট কোনও বিশ্বস্ত-স্থত্রে যাহা আনিয়াছি তাহা এস্কলে 
পাঠককে দিলে মন হইবে না ।, 


৩৬০ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ-_শ্ঠ সংখ্যা 


একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত ভক্তগণ সমক্ষে জিতেন্দ্িয় সর্ববপিদ্ধি- 
ছাতা পার্বতীস্ত গণেশের প্রশংসা করিতেছিলেন । উহা শ্রবণ করিয়া 
শরৎ মহারাজ বলিলেন, “মহাঁশয়। আমারও এ ভাব ভাল লাগে । গণেশের 
আদর্শহই আমার আদর্শ বলিয়া মনে হয়।” ঠাকুর ইহাতে উত্তর 
করিলেন, "তোর গণেশের ভাব লয়, ভৈরবের ভাব । তোর ভিতর 
শিব আছে, জ্রানবি। আর আমার মধ্যে শক্তি আছে। তোর 
সমস্ত শক্তি ও সামর্থ আমার মধো বিদ্যমান |” এই সকল কথার 
গভীর অর্থ আমাদের হ্টায় অজ্ঞ মানবের বোঝা অসম্ভব । শিব ও 
গণেশ ভাবের প্ররুত মর্ম তিনিই অবগত ছিলেন । কিন্তু পরবত্তী 
জীবনে পুজনীয় শরৎ মহারাক্জের অদ্ভুত ত্যাগ বৈরাগা, অলৌকিক 
সংযম ও প্প্রোমণ অপুষ্টপূর্ব গাম্তীষা ও শাশ্তভাব দেখিয়া যোগীশ্বর 
কৈলাসপতির অটল অচল মহিমা-মগ্ডিত ছবি স্বতঃই দর্শকের মনে উদ্দিত 
হইত । 

আর একদিবস ঠাকুর শরৎ মহারাল্র ও শশী মহারাঁজ্রকে লক্ষ্য করিয়। 
বলিয়াছিলেন, "এই তুই ভাইকে পূর্বে খধিরুষ্ের দলে দেখিয়াছিলাম 1৮ 
বালাকাল হইতেই শরৎ মহারাজের ষীশুুষ্টের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল । 
তিনি ঈশ। কথিত বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি বিশেষন্ূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 
এই ছুই ভাই পূর্ধকালে যী শুধুষ্টের পাষদরূপে গ্যালিলি দেশে জন্মিয়াছিলেন 
কিনা কে বলিতে পারে ? তবে আমরা ইহ] অবগত আছি যে ঠাকুরের 
শরীর ত্যাগের পর শরৎ, স্বামী বিবেকাননের নির্দেশে মার্কিনদেশে 
যাইবার পথে রোঁম নগরে উপস্থিত হন । একদিন উপাসনা কালে 
উক্ত সহরের স্ুপ্রসিদ্ধ ভজনাগার সেণ্ট, পিটার গীর্জীয় গমন করেন। 
সমবেত শতসহম্র নবনারীর প্রার্থনা! শ্রবণ করিয়া তাহার অপুর্ব ভাব 
পরিবর্তন লক্ষিত হয় এবং তিনি কিয়ৎকালের জন্ত সমাধিতে মগ্ন হল। 
কোন্‌ পূর্বস্থতি তাহার মনকে দ্বিসহত্র বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ ভগবান 
ঈশ| মির ভাবে উদ্বেলিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে ? 

পুর্জনীয় শরৎ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি একদিন ঠাকুর কয়েকজন 
ভক্তকে তাহাদের সাধন প্রণালী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন । ধ্যানে 


আবষাঢ়ঃ ১৩৩৫ ] স্বামী সারদানন্। ৩৬১ 
কাহার কোন্‌ দেবমূর্তির দর্শন হয় এই সকল বিষয় কথাবার্তা হইতে 
ছিল। হঠাঁৎ ঠাুর শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কোন্‌ মূর্তি 
দেখ তে চাস্‌?” ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলেরই 
মনে হইতেছিল তিনি যেন ইচ্ছা মাত্রই সাধককে ধ্যানে দেবদেবার 
মুছি দর্শন করাইতে সমর্থ ছিলেন । যুবক শরৎ ক্ষণমাত্র চিত্ত করিয়া 
উত্তর করিলেন, “মহাশয় মামি কোন দেবদেবীর মূর্থি দর্শন করিতে 
চাই না। আমি সর্বজ্পীবে ভগবখনকে উপলব্ধি করিতে চাই” । ঠাকুর 
ঈষৎ হাশ্ত সহকারে বলিলেন, ৭ওরে, উহা যে সব শেষের কথা। 
সাধনার শেষেই এীন্ূপ উপলব্ধি হয়” | শরৎ মহারাজ বলিলেন, “ত। হোক 
গে। আমি উ্তাই চাই । কোন বিশেষ দেবদেবীর মুত্তি শন করিতে 
আমার ইচ্ছা নাই” । তাহার মুখে শুনিয়াছি। "আমি বাস্তবিকই 
কোনও দেবদেবীর নিশেষ মুর্দি দশন করি নাই | তবে ঠাকুরের নিকট 
যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ভ'হার কৃপায় উহার কিছু উপলব্ধি 
হষ্টতেছে |” একজন অপরিণত বয়স্ক যুবকের মান ধর্মের এইবূপ গভীর 
প্রেরণা দেখিয়া কে মনে করিবে যে, ইনি আমাদের মতই একজন 
সাধারণ সংস্কার বিশিষ্ট মানব ছিলেন । 

ব্রাহ্ম ভাবাপর শরৎচন্দ্র প্রথমে হিন্দু দেবদেবীতে বড় বিশ্বাসবান 
ছিলেন না; বরং নিরাকার ব্রন্দের প্রতিই তিনি সমধিক অনুরাগ 
সম্পর ছিলেন । সেই জ্ন্তা দূর্গা, কালী, কষ্ট, শিব প্রভৃতি হিন্দু দেব 
দেবীর প্রতি ঠাকুরের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া! শরৎ মহারাজ প্রথমট! 
কিছু কু বোধ করিয়াছিলেন । অনেক সময় তিনি শ্রীরামরুষ্দেবের 
সহিত কালী মন্দিরে বা বাধাকৃষ্টের মন্দিরে গমন করিতেন এবং 
ঠাকুরকে সর্বদাই উক্ত দেবদেবীর সন্মুথে ভূমিষ্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করিতে দেখিতেন ' অন্তরের সহিত ন! হইলেও ঠাফুরের প্রতি গভীর 
ভালবাসা! বশতঃ শরৎ মহারাজ ও দেবদেবীর সম্মুথে খন্ধূপে মস্তক অবনত 
করিতেন । তিনি বলিতেন, প্প্রপমে তাহার অনুকরণে ঠাকুর দেবতাকে 
প্রণাম করিয়াছি। পৰে তাহারই কৃপায় এ সকল দেবদেবীর 
মহিমা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছি।” আর একবার তাহাকে বলিতে 


৩৬২ উদ্বোধন [ ৩*শ বি সংখ্যা 


স্পপিপািপাসিপিসসি পাটি শিলা শপাশিলািত িাশিবা্পীপাসিপিস্পাসিপাসিিস্িলািসিসিপাসিতাস পাসিপাসিতািতাসিপািশাশিশাটিপাসিপা্লি সিপাশিপিসিপািলাশশিটিরাস্টিটিপাশিতি সিটি পাশপাশি ০ সি পাস 


শুনিয়াছি,। *যৌবনকালে আমরা কেবলমাত্র পুরুষকারে বিশ্বাসবান 
ছিলাম । অদৃষ্ট বা! ঈশ্বর ইচ্ছায় কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। সর্বাপেক্ষা 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন সমক্ত কার্ধ।ই নিজ পুরুষকার সহায়ে সম্পন্ন 
করিতে সমর্থ হইতাঁম | ছোট বড় সমস্ত কার্যেই এরূপে কৃতকাধ্য হইয়াছি। 
ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার কিছুদিন পরে পরী বিষয়ে প্রথম ধাক্কা পাই- 
লাম। যেসকল কাধ্য পূর্বে ইচ্ছামাত্র-সহায়ে অবলীলাক্রমে তুসম্পর 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, তথন বহু চেষ্টা সত্বেও সেই সকল কাঁভে অক্ষম 
বোধ করিতে লাগিলাম । ঠাকুরের কৃপায় অচিরে বুঝিতে পাঁবিলাম যে, 
ঈশ্বরের ইচ্চা ভিন্ন কোনও কার্ধা করিবার কাহারও কিছুমাত্র সাম্য 
নাই” । 

অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভূত শিক্ষা প্রণালী ছিল। এই ক্রান্তদশী ত্রিকালজ্ঞ 
পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলেও কিছু লুকাইয়! 
রাখিতে পারিত না। তিনি মানুষের মন লইয়! কাদার তালের ন্যায় 
নাড়াচাড়া করিতেন ও ইচ্ছা মাত্রহ উহ্থাকে বিশিষ্ট আরুতিতে পরিণত 
করিতে পারিতেন । শরৎ তাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া দ্রুত গতিতে 
আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । কখনও বা পঞ্চবটাতে 
ধান অপে, কখনও বা মধুর কীর্তনে আবার কখনও বা ঠাকুরের শ্রীমুখে 
ঈশ্বরীয় কথ! শ্রবণে শরৎ মহারাজ অন্য যুবক ভক্তগণের সায় পরমানন্দ দিন 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । এই সময তিনি, নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ 
ঠাকুরের অপর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইলেন । এই পরিচয় পরে 
যাবজ্জীবন বন্ধুত্বে ও আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল | তিনি নরেন্দ্রনাথের 
প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন । ঠাকুর দ্রেহত্যাগের পুর্বে এই সকল 
বালক শিষাগণের আধ্যাত্মিক জীবন গড়িবার ভার নরেকজ্ররের উপর স্তম্ভ 
করেন। ঠাকুরের অপর একজন সন্্যাসী শিষোর মুখে শুনিয়াছি; 
“আমর! সকলে নরেন্র্রের নুতন নৃতন ভাবোদ্দীপক কথা অতান্ত আগ্রহের 
সহিত শ্রবণ করিতাম। আমি সর্বদাই তাহার মুখে নৃতন কথা শুনিতে 
ভালবাসিতাম। তিনি অনেক সময়ে একই বিষয়ের বারংবার অবতারণ! 
করিতেন, বারবার একই বিষয় শুনিয়া আমি অসহিষু) হইয়া উঠিতাম। 


সর্প সত উিপীসপি শীত সত সি এ সিটি তা ঈতীসিতি সি শিপ সি সিলসিলা তাস 


আষাঢ় ১৩৩৫ ] স্বামী সারদানন্দ ৩৬৩ 


কিন্ত শরৎ মহারাজ পুরাতন কথাও বিশেষ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ 
করিতেন । তাহাতে বিরক্ত হইয়া আমি তাহাকে বলিয়াছি, “তুমি একই 
কথা বারবার কিরূপে আগ্রছের সহিত শুনিতে পারু। খ সকল কথা ত 
অনেকবার শুনিয়াছ।' তাহাতে শরৎ মহারাজ উত্তর করিতেন, “তুই 
বুঝিন্‌ না, নরেন্ত্রের নিকট একই বিষয় বারংবার শুনিলেও আমি প্রত্যেক 
বারই উহ্থাতে নূতন অর্থ দেখিতে পাই। নরেক্রের কণা কথনও আমার 
নিকট পুরাতন বলিয়া মনে হয় না” |” স্বামী বিবেকানন্দের উপর তাহার 
কি অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল! 

দেহত্যাগের সময় সমীপাগত জানিয়া তী্রীরামরুষদের কয়েকজন 
সর্ধত্যাগী যুবক শিষাকে তীহাঁর ভবিষ্যৎ কার্ষোর জন্য প্রস্তর করিতে 
লাগিলেন। তিনি যখন দক্গিণেশ্বরে ঢরারোগা গল-রোগে আক্রান্ত 
হইলেন তখন এই সকল ঘুবক অগ্ গৃহস্থ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়। 
ঠাকুরের সেবা ও শ্ুক্রষার ভার গ্রহণ করিলেন । রোগ শধ্যায় শায়িত 
হইয়াও ঠাকুর তাহার ভবিষ্যৎ কন্মিগণের চরিত্র গঠন করিতে লাগিলেন । 
তাহাদিগকে অপাথিব ভালবাপা-হ্থত্রে গ্রথিত করিলেদ। চিকিৎসার 
অন্ঠ তাহাকে কাশীপুর বাগানে স্থানাস্তরিত করার পর নরেন্দ্র, রাখাল 
কালী, শরৎ, শশী গ্রভৃতি যুবক গণ বাড়ী ঘর্‌ পরিত্যাগ ককিয়) গুক্ুসেবায় 
সম্পূর্ণরূপে আত্ম বিনিয়োগ করিলেন । এই সময় যে দ্বাধশজন শিষ্য ঠাকুবের 
নিকট সন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন শরৎ মহারাজ তাহাদের মধো অন্ঠতম। 
ক্রমে দীপ নির্ববান হইল । ঠাকুর ভক্তগণকে কাদাইয়া ১৮৮৬ খৃঃ অন্দে স্থূল 
লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেন । তাহার অন্তধনে শিষ্যগণ নিজেদের 
পিতৃহীন অনাথ শিশুর নভ্ভায় অসহায় বোধ করিলেন । এমন কি তাহার 
যুবক শিষাগণের মধ্যেও অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় পাঠাদি 
কাধ্যে পুনরায় মনোনিবেশ করিলেন । শরৎ মহারাজ €সই সময় কলিকাতা 
[মডিকেল কলেজে চিকিৎসা শান্ত অধায়ন করিতেন । বীর নরেন্দ্রনাঁথের 
অন্তপ্রেরণায় যুবকগণ আবার গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে সমবেত 
হইলেন । তীহার তেজোময় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া “আত্মনঃ মোক্ষার্থং 
জঅগদ্ধিতাঁয় চ* জীবন উৎসর্গ করিতে যুবকগণ পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলেন। 


৩৬৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ_৬ষ্ঠ সংখা। 


বরাহনগর মঠে যে তপস্তার ধার! প্রবাহিত হইরাছিল জগতের আধ্যা- 
আ্সিক ইতিহাসে তাহার তুলন! ছুলভ। যুবকগণ আঠার নিস্্রী পরিত্যাগ 
করিয়া ধাঁনজপ ও শান্ধাদ্ি পাঠে মনোলিবেশ করিলেন, সামান্য আহারই 
জুটিত; আবার কোন দিন তাহাও জুটিত না। কোন দিন কেবল মাত্র 
ভাতের যোগাড় হইত, অন্ত কোনও ব্যঞজন হইত না । আর যেদিন 
কোন আহার্্যই জুটিত না সেদিন তাহারা মঠের দরজা বন্ধ করিয়] 
সমস্ত দিন কার্তনে বা তপস্তায় জতিবাঠিত করিতেন । নিকটবত্তী 
শ্বশানে যাইয়া ধান ওজ্ঞপে যুবকগণ কত বিনিদ্ররজনী যাঁপন করিয়াছেন । 
নরেন্দ্রনাথ শরতের ধান ও ধর্ম্মান্ররাগের ভুগ়্সী প্রশংসা করিতেন । এক 
দিন এই সকল যুবক অগ্রি-সাক্ষী করিয়! পিয়মিত অনুষ্ঠানের সহিত 
সন্নাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন । শরতচন্ত্র- স্বামী সারদানন্দরূপে নবজন্ 


লাদ করিলেন । 

কিছুদিন পর বরাহনগর মগের কঠোর জীবনও যুবক সন্যাসিগণের 
নিকট ত্গবান লাভের পক্ষে যথেষ্ট তপস্যা বলিয়া মনে হইল না। 
ভগবদর্শনের তীত্র আকাজ্। তাহাদিগকে প্রতিমুহূর্তে দপ্ধ করিতেছিল। 
তাহার? কৌপীন ও বহিবাস মাত্র সপ্বল করিয়া ভিক্ষুবেশে দেশ 
পর্যাটনে নির্গত হইলেন । ন্িক্ষালবধ পরিতর অন্গে ক্ষুধা নিবৃত্তি 
করিয়া সাধন ভঙ্জনে দিবস অভিবাহ্নিত করিতে লাগিলেন ৷ স্বামী 
সারদানন্দ ঢুই ভ্তন গুরুভ্রাতা সমভিব্যাহারে ৬পুরীধাম যাত্রা করিলেন । 
তথায় কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় প্রতা বর্ন 
করিলেন । কিছুকাল পর তিনি তপন্তা মানসে উত্তরাখণ্ড অভিমুখে 
রওয়ানা হইলেন। কেদারনাথ ও বদরী নারায়ণ দর্শন করিয়া 
আলমোড়াঁয় কয়েকজন গুরুত্রাতার সহিত মিলিত হইলেন । পরে গ্লামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়জন গুরুভ্রাতার সহিত হিমালয়ের নানাস্থানে ভ্রমণ 
করেন। স্বামী সারদানন্দ হৃষীকেশে কিছুদিন তপস্ত্ু! করিয়াছিলেন । 
হিমালয় ভ্রমনকালে একটি সামান্ঠ ঘটনায় তাহার বিশাল হাদয়ের পরিচয় 
পাওয়া যায় । এক্িন হুইন্ষন গুরুত্রাতার সহিত তিনি এক পাহাড়ের 
উচ্চ শিখর দেশ হইতে অবরোহণ করিতেছিলেন। পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও 
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ও বিপদ স্কুল ছিল! তাহার! যষ্টি সহায়ে পথ আতিক্রমণ করিতেছিলেন। 
এ রাস্তায় কিঞ্চিন্সাত্র পদস্থালল হইলে মৃত একরূপ অবশ্তস্তাবী ছিল। 
এমন সময় ভনৈক বুদ্ধার সহিত তাহাদের রাস্তায় দেখা হয়। বুদ্ধার 
নিকট যট্টিও ছিল না;। তিনি অতি সম্তভপনণে অগ্রসর হইতেছেন দোঁথিয়া 
স্বামী সারদালন্দ অকুন্িতচিতে হ্ীবানর সম্বল যটিথালি উঠার হস্তে অপণ 
করিলেন । বন্ধুগণ ঠহাছে আপত্তি বিলে (তিনি ঈষৎ হাস্তের সাঁহত 
উত্তর করিলেন, পবেচারীর 4ড কঈ ভইতাছ । আমা হইতেও উত্তার 
লাঠির অধিক প্রয়োজন !” পার এটোয়া ও এলাভাবাঁদ হয়া স্বামী 
সারদানন্দ বরাহ নগর মঠে গ্রতা পত্তন করেন । 

হতিমধো স্বামা বিবেকানন্দ দুন্দিনাদে মাকিলপদেশে বেদান্তের মহিমা 
ঘধোধণ করেন । চিকাগো পম্ম সায় ও আদেব্রিকার বিভিন লগরাতে 
তাহার বানী শ্রবণ করিয়া সহত্্ সহ নরনারী হিন্দুধশ্ধের প্রতি আকৃষ্ট 
হন। আমেরিকার শানাস্থানে বেদাঞ্জ প্রচারের কেন স্থাপন করিবার 
নিমিত্ত স্বামিজীর নিকট চারিদিক 5ইতে সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল। 
কিছুকাল পরে স্বামী বিবেকানন হডরোপে বেদান্ত প্রচারের ন্ট উপস্থিত 
হঠলেন এবং তিনি তাহার কম্মের সহায়তা মানসে সামী সারদানন্দকে 
পাঠাইবার জন্ঠ কলিকাতায় চিঠি 'লথিলেন । স্বামী সারদানন' অটিরেস্ট 
তাহার গুরু জাতার সহিত লগ্নে মিলিত হইলেন । স্বামী বিবেকাননা 
তাহার স্থযোগা গুরু-ভ্রাতাকে পাশ্চাতা দেশের কাযা প্রণালী সম্বন্ধে 
লালাবিধ উপদেশ দিতে লাগি,লন এবং কিছুকাল পরে হাহাকে নিউইয়র্কে 
প্রেরণ করিপণেন। স্বামী সারদানন' মার্কিনদেশে উপস্থিত হইয়া বস্তা ও 
অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন । তাহার চরিত্র ও প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া বনু- 
সংখাক নবাবী ধন্দম শিক্ষার আগ তায় পদ্দপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার উদার শিক্ষা ও সরল উপদ্দেশে সংকীর্ণ ভার লেশমাত্র ছিল না। 
তাহার ভূয়োদণিতা ও গভীর জ্ঞানে অনেক ছাত্র ও অধাপক ভাতার 
প্রতি আকুষ্ট হইলেন । কয়েকটি সভায় িন্দৃধশ্ম ব্যাথ্যা করিবার নিমিত্ত 
তিনি আহুত হন । তিনি মার্কিন যুক্তরাজের নানা স্বানে ভ্রমণ করিয়া 
অবশেষে নিউইয়র্বা সরে নিয়মিতরূপে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও অধ্যাপন। 
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আরম্তু করিলেন। এই সময স্বামী সারদানন্দ একটি অলৌকিক 
ঘটনার বিষয় পরিজ্ঞাত হন। একদা তিনি কোনও নগরে জনৈক! 
ভদ্রমহিলার বাটাতে অভিথিরূপে উপস্থিত হইলেন | সেই মহিলাটি তাহার 
একথানা পুস্তকে ঠাকুরের ছৰি দেখিয়া চমত্রুত হইয়া বলিলেন, *স্বামিজী, 
আপনি এই ছবি কোথায় পাহলেন। আপনি এই লোকটিকে চেনেন 
কি? আমি বুদিন যাবৎ ইহার খোঁজ কবিতেছিলাম। আঙ্গ আপনার 
নিকট তাহার প্রতিরুত্তি দেখিয়া ধিশেষ আশ্চর্ধান্থিত ভষ্টলাম।” স্বামা 
সারদানন্দ এঠ কথায় চমত্রুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এই 
ছবিতে আঙ্কত ম্াপ্রুষেব বিনয় কিন্ধপে অবগত হইলেন ?” উক্ত মহিলা 
উত্তরে বলিলেন" “আমি কয়েক বৎসর পুর্বে একদিন স্বপ্পে এই মহা পুরুষের 
দর্শন ও আশীব্বাদ লাভ করিয়া ধন ভইয়াছিলাম । স্বপ্নে ইহার বিষয় 
অধিক কিছুই জানিতে পারি নাক্ট | কেবল মাত বুঝিয়াছিলাম যে ইনি 
প্রাচার্দেশবাসী কোনও মহাপুরুষ হইবেন | তাহার দর্শনের পর এক 
অপূর্ব শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বিগত কয়েকবৎসর যাবৎ তীভার 
অনেক মনুলদ্ধীনল করিয়াছি । ভারত, চীন বা জাপানের লোক সন্ধান 
পাইলেই তথায় যাইয়া এ স্বপ্রদৃষ্ট মহাপুরুষের বিষয় খোজ করিয়াছি। 
অদ্য আপনার নিকট তাহার প্রতিরূতি দেখিয়া বিশেষরূপে আশ্চর্যান্বিত 
হইলাম। আপনি নিশ্চয়ই ইহার বিষয় অবগত আছেন । আপনি 
আমাকে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু বলুন |” স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের 
অলৌকিক মাহাত্মে চমৎকুত হইয়া ওঁ মহিলাটির নিকট ইরা মরুষ্তদেবের 
বিষয় বর্ণনা করিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাতাদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
১৮৯৮ খুঃ অব! রামকুষ্ মিশন প্রতিষ্টা করেন । উহীর কার্ধাভার পরি- 
চালনার জরগ্ঠ একজন সুদক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন অন্থভব করিয়া তিনি স্বামী 
সারদানন্দকে এদেশে ফিরিয়া আসিতে চিঠি লিখিলেন । ভারতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়! তিনি স্বামিজী কর্তৃক রামরুষ্মিশনের সেক্রেটারী পদে 
নিযুক্ত হন। মিশনের নান কার্ধাতার ব্যতীত পাশ্চাত্য ভক্ত ও মিশনের 
সাধু ব্রহ্ষচারিগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব স্বামী সারদানন্দের 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন ৩৬৭ 


উপর অপিত হয়। তিনি বেলুড়মঠে নিয়মিতরূপে শাস্ত্র ব্যাখা! আরস্ত 
করেন৷ মঠের সাধু ও ব্রঙ্গটারিগণকে ধ্যানজপে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন । শুনিয়া, তিনি একবার এইরূপ নিয়ম কত্রিয়াছিশেন, যেন 
মঠের ঠাকুর ঘরে সাধুগণ পালা করিয়৷ সমস্ত রাত্রি ধ্যান জপের অভ্যাস 
করেন । তিনি নিজে অনেক সময় উদায়াস্ত অপ করিতেন এবং চত্তীর 
হোম ইত্যাদির অনুষ্টান করিতেন । 

( ক্রমশঃ) নিখিলানন্দ 


স্বামী তুরীয়ানান্দের সহিত কথোপকথন 
স্থান__কাশী শ্রীরামকুষ্ণ সেবা শ্রম, বারান্দা । ৯ই জুলাই, ১৯২০ 


একটি বালকের নিকট শুকদেবের জন্ম বৃত্তান্ত বল্লেন । শুকদ্দেব- 
চরিত্রের মাধুর্ধা বর্ণনা কোরতে 'কারতে বল্লেন, *শান্ত্রকার এই বলে 
শুককে প্রণাম কোর্চেন-- 
সং প্রব্রজন্তমন্ূপেতমপেতরুতাং 
উদ্বপায়নো বিরহকাতর আজুহাব। 
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোইভিনেদ্ু- 
স্তং সর্বভূতহদয়' মুনিমানতোহইন্যি ॥ 
ব্যাসপুত্র শুকদেব সর্ধ্ব কর্ন পরি্যাগ পূর্বক একাকী সন্গযাসী হই] 
চলিয়া ধাইতেছিলেন তথন ব্যাপ তাহার বিরহে কাতর হইয়া পুত্র “পুত্র 
বলিয়৷ তাহাকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন । শুকদেব 
তখন ষোগবলে বৃক্ষসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বাক্যের উত্তর 
দিয়াছিলেন, সেই সর্বভূতের হৃদয়ন্বব্প মুনি শুকর্দেবকে আমি প্রণাম 
কবি। 


৩৬৮ উদ্বোধন 


প্িত ০ 


[ ৩*শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখা 

ঠাকুর বোলতেন, “শুকের তিন তাইনে হয়েছিল” শুঁকর্দেব যখন 
জনকের কাছে গিয়েছিলেন তথন সাতদিন দণ্ডায়মান ছিলেন। জনক 
বলেছিলেন__'তোমার বাপ ধা বলেছেন তাই, আমি যা বলেছি তাই, 
তুমি যা অনুভব কচ্ছ তাই ।” অর্থাৎ গুরু, শান্্বাকা আর আত্ম-অনুভূতি 
সাপে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান । 

--ধানট্যান কর ত?মুর্তির ধ্যানও হতে পারে। ও-ধ্যানও আছে। 
ধ্যান কোরতে কোরতে মন কারে লয় হয়ে যায়। 

একজন ভদ্র লোকের প্রবেশ ।। 

স্বামী তুরীয়ানন্দ বোঁলতে লাগলেন, তিজ্জপপ্তরথভাবনং । গু জপ ও 
তার অর্থ ভাবনা কোরতে কোরতে চিত্তস্তির হয়ে ধায়, অর্থাৎ মন তা হতে 
বিরত হয় না। 

“ততঃ প্রত্যকচেতনাধিগমোহপান্তরারাভাবশ্চ? | ব্যাধি প্রভৃতি থে 
সমস্ত অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন কোরে-থাকে পে স্মস্তই ঈশ্বর 
প্ররণিধানের দ্বার লাশ পেয়ে যায়। আর উর অবস্থাতেই স্বরূপদর্শন হয়ে 
থাকে । 

আর বলেছেন__'ব্যাধিস্তানসংশয়প্রমাদালন্যাবিরভিত্রান্তিদ শনাঁলন্ধ- 
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিন্তবিক্ষেপান্তেইস্তরায়াঃ |, 

যষোগের অন্তরায় কি? এর! চিত্তের ধিক্ষেপ জন্মে দেয়। প্রথমেই 
হচ্ছে ব্যাধি-_ হয় পাগল হয়ে গেল নয় এমন পীড়া হয়ে গেল যে কিছুই 
কোরুতে নিলে ন। | স্ত্যান হচ্ছে চিত্তের কার্যযকারিতাশক্তির অভাব। 
অকর্মণ্যত1! আর কি। এ জিনিষট1 এরকম কি ওরকম, এমন কলে হবে 
কি হুবে না, এরি লাম হচ্ছে সংশয় । যা কোরুলে সমাধি হয় ফোগ হয়, তা 
না করার নাম হচ্ছে প্রমান । আলস্ত-_তমোগুণ বেশী হলে যত্র চেষ্টার 
ষে অভাব তারই নাম আলন্তু । বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ঠা-বিশেষ তাই হচ্ছে 
অবিরতি। আর এক বস্তকে অন্যবস্ত বলে জানার নাম ভ্রান্তি দর্শন । 
উচ্চ উচ্চ সমাধি ভূমির লাভ না হওয়াকে বলে অলব্তূমিকত্ব। আর 
রইল অনবস্থিতত্ব--সেটা হচ্ছে সমাধি ভূমি পেয়ে তাতে অবস্থান কোরতে 
না পারা । এরাই চিত্তের বিক্ষেপ। এরাই যোগ কোরতে দিচ্ছে লা। 


আষাঢ়, ১৩৩৫ রা স্বামী হিযাানানে নিত কথোপকথন ৩৬৯ 


অন্তরায় সব দূর হয়ে যায় দি এক প্রণব ভাবনা! । কোরে পারে | মোটে 
ভাঁবনাই কোরতে দেবে না। 
স্তাৎ কৃষ্ণনামচব্রিতাদদিসিভা পাবিগ্তাপিস্তোপদুষ্টরসনস্ত ন রোচকৈব। 
কিন্বাদরাদম্ুদিনং খলু সেবয়ৈন স্বাদীপুনর্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ 
যেমন পিত্তির অন্থুথ হয়েছে, মিহরী খেতে তেত লাগে, কিন্তু এই 
হচ্ছে ৪র ওবুব | নিয়মিত সেবন করল অন্থথ সেরে যাবে, মিছরীও মিষ্টি 
বোধ ভবে। রুষ্ঃলামও তেমনি অবিদ্যাগ্রস্ত যদি গ্রহণ করে--ওষুধ 
গেলার মতও “অন্দিনং সেবেত” তা হলে “ম্বাদীপুনর্ভবতি । রোগও 
যাবে, কষ্ণনাম মাধুবাও গ্রহণ কোরতে পারবে ৷ একেবারে অবিষ্ঠারোগের 
মূল নাশ করে দেবে । সেইন্রন্যহ জোর করেও কোরতে হয়। যে ছেড়ে 
দেবে তার ত গেল। 
গীতা বলছেন, “অভযাসেন তু কোস্তেয় বৈরাগোন চ গৃহাতে” অর্থাৎ 
হে অর্জুন, অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা মনস্থির হয়। 
আরও বলছেন *_ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বৃদ্ধ্যা ধৃতিগুহীতয়া। 
আত্মসংস্তং মনঃ কুত্বা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েৎ ॥ 
অর্থাৎ ধৈর্যের সহিত বিচাঁবের দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে বিষয় সমূহ 
হতে নিবৃত্তি করিবে । মনকে আত্মস্থ করিয়া আর কিছুই চিন্তা 
করিবে না। 
যোগন্ত্রকার বলছেন, 'দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্যা-সংকারাসেবিতে! দৃঢ় 
ভূমিঃ 1 দৃঢ়ভূমি লাভ করা চাই । প্রথমে বেড়া দিতে হয়, কিন্তু গাছ 
বেড়ে গেলে আর বেড়ার দরকার নেই। নিষ্ঠা চাই। যখনই 
স্থির হল এ ঠিক, তখনই স্থির করে ফেল্ল--এ কাজে প্রাণ দেব। 
ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধি চাই । 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেকেহ ফুরুনন্দন | 
বহুশাখ! হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাম্‌ ॥ 
হে অর্তভুন, ব্যবপায়াত্মিক! বুদ্ধি একনিষ্ঠ । অব্যবসায়ীদের বুদ্ধি কিন্তু 
বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্ত । 
৪ 


২০ শি শী শি ০িশিগািশ পিপিপি সি সালিশ সি শি 


৩৭৬ উদ্বোধন [ ৩০শ বর্ষ__৬্ঠ সংখ্যা 


এক বুদ্ধি নিশ্চয় করে তাতে জীবন দিতে হবে। 

যোগহ্ত্রকার আঁরও বলছেন, 'ব্রহ্ধচর্ধ্যাৎ বীর্যযলাভঃ।” নিজেকে 
তৈরী করে নিতে হবে। কাজে লাগবার পুর্বে নিজেকে তার উপযুক্ত 
করে নিতে হবে । রামমুত্তি মটর গাড়ী টেনে রাখছে বলে যদি আমি তা 
ফস্‌ করে কোরতে যাই তা! হলে সেটা আহাম্মকের কাজ হবে । তা! বজে। 
কিআর কেউ কোঁরতে পারবে না! রামনুত্তিকি করে ও কোরছে 
লক্ষ্য করে দেখতে হয়, তারপর ধীরে ধীরে নিক্ষেকে তৈরী কোরতে 
পারলে ও অনায়াসে কর! যেতে পারে। যেমন গোবরা কোরছে। 
অনেকেই নিজের নিজের শক্তি জানে না। হনুমানের শক্তি জান্ববান 
জানিয়ে দিলেন । অঙ্গদ্দ সকলকে জিজ্ঞাসা কোরছে যে, প্রভু রামের জন্য 
কে সমুদ্র পারে গিয়ে তার কাজ সেরে আবার আসতে পারেন? কেউ 
আছেন তিনি যেতে পারেন কিন্তু আসতে পারেন না। তগন জাম্ববান 
বল্লেন যে এখানে একজন লোক আছেন যিনি যেতেও পারেন, আসতেও 
পারেন । এই বলে তিনি কি করে হনুমান জন্মাবামাত্রই হুর্যাকে গ্রাস 
করবার জগ্ঠ লাফ দিয়েছিলেন--ইত্যার্দি ভন্ুমানের বীরত্বব্গ্রক কথা 
বলতে লাগলেন । এ্রীশুনে হনুমান ত আকাশ-পথে চল্লেন, রাস্তায় 
স্থরমা সাপের বূপ ধরে এসে হাজির, বলছেন আমার মুখের মধ্যে দিয়ে 
যাও। হনুমান প্রণাম করে বল্লেন, আমি এখন রামের কাজে ঘাচ্ছিঃ 
প্রথমে তার কাজ সেরে আসি, তারপর তোমার মুখের মধ্যে দিয়ে যাব | 
কেমন বিনয় দেখ | 1১01107 01 15850 15915681705. ( শ্বল্লাতম বাধার 
পথে অগ্রসর হওয়ারূপ নীতি )। স্থুরমা বল্লেন। তা! হবে না, এখনই 
এদ্বিক দিয়ে যেতে হবে। মহা বিপদ্‌। হনুমান কি করেন, নিজের 
শরীরটাকে বাড়িয়ে ফেল্লেন। ওদিকে সুরমাও মুখ ততই বড় করে 
ফেলতে লাগলেন । মুস্কিল দেখে হনুমান শরীর এতটুকু ছোট করে 
স্থরমার কাণের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন । 

সেই উত্তম ভৃত্য থে প্রভুর মনের ভাব বুঝে কাজ করে; সে মধ্যম 
ভৃত্য ষে প্রভুর আদেশ গুনে তার অনুবর্তন করে 7; আর যে প্রভুর আদেশ 
শুনেও শোনেন! সেই হচ্ছে অধ? সীতা অন্বেষণ কোরতে হবে-- 


সাবা ১৩৩৫ 1 স্বামী হ্যারি বা কথোপকথন ৩৭১ 


লে চল্ছেন কিন্ত হহুমান ধাবার সময় নিদর্শন চাইলেন। | তাতেই 
রাম বুঝলেন হনুমানের দ্বারাই ঠিক ঠিক কাজ হবে। কাণে কাণে সব 
কথা বলে দিলেন । হনুমান লঙ্কায় গিয়ে নিজের বীরত্রটাও দেখালেন 
রাবণকে খুব ধর্ষণ করে। 
যোগশান্ত্র বলছেন, সব শক্তি আমাতে আছে। শম দমাদি দ্বার! 
মন বশ কোরতে হবে, তবে ত তার শক্তির প্রকাশ হবে। আমার শক্তি 
সঞ্চয় করার জন্ত অটুট ব্রহ্ষচর্ধ্য চাই 
চেলা বন! বড় শক্ত । গল্প শোননি? একজন চেল হতে গিছল। 
সে গিয়ে এক গুরুকে বলে আমাকে চেলা বানিয়ে নাও । গুরু তথন 
বলছেন, তৃমি কি চেল! হতে পারবে ? চেলা হতে হলে জল তুলতে হুর? 
কাঠ আনতে হয়, সেবা করতে হর_-এ সব কি তুমি পাঁরবে ?--আজ্ে 
গুরুর কি কোরতডে হয় ?-_-ঠ্ঠার আর কি কোরতে হবে-তিনি বসে 
থাকেন, কখনও কখনও এক আপটু উপদেশ দেন, এই আর কি। তখন 
লোকটি বলছে, চেলা বন! যদি কষ্ট হয় তা হলে আমাকে গুরু করে নিন্‌ 
না। আসল কথ! হচ্ছে সবাই কিড় না করে সব মেরে নিতে চায়। 
উপযুক্ত লোক একটু একটু করে দোষগুলি নষ্ট করে ফেলেন। 
ঝট করে ফেললে ও থাকবে, যাবে না। সেইঞ্জন্তই গীতা বলছেন, 
শনৈঃ শনৈঃ উপরমেত ইত্যাদি | 
ন তত্র হুর্যো ভাতি ন চন্ত্রতারকং 
নেম! বিছ্যুতো ভান্তি ফুতোহয়মিঃ | 
তমেব ভাস্তমন্নভাতি সর্বং 
তশ্ত ভাপা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 
অর্থাৎ সেখানে হ্যা প্রকাশ পাঁয় না, চন্দ্র তারকাও প্রকাশ 
পায় না, এই সকল বিছ্যুৎও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নির আর করা কি! 
তিনি (আত্মা) প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া তাহার পশ্চাৎ সমুদয় 
প্রকাশ পাইতেছে। তাহার প্রকাশেই এই সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে। 
আমরা দৃশ্ত আর দ্রষ্টা এক করে ফেলেছি। পৃথক করে ফেলা ষেতে 
পারে। আমি দ্র! তৃগ্ত নই | বুদ্ধি পর্য্য্ত দৃশ্যের মধ্যে এল। 


৩৭২ ডা রর ৩*শ রব সংখ্যা 


শি লাস ৫ ৯িপাস্টিল সি সিপিএ 


মূলে মুলাভাবাৎ অমূলং নং । গিনি মূল কারের দিছি কি মুল 
থাকতে পারে না বলে মূল কারণ অঠুল, এ সকল প্রথম যীরা বর 
করেছেন তারা কত চিন্তাই যে করেছেন--কত ভাবনা ভেবেছেন, তারাই 
জ্ালেন। 

প্রকৃত বিচাঁর না করলে অমনি বিচাঁর ফীকা। ওতে কিছুই হয় লা। 

ছেলেরা বলে না-_ঈশ্বরের দিব্যি। কি কথা দেখ ; শুনেছে--বিচার 
করে ত আর দেখছে ন1, তাই বলছে। 

বৈরাগাবাপৌ--ইউত্যাদি 

কি কাণ্ড মশাই ৷ পাখী যেমন দুটি পাখার সাহাষো উডে আকাশে 
যায় তেযনি বিমুক্তি-সৌধে যেতে হলে বিবেকবৈরাগ্যরূপ দুটি পাখার 
সহায়তা চাই । একবার ঠিক ঠিক বিবেক বৈরাগা হয়ে গেলে আর ভয় 
নেই । মরীচিকার পেছনে ভ্রলের অনেষণে ততক্ষণই লোক দৌড়ায় 
যতক্ষণ মরীচিকাকেই সতায জলাশয় বলে ভ্রম হয়| একবার ভ্রম ভেঙ্গে 
গেলে, কি আবারও কেউ জ্রলের জন্ট ওখানে যাঁয়? আসল কথাই ভাচ্ছে, 
মা যাকে নিজে ভাত ধরে রাখেন তারই রক্ষে । গিরীশ বাবু বলতেন, 
“আমার ছোট ভাই বাবার হাত ধরে যেত, আমি কিন্ত তার কোলে চড়ে 
যেতাঞ। আমি কতকি ঠাকুরকে বলতাম, তিনি কিছুতেই তাক্ত হতেন 
না। যথন মদ থেয়ে টং হয়ে ফেতুম--€বশ্ঠাও দরজা খুলে দিতে সাহস 
পেত না - তখন হয় ত ঠাকুরের কাছে এসে উপস্থিত হরে ফেতুম। এ 
অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন--লাটুকে বলতেন, ওরে 
গাড়ীতে দেখ কিছু আছে কি না_-এখানে খোয়ারী এলে তথন কোথায় 
পাঁব? তিনি জানতেন যে, গাড়ীতে মদের বোতল আছে। তারপর 
আমার চোঁথের দিকে চেয়ে সব চোখ সাদা করে দিতেন । এশষে বলতুম 
স-আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটী করে দিলে 1” সকলকে ঠাকুর 
গত জীবনের কথা প্রিজ্দরেস কোরতেন--গুকে কিন্তু কথনও জিজ্ঞেস 
কোরতেন না। বলতেন, “আমার কাছে জিজ্ঞেস করেন না, করলে সব 
মহাভারত বলে দিতুম। কিছুতেই মান! কোরতেন না। সাধে 
কি ওকে এত মালি |” 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ) স্বামী তুরায়াননের ডি, কথোপকথন ৩৭৩ 


শত সা তিশা পে পাটি ভি ৬৩ 


লছমন ন ঝোলায় একবার কাষ্টিক মানে শরৎ মহারাজ আমর সকলে 
খুব ভাং থেয়েছি। ঠাকুরের কথা কইতে কইতে সারারাত চলে গেল-_ 
চোখ সাদ1--সব নেশা মাটি । ০0009180650 (ঠাকুরের কথার নেশায় 
প্রতিহত হয়ে ) হয়ে সব নেশা চলে গেল । 

ঠাকুর বলতেন, ঢোড়া সাপে কামড়ালে কিছুই হয় না, কিন্ত 
কেউটে সাপে কামড় দিলে এক ডাক. ছু ডাক, তিন ডাক-_বস্‌ 
সব চুপ। 

শশধর আদ্লে বলতেন-_ন তত্র হৃর্যে ভাতি ইত্যাদি । মেঘ টি 
আর ুর্যাকে ঢাকে-হ্র্যা ত প্রকাশিত থাকেন, আমাঁধেরই চক্ষু 
আবরিত হয়, তা বই তনয়ু। 

প্রমথ বাবুর কথ! উঠল । বল্লেন--ফেটা শুনেছে সেটা ধরেছে। 
বিবেক হয়েছে কি লা। ঠাকুর বলতেন, তেল কালি ঠিক ঠিক মত থাকলে 
ম্প্ট ছাপ পড়ে! তেল কালি ভ'লনা থাকলে ছাপ 'ভাল পড়ে না । 
বিবেক-বৈরাঁগা থাকলে ধারণ! খুব ভাল হয়) তেমন তেমন ন! থাকলে 
ধারণাও তেমন হয় না। গোবিন্দ-গোবিন্দ 1 

৯ই জুলাই ৯৯২৯ | বারান্দী-_€টার সময় 

ধ্যান ধারণা খুব কোরছ ত? কোন মুত্তির ধ্যানও হতে পারে। 
গুকারের ধ্যানও আছে । ধ্যান কোরতে কোরতে মন ওকারে লয় হয়ে 
যায়। “তত্র প্রতায়ৈকতানতা ধ্যানং »। অন্ত বিষয় হতে গুটিয়ে এনে 
কোন বিষয়ে যদি চিত্তস্থির কর! যায় তখন সেই বিষয়ে ষে চিত্তবৃতি 
বারবার আকারিত হয় তাঁকে বলে ধ্যান । আর স্বামিজী বলতেন যে, 
ময়দার ডেলার মতন বস্তবিশেষে মনটাকে আটকে ফেলার নাম 
হচ্ছে ধারণ। | 

অকাঁশ থেকে কিছু ত ধ্প. করে পড়বে না । ধারণা কেন হয় না, 
কারণ, পূর্ণ ব্র্ষচর্যযই-_হচ্ছে উহার একমার উপায়। অখণ্ড ব্রঙ্মচর্যয 
পালন করা চাই--তবে ত ধারণা হবে। এর নাম হচ্ছে বীধ্য। 
বাধ্য যদি না থাকল তকি কোরবে? মোট কথা হচ্ছে সম্পূর্ণ আত্মসংবম 
চাই । গীতা বল্ছেন-_ 


৩৭৪ উদ্বোধন [ ৩*শ বর্ষ_-ষ্ঠ সংখ্যা 


এস্টীপিসপাসিপিসসসিীস লাল লি ৫৭% ০ ছল ৯ 2 তা সত হাসিল 


অসংযতাত্মন! যোগে! হুষ্রাপ্য ইতি মে মতিঃ। 
বশ্তানা তু সততা শক্যোহবাপ্ত,মুপায়তঃ॥ 
অর্থাৎ অসংঘতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে যোগাবস্থা লাভ ছুলভ, ইহাই 
আমি মনে করি, কিন্তু সংবতাত্মা ব্যক্তি উপায় অবলগ্বন করিয়া ত্র করিতে 
থাকিলে উহা লাভ করিতে পারে । 
খামখেয়ালী করে যেমন যেমন মনে হচ্ছে তাই করে যাচ্ছে 
কাজেই গোল। শাস্ত্র পড়ে রয়েছে তা দেখবে নাঃ গুরুর উপদেশ নেবে 
না-_শেষে যোগেব অনুপযুক্ত হয়ে যায়। 
যুক্তাহারবিহা রস্ত যুক্তচেষ্টন্ত কর্ন 
যুক্তত্বপ্রাববোধস্ত যোগো ভবতি হঃখহা ॥ 
অর্থাৎ যিনি নিয়মিত ভাবে আহার বিহার করেল, ধাহার কর্ম চেষ্টা 
সমুদয় নিয়মিত, ধাহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, যোগ তাহারই ছুঃথ- 
নাশক হয়। 
কি সব চমতকার উপদেশ রয়েছে । ব্যাধি হয় তা চলে ষাবে--কিন্তু 
লেগে থাকা ত চাট । 


সমালোচনা 


“অভিনয় ও নৃত্য” 


১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসের “প্রবাসী”তে “বিবিধ প্রসঙ্গে” 
ভিতর “অভিনয় ও নৃত্য” সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা অনেকট! নিরপেক্ষ । তবে শ্রদ্ধেয় সম্পারক মহাশয় যাহ! 
লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটি অংশ বিচার সাপেক্ষ । 


আষাঢ়, ১৩৩৫ ] সমালোচন। ৩৭৫ 


পা পপা্ি্পাট 


তিনি লিখিয়াছেন, “বঙ্গে উহার (নৃত্যের ) পুনঃ প্রবর্তন উপলক্ষে 
খবরের কাগজে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে ।” কিন্তু আমাদের 
তাহ] মনে হয় নাঁ। আমাদের মনে হয়, প্রকাশ্য রঙগমঞ্চে সর্বসাধারণের 
সম্মূধে নুত্যের অভিনয়ের বিরুদ্ধেই আন্দোলন হইতেছে “্উশ্তার পুনঃ 
প্রবর্তন উপলক্ষে” নহে । তিনি আরও লিথিয়াছেন, “কোন কোন 
রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে । কোন কোন রকমের 
নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর লহে? তা! নয়, বরং তাহা 
স্থশোভন ও হিতকর |” তারপর শান্তি নিকেতনে ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের জোড়াসাকোস্থ ভবনে যেনৃতাগীত অভিনয় হইয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন উহ ভাহার চক্ষে সুন্দর ও নির্দোষ লাগিয়াছে । 
কিন্ত তিনি বোধ হয় জানেন, বাংলাদেশে এই কয়েকমাসের ভিতর 
বৃত্যাভিনয়ের অনেক 6৮০101001] হইয়া গিয়াছে । উহা “নটার পুজা” 
হইতে এই অল্পদিনের ভিতব “আলিবাবা”য় নামিয়। আসিয়াছে । ইহার 
কারপানুসন্ধাদ করিতে হইলে মনস্তত্বের আলোচনা প্রয়োজন । উচ্চ 
আদর্শ সমাজে দিলেও সমানের লোকের যদি তাহা গ্রহণ করিবার 
মত হৃক্ান্থভৃতি না থাকে তবে সেই উচ্চ আদর্শ পয়ঃপক্কে অবলুষ্ঠিত 
হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ “নটার পৃজা” দ্বারা নৃত্যের যে মাধুর্য ও 
গাম্তীর্যা সমস্থত্রে গীথিয়া সমাজকে তাহার রসোদ্বোধন করিবার 
সাবকাশ দিলেন, “আলিবাবাশর রঙ্গমঞ্চে যথার্থ ই কি তাহার সত্যবহার 
হইল!!! সম্পারক মহাশয় হয় তো বলিবেন, সমাজ গ্রহণ করিতে অসমর্থ 
হইবে বলিয়া কি সমাজে উহা দেওয়া হইবে না? ঠিক কথা। বৌদ্ধ 
যুগে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইবার উচ্চাদর্শ সমাঞ্জকে দেওয়৷ হইয়াছিল, 
বহুকাল পরে যখন উহা! কপর্ধাতায় ভরিয়া গেল তখন সমাজের অন্ত 
অংশ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাঁকে নাই, বিপুল উদ্যমে উহা দগ্গিত 
করিবার ন্ষন্ত অগ্রসর হইয়াছিল ;) দাক্ষিণাতো ণদেবদাসী”্র প্রথাও 
সেকালে উৎকৃষ্ট ছিল, অর্থাৎ ভক্তগণ শ্রীভগবানের আজীবন সেব! 
বানা করিবার অন্ত কন্তাগণকে মঙ্সিরে রাখিয়া আসিতেন। সেই 


টি উদ্বোধন [ ৩*শ বধ-_৬ঠ সংখ্যা 


২৫5০ ১০৯ 


কু-প্রথা ধ্বংস করিবার নানা আন্দোলন চলিয়াছে। সেইরূপ যখন 
সকলে “নটীর পুজা”র উচ্চভাব 9 আদর্শ এন শ্রীপ্ব বিস্বৃত হইয়া 
"সাগর নৃতা” ও “আলিবাবাণ্য “মজ্জিয়ানা্র নাচ দেখাইতে ও দেখিতে 
ছুটিতেছে তখন কি উহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় ? 

আলোচনার কোন স্থানে তিশি লিখিয়াছেন,--নুতা মাত্রেই যে 
নীতির পরিপোষক বিবেচিত হয় না, তাহার একটি প্রমাণ এই 
যে চৈতগ্কদেবের অনুসরণে বৈঝব সমাজের ও ব্রা্গসমাজজের পুরুষেরা 
যে কীর্তনাদ্ির সময় নৃঠ্য করেন, সামাজিক পবিত্রতা রক্গণে 
বিশেষ খুদ্রণীন ঝক্জিরাও ভাহাকে ছুনীতির পরিপোমক মনে করেন 
না। তাহার একটি কারণ অবশ্ত এই যে, পুরুষেরাই প্ররূপ নৃতা 
করেন । যাহা পুরুষেরা করিলে দোষ হয় না, স্ত্রীলোকের তাহা 
করিলে দোষ হয় » * ৯1৮ উহার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে । 
ঈশ্বরপ্রেমে মাতোরারা কোন মহিলা, বা মহিলারা যদি কীর্তনাদি 
বা নৃতা করেন তবে সকলেই ভক্তি বিনম্রচিতে উহা দর্শন কারয়া 
ভাগবত আনন্দ আশ্বাদন করে, কেহ উহাতে কটাক্ষপাত করে না, 
অথবা করিবার অবসরই থাকে না। কটাক্ষ করে “সাগর নৃতি)” ও 
“আলিবাবা”্য় “অজ্জিয়ালাশ্র নাচ দেখিয়া । “লগরকীর্তনলাদির সময় 
নৃতো”্র সহিত এই নুতা সমজ্জাতীয় হইতে পারে না। 

পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের উাল্পথ করিয়া সম্পাদক 
মহাশয় বলিয়াছেন, “শ্রী সকল অভিনেত! ও আঁঃনেতীর চারিত্রিক 
অধোগতি যাহাতে না হয়, তাহারা যাহাতে সচ্চরিত হইতে ও থাকিতে 
পারে, তাহার জ্রন্ত অবিরাম চেষ্টা হওয়া উচিত |” যাহারা পেশাদার 
অভিনেতা -ও অভিনেতী তাহাদের মধ্যে যাহাদের চারিত্রিক অবনতি 
হয়, থিয়েটারে যোগদান করিবার পূর্বে বা কিছু পর হইতেই যে 
তাহাদের এরূপ অবনতি হয়--_এরূপ নিশ্চয়রূপে বলা যায় না । পারি- 
পার্থিক অবস্থা, সঙ্গ ও পরস্পর মিশ্রণের সুবিধা হইতে এই দোষের 
উদ্ভব হয়। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের থিয়েটার প্রসঙ্গেও ঠিক এই 


আবাঢ়, ১৩৩৫ ] সমালোচনা ৩৭৭ 


জিনিমই গ্রযোজা হইতে পারে! অর্থাৎ পরম্পরের মিশ্রণের সুবিধা, 
পারিপাশ্বিক আবহাওয়া এবং অনিই ভইবার অনুকূল অবন্থ। ভইতে 
ঠাহানের মো এই চাধিখিক আনতি মালা কিছুমাত অসম্ভব 
নগ। তিনি হন তা বর্শবন, “নাঠঠত তাত নাং হা ঠাহ'র অবিরাম 
চেষ্ট। হয়! উচিত |” কিন্ত প্রতাক গ্রিনিবেরী 16901010081] ৪ 
[১100081 ঢইটি দিক আছে । অনেক জিনিব 10150101055] ভিসাঁবে 
বলা ১লে কিছু 1750008] হিসাতর করা চলে না। তাহার এই 
যুক্ত “বলা? দত সহজ, কে কর? তত সহজ নহে। এমন কি 
মসন্তব বললে চলে। অর্থাং অভিনয় কালীন ছেঙ্েমেয়েছের 
মে অবাধ তেলামেশ। হয়, তাহ! হইতে বয়দ-ধন্মহেতু নৈতিক 
মবনতির যে সহজ সম্ভাবনা হাহা কিরূপে কদ্ধ হইবে ?--“কাজল- 
ক! ঘরমে যেতনা সেয়।না ভোহ বুদ লাগই পর ল'গই--” 


যাহা উত্ত হইল, তাহা অখুলক নছে। কারণ কিছুদিন পুর্বে 
“গঞ্জাবনী" পত্রের প্রবীণ সম্পদক মভাঁশয় বা সম্পাদকীয় বিভাগের 
কেহ উক্ত পরিকায় পিখিয়াছেন, “প্রায় ২৫ বত্সর পুর্বে কপিকাতায় 
শিক্ষিত ও অর্থশালী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি মিলিয়। সাধারণ প্রকাণ্য 
রঙ্গমঞ্চে মুক অভিনয় বা তারো ভিভা করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানকে ও 
ভবানীপুরের সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ্জকে সাহাযা করিয়াছিলেন । * * * 
এই স্থানেই ভদ্রমহিলার অভিনয় করিবার স্পৃহীর প্রথম উন্মেষ হয়। 
উক্ত অভিনয় করিতে যাইয়া! পুকুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মেলামেশার 
ফলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন ভইয়াছিল তাহ! ততৎকাঁলীন লোক অবগত 
আছেন |” “[7150015190585 1056] এই প্রাজ্ঞবাকা মানিলে 
বলিতে হয়, আবাঁর গেই বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার সুযোগ দিবার 
আবশ্তকতা কি? 


ব্ন্তিগত বা জাতিগত “কাল্চারেশ্র দিক দিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে 


বৃত্যকল! ভদ্রমহিলাদের শিক্ষা! দেওয়া অদঙ্গত বিবেচিত হয় না। 
পুরাকালেও তাহা হুইভ। কিন্ত ততকালে সর্বসাধারণের সম্মুখে কোন 


৩৭৮ উদ্বোধন [ ৩০ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 
সছদেশ্োর সাহাবাকল্লে অর্থের জন্ঠ তাহারা নৃতাভিনয় করিতেন না। 
সহদ্গেশ্তে টাকা তুলিবার অন্য মেয়েদের অভিনয় ও নৃত্যকলা প্রদর্শন__ 
ইহাই এখন চলিতেছে । ব্যক্কিগত অর্োপার্জনের জন্ঠ এরূপ অভিনয় 
ও নৃত্য এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই । কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের 
মত শ্রদ্ধাম্পদদ ও প্রবীণ ব্যক্তিও যখন লিখিয়াছেন, “ভদ্রসমাজের 
লোকদের, বিশেষতঃ মহিলাদের নাট্রাভিনয় দ্বারা! অর্ধোপার্জন কর! 
কি উচিত? অর্থোপার্জন নিজের জন্ত করা যাইতে পারে, কোন 


২০ সপ সিপাস্পিস্সি 


সদনুষ্ঠান বা হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্যও করা যাইতে পারে"--তখন 
শীঘ্রই দেখা যাইবে, কোন ভদ্রমহিলা অর্থোপার্জনের জন্ত কোন 
জমীদার বা রাজামহারাজ্ের বাড়ীতে নৃতাগীতের আমন্ত্রণ লইয়াছেন। 
ধরুন, কোন ভদ্রমহিলা আমন্ত্রণ পাইয়া কোন দেশীয় নুপতির আসরে 
হৃতা করিতে যাইলেন। তিনি যে ০সখানে প্রভৃত অর্থ, বিলাস ও 
পারিপার্থিক অবস্থায় পড়িয়া অননতির চরম সীমায় উপনীতা ন! 
হইবেন সেরূপ কি কোন নিশ্চয়তা আছে? 

সম্পাদক মহাশর লিখিয়াছেন, প্বালিকা ও মহিলাদের অভিনয় ও 
নৃত্য সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে তাহা আমাদের দেশের অন্য 
অনেক আন্দোলনের মত একতরফা হইতেছে-_মহিলারা সম্প্রতি এ 
বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন বলির! অবগত নহি ।” এই বলিয়া 
“বঙ্গনারী” ছদ্মনামধারিণী কোন মহিলার “আগমনী” নামক পুস্তক 
হইতে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন,_“আমাদের মেয়েদের আর, একটি 
অভাব, তীহারা! দেহের সকল অঙ্গ অবলীলাক্রমে ও শোভনভাবে 
সঞ্চালন করার কৌশল কিছুই শিখেন লা। ইহাতেও তাহাদের 
সৌন্দর্যের অনেক হানি হইয়া থাকে । উহা ঠিক মত আয়ত্ত করিতে 
হইলে উপযুক্ত ব্যায়ামের সহিত কয়েকটি নৃত্যকলাও শেখা উচিত |” 

আন্দোলন হইতেছে-_রঙ্গালয়ে ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাতিলয় দেখাইবার 
বিরুদ্ধে, বালিকা ও মহিলাদের শ্থাস্থ)য ও সৌন্দর্যাচচ্চার জন্য ব্যায়াম 
ও ব্যক্তিগতভাবে নৃত্যকল! শিখিবার বিরুদ্ধে নহে। সুতরাং 


আযধাঢ, ১৩৩৫ ] সমালোচন। ৩৭৯ 
“বঙ্গনারী”্র উদ্ধতাংশ হইতে সম্পাদক মহাশয় মহিলাদের নৃভ্যাভিনয়ের 
সমর্থন-ষোগ্য কিছুই পান নাই। অন্ত একটি মহিলা শ্রীমতা 
স্বষমা দেবী-এ সম্বন্ধে প্রকাশ্তভাবে তাহার অভিমত 
জানাইয়াছেন। সম্পাদক মহাঁশয়ের অবগতির জ্রন্তা ১৩৩৫ সালের 
বৈশাখ সংখ্যার “উদ্বোধন” হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হইল) “যে সব মেয়েরা থিয়েটার কোরচে তাদের আমি তত দোষ 
দিই না, যত দোষ দিই তাদের বাপ, মা ও ভাইদের । ছেলে মানুষ 
মেয়েদের সংসারের কি অভিজ্ঞতা আছে ? কিসে কি হয়_তারা কি 
জানে? বাহবা পেয়ে তারা নেচে ওঠে । অভিভাবকরা প্রশ্রয় না 
দিলে তারা কি কখনো রুঙ্গমধ্ধে গিয়ে নাচগান কোরতে পারে? 
* ** * আমার যে আত্মায়াটির সঙ্গে এতক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা 
কোরছিলুম, সনে পড়ে তার কাছে শ্ুনলুমণ কলেজের 
অনেক মেয়েই এই রকম থিয়েটারের বিপক্ষে । যারা পক্ষে তাদের 
কোন-না-কোন আত্মীয় গিয়েটারের দলে আছে। বিপক্ষ মেয়েরা 
বলে, “যার! থিয়েটার করে, নটাদের মত যেখানে সেখানে তাদের আলো- 
চন! হয়, অন্ঠান্ত থিয়েটারের “পশাদার নর্তকীদের মত বিজ্ঞাপনে তাদেরও 
নালা ঢং-এর ছবিছেপে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে_ এ আমরাই 
সহা কোরতে পারি না, তারা কি কোরে করে, ভাই । 

“আট ভাল তা আমরাও জানি, কিন্ত দেই আটের জন্তে আমার 
কোন ছেলেমেয়েকেই নৈতিক বিপদ্দের পথে ব! সাধারণ নট-নটাদের 
দলে ফেলে দিতে চাই না-_তাতে আর্ট থাক, আর যাক । * * * আমি- 
ও আর্ট চাই, মেয়েদের নাচগান শেখাবার ইচ্ছা আমারও খুব, কিন্তু 
পয়সা কুড়োবার জন্তে বা বাহবা নেবার জন্তে আমার মেয়েকে আমি 
বাজারে নাচাতে চাই না * * * 17 

সম্পার্ক মহাঁশয় বলিয়াছেন, “অভিনয় অন্ত অনেক প্রাচীন 
দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে। উৎকুষ্ট 
নাটক ও উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দ্বারা অন্ত দেশের মত ভারতবর্ষের 
লোকদেরও খুব উপকার হইয়াছে ।” ভ্রারতবর্ষে বনুদিন হইতে 
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নাটকাঁভিনয় প্রচলিত ছিল ও আছে--ইহা এওঁতিভাসিক সত্য) 
কিন্তু পুরাকালের সমাজতত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়, বাক্তগত ও জাতিগত কাল্চারের দিক দিয়া মহিলারা 
নৃতাগীত শিখিলেও্ড প্রকাশ্ট রঙ্গমঞ্চে যাহারা নাটকাভিনয় করিত 
তাহারা ভদ্রমহিলা নহে, তাহাদিগকে কবলিত “কুশালব বা স্ত্রী- 
জীবী” | “কুশীলবগদের পেশাহই ছিল “মজুবা” লইয়া নাচগান করিয়। 
জীবিকা নির্বাহ । আক্তকালের সাধারণ নটার্দেনে মত তাভাঁধের 
স্কান সমাজের নিয়স্তরে ছিল। বাত্সায়ণের “কামহ্ত্রে” পাই, 
“কুশালব- আগন্তবে! অগন্রাদাগতা নটনর্ভকা; 1” তাহাদিগকে “নট” 
“নটীলও বলা ভহত । ণনটশ ও প্নটীষ্দের পরিচয় এইনূপ, প্লটঃ__ 
জায়াজীব: (ইতি অমরঃ , রক্গজীবঃ (ইতি হেমচন্র ৮. “নটী”--রঙ্গ- 
যোধি২ৎ ইতি বাৎসারণ )1” পব্রাশর বলিতেছেন, “নটঃ-_ 
শৌচিকাং : কৈবর্তন্ত চ কন্তায়াং শৌগ্ডিকাদেব শৌচিকঃ ' শৌত্তি- 
কাজ্জাতো। নটো। বরুড় এব 1” মনত বলিতেছেন, “নটঃ-ভ্রাতাায়াং ক্ষতরিয়া- 
জান্তা 1” সুতরাং বেশ বুঝ যা্তেছে-আজ্রকালের পেশাদার নট-নট- 
দের মত পুরাকালেও পেশাদার নট-নটা ছিল, তাভারাই রঙ্গাভিনয় 
করিত: ভদ্রমহিলারা নহে . এবং সমাজে তাহাদের স্তান অতি নিয়েই 
ছিল। অতএব “অভিনয় অগ্ঠ গ্রাচান দেশের মত ভারতবর্ষেও পুরাকাল 
হইতে প্রচলিত আছে”---এই যুক্তি দেখাইয়া! সম্পাদক মহাশয় আজকালের 
প্রকাশ্র রঙ্গমঞ্চে ভদ্রমহিলাদের নৃতাভিনয় সমর্থন করিতে পাবেন না ( 
আরো এক কথা_তিনি লিখিয়াছেন, “মহিলাদের নাট্রাভিনয় দ্বার! 
অর্থোপার্জন নিজের জন্ত কর! যাইতে পারে |” ম্বৃতরাং আশা করা যায় 
একদল বেপরোয়া গোছের “5[)17105 মহিলা” ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের 
জন্য লীঘ্রই নৃত্যাভিনয় করিবেন ; এবং ইহাও আশা করা যায় ষে, 
ভদ্্রমহিলাঁদের নৃত্য দেখিবার সুবিধা পাইলে কেহই সে সুবিধা 
হারাইয়া পেশাদার নর্তকীদ্গের নাচগান দেখিতে যাইবে না। দেখা 
গিয়াছে, পুরাকালে একদল পেশাদর নট ছিল এবং এখনও আছে। 
নট-বুদ্তিই তাহাদের অন্লসমস্তার সমাধান করে। নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা 
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তাহারা অর্োপার্জন করে বলিয়! সাধারণ পতিতা নারী অপেক্ষা তাহাদের 
হাল চাল” উহার মধো কিছু হাল ও ভদ্র । যদি ভদ্রমহিলাগণ তাহাদের 
বৃত্তি কাড়িয়৷ লয় তবে তাহাদের কি হইবে-ইহাঁও ভাবিবার বিষয়! 
কিন্ত বাংলাদেশ কি এই দুর্ভাগা এবং তাহার অর্1োপাজ্জনের পন্থা কি 
এমনই সঙ্কীর্ণ বে শিক্ষিতা ভড্রমহিলাগণকে শেষে পেশাদার নর্তকীদের 
সহিত 00190501600 এ দীড়াইাত হইবে ? 

তারপর “হিতকর প্রতিষ্ঠানের জনা মহিলাদের নাটকাভিনয়” সম্বন্ধে 
বলিতে পারা যাঁয় যে, বাংলাদেশে বহুদিন হইতে বহু হিতকর 
প্রতিষ্ঠানের কাঁজ চলিয়! আসিতেছে, অর্থাভাবে তাহার কোনটিই 
এ পর্যন্ত নষ্ট হয় নাই | দি নঈভইয়া থাকে তবে তাহা অর্থাভাবে 
নহে, কল্পসিগণের পরম্পর বিশ্বাসঘাতকতা, কলহ, হিংসা ও প্রভৃত্ব- 
প্রিয়তার জন্য । এষ সেদিন তিলক-ফণ্ডে মহাঘ্ৰ গান্ধী এককোটি 
টাকা তুলিলেন, তাহার জন্য ঠাহাকে স্বরমতী আশ্রমের মহিলাদের 
দ্বার1 ঘৃণাভিনয় করাইতে হয় নাই; এই সেদিন দ্রেশবন্ধু চিনুবরপ্রল 
পল্লীসংস্কার কাধ্যে কয়েকলক্ষ টাকা তুলিলেন, তাহার জঙ্ত তীাহাঁকেও 
ভদ্রমহিলাদের নৃত্যাভিনয়ের পাহাগ্য লইতে হয় নাই । জনসাধারণের 
বিশ্বাপ-ভাজন হইলে ও কাজ দেখাতে পারিলে টাকা আপনি 
আসে । সুতরাং অনথক ভদ্রমহিলাগণকে রঙ্গমঞ্চে নাচাইয়া তাহাদিগকে 
নৈতিক বিপর্দের পথে টানিয়া আনিবার এবং জনসাধারণের কাছে 
তাহাদের মধ্যাদাহানী করিবার প্রয়োজন কি? “কালচার” তো 
বাড়ীতে বসিয়াই করা যায়, আত্মীয়বর্গের সম্মুখেই তো নুতাকলা 
দেখাইতে পারা যায় । তাহার অন্য 51856 নাঁমিবার কোনই 
প্রয়োজন দেখিতে পাঁওয়! যায় না । 

আলোচনার প্রারস্তেই সম্পাদক মহাশয় গুজরাটের হিন্দু ভত্তরগৃহস্থ 
বালিকা ও মহিলাদের “গরবা” নাচের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত 
তাহা সাধারণ রঙগমঞ্চে অর্থের অগ্ত কখনে। অভিনীত হয় না। কোন 
বিশেষ পুজ! পার্বণ উপলক্ষে দেবস্ানে এন্মপ নৃত্যের অভিনয় হয়। 
উহা! তদ্দেশে পূজা অঞ্চনার অরঙ্গবিশেষ। স্তরাং গুজরাটের 
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"গারব1” নাচের সহিত বাংলাদেশের “সাগর” নাচ সমজ্সাতীয় হইতে 
পারে না। 


পাপা 


আর একটি কথা ব্লিয়! বক্তবা শেষ করিব। আমাদের রাষ্ট্রীয় 
শক্তি পরহস্তে, সামাজিক শক্তি তো কিছু নাই বলিলেই চলে। 
রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি যদি নিজেদের ভাঁতে থাকিত, অথবা সমাজ যদি 
এরূপ ছূর্বল না হইত তবে নারীদের অবমাননার কথা এনূপ নিত্য 
শোনা যাইত কিনা সন্দেহ । বাষ্ট্-শক্তির কথা এখন ছাঁড়িয়াই দি) 
সমাজ-শক্তি যতদিন না প্রবল হইতেছে, মহিলাদের আত্মচৈতন্থ প্রতি- 
কূল অবস্থায় দৃঢ়ভাবে দীড়াইবার সামর্থা লইয়া যতদ্দিন না জাগ্রত 
হইতেছে, হিন্দু ও মুসলমান সমাঞ্জে নারীকে যথোপযুক্ত সম্মান করিবার 
মনোবৃত্তির যতদিন না অধিকতর বিকাশ হইতেছে, ততদ্দিন মঠিলাগণকে 
( ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের জন্ভ তো নহেই  পরার্থেও প্রকাশ্য রঙ্গমমঞ্চে 
হৃত্যগীতাভিনয়ের জন্য উত্সাহ দেওয়া উচিত নহে । 


2ানির।ননা 


ক্র 9 ক্তি--শ্রীরাধিকাপ্রলাদ শেঠ চৌধুরী-__সল্য 
চাবি আনা-বরপণের প্রভাবে দেশের ধনশক্তির ক্ষয় এবং দারিজ্র্যের, 
স্থষ্টি দেখান হইয়াছে । 

আজ গুল হ্বোল্সিলহুপ্ণ লা ভ্রদ্রজ-ক্রাক্গণ 
্গান্তিক্স জি ল্লশ- শ্রীঙ্রেশচন্দ্র নাথ ম্জবমদার কর্তৃক প্রণীত, 
প্রথম খগ্ড-_মূল্য এক টাকা-_যোগিজতির  ঘুগী। উৎপস্তি বিবরণ-_ 
নাথ যোগিগণের ব্রাহ্মণত্ব বিচার--ধন্ম ও অবনতির হতিহাস বিচারিত 
হইয়াছে । 

ীত্ভতাহলতুনী-শ্রীরামকুঞ্জ মঠ ঢাকা_মুল্য আট আনা-_ ব্রহ্গ- 
চারী বোধচৈতন্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাঁশিত--ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানা 
ভাবের গীত আছে। 


ভ্ঞালতেল্স জাতীম্রত্তী- হিম্দু-মিশন বাণী-মন্দির-_হিন্দুর 


৪ ১৩৩৫ জা নর চুতিন টা ৩৮৩ 


স্পপাশিলানিলাসিপািলা পাপা -প ১ পাছি ৮৮০৭ পাট পাঁছ কচ সচল 


মাধনা, বৈশিষ্ট, ক্র, বিচাতি, কর্তব্য এবং তারিতের অ- হিন্দুদের 
করণীর সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 

হলত্তী-_তভূক্ঞঙ্গধর প্রণীত-_ ক্ষুদ্র কাবা ; বিষয় £- দক্ষ-শাঁপ উমা- 
কুদ্র-সংবাদ, সতী-দেহত্যাগ ) ভাষা ও ছন্দ প্রাঞ্জল ও সুন্দর । 

ক্ু-লক্--এর পুষ্ট কলেবর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম_- 
বাংলা ভাষায় এরূপ উৎকুষ্ট কুষি সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা আর নাই। 

আাল্নুর্লিজভান-দম্পাদক কবিরাজ শ্রীসতাচরণ সেন কবি- 
রঞজন-- প্রাচীন বৈগ্ভক শান সঙ্গন্ধীয় একমাত্র বাংলা কাগজ । আমরা 
ইহার উন্নতি কাঁমনা করি । 


রামরুঞ্জ মিশন-__ছ্ুভিক্ষ কার্য 


সাকুড়া 

আমরা পুর্ব আবেদন-পত্রে সদয় দেশবাসীকে জ্ঞাত করাইয়াছি 
যে, আমরা বাকুডার অতিরিক্ত ছূর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে সাহাযা কেন্দ্র 
খুলিয়াছি। অর্থের অল্পতাহেতু আমরা বর্তমানে বড়যোড়া থানার 
8৪ থানি গ্রামে ৫** জন লোককে ২৩ মণ চাউল বিতরণ 
করিতেছি । আমরা এ থানার অন্তঃপাতী গদ্দারডিভি ইউনিয়নে 
সাহায্য বিস্তারের জনতা প্রতি গৃহে গিয়া তদন্ত করিতেছি, শীঘ্রই 
সেখানকার দুস্থ ব্যক্তিরা সাগাযা পাইবেন | 

আমাদের কাধ্য অতান্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে কারণ-_ 
অর্থাভাব। আপনাদের আমরা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, 
আপনাদের ব্ধান্ততার উপর শত শত ব্যক্তির অন্ন নির্ভর করিতেছে । 
অন্তান্ত বারে আপনার যেমন দানে তৎপর ছিলেন এবারও 


